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মহাদেবের জটা 


“গঙ্জার কথা” ধার কাছ থেকে সব চাইতে বেশি করে শুনেছি, 
জেনেছি, যিনি গঙ্গার পবিত্র ধারা আমার দেহ-মনে প্রবাহিত 
করেছেন আমার এ যুগের ভগীরখ শ্রীযুক্ত উমাপ্রলাদ 
মুখোপাধ্যায়ের (লেজকা ) করকমলে--এই গ্রস্থ উৎসগ 
করলাম । 


বীরেন্্নাথ সরকার 





গঙ্গার কথ প্রসঙ্গে 


আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা । 

বিহারের পাতরাতুতে থাকতাম । বর্ধাকাল। সেবারে বেড়াতে এসে 
সেজকা' মাসখানেক ছিলেন পাতরাতুতে | সন্ধ্যায় নান] গল্প শুনতাম । তার 
মধ্যে বেশীর ভাগই গঙ্গ! সম্পর্কে । ১৯৫৯ সনে প্রথম ভাগীরথী, অলকানন্দা, 
মন্দাকিনী আর ধৌলী গঙ্গার ধারা দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলাম উচ্চ 
হিমালয়ের দিকে । তুষারাবৃত অঞ্চলে কোথায় গঙ্গার পবিত্র ধারা লুকিয়ে 
আছে দেখে গিয়েছিলাম । মুগ্ধ হয়েছিলাম পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন করে । বাস 
রান্তা পিপলকোঠি অবধি থাকলেও বায় ধস নেমে পথ ভেঙে যেতো । 
এমনি পথঘাট ভেঙে যেতো গোমুখ ধাবার পথে । ভাটোয়ারী থেকে পায়ে 
হেঁটে যেতে হয়েছে । পায়ে হাটা দীর্ঘ পথ, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি । দুর্গ 
পথ চলার উৎকণ্ঠা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ । পথ চলতে চলতে-_ 
স্থ্দূর অতীত যুগের মহারাজা ভগীরথও এই পথ খুঁজে খুঁজে এগিক়ে 
গিয়েছিলেন গঙ্গার উৎসের পথে । তাঁর পথ চলার সাধনার ফলশ্রুতি 
'গঙ্গাবতরণ”, সেজকার লেখা প্রথম বই গঙ্গাবতরণ' আমার মনকে ভরিয়ে 
রেখেছিলেন ৷ গঙ্গোত্রী গোমুখ দর্শন করেছিলেন তিনি অনেকবাগ্ন। 
উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রীতে ভাগীরঘীর তীরে অবস্থান রত সন্াঁসীদের কথা, 
দুর্গম তীর্থের বর্ণনা শুনেছি তাঁর কাছ থেকেই । তখন থেকেই ভাবতে শুন 
করেছিলাম "গঙ্গার কথা।, মহারাজ! ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন 
কোন স্থদূর অতীতে । যুগের সেই স্বাক্ষর রয়েছে রামায়ণে । খণেদে গঙ্গার 
কথা লেখা আছে । মহাভারত, অষ্ট|দশ পুরাণে গঙ্জ।র উৎস, গঙ্গার 
গতিপথ, গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা জনপদ আর তীর্থ ভূমির কথা রয়েছে 
লেখা । গঙ্গা মহাদেবের জট! থেকে অবতরণ করেছে মর্তালোকে এ প্রাচীন 
তথ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ । এই তথ্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
পর্যবেক্ষণ করা যায় হিমালয়ের উচ্চ উপতাকায় । মন্তরদ্রষ্টা খষিদের কথা, 
অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের অগাধ বিশ্বাস, আর শ্রদ্ধার স্বাক্ষর দেখা যায় 
ভাগীর্থীর তীরে তীরে । এমন এক বিস্ময়কর পরম পবিত্র নদীর কথা 


বলতে চেয়েছি । 
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১৯৫৯ সন থেকে শুর করে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই চেষ্টা 
করেছি হরিঘার থেকে গোমুখ পর্যস্ত তিন শত মাইল দীর্ঘ ভাগীরধীর ধারা 
অন্ছঘরণকরবার জন্ত ৷ গোমুখের ওপরেও গঙ্গার পবিত্র ধারার অস্তিত্ব অনুভব 
করেছি। গঙ্গোত্রী গোমুখে গিয়েছি বার বার । গোমুখ পেরিয়ে গঙ্জোত্রী 
হিমবাহে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছি । পর্যবেক্ষণ করবার স্থযোগ 
পেয়েছি মূল হিমবাহের শাখা প্রশাখাগুলো । এই অঞ্চলে অবস্থিত বিচিন্তর 
তৃষারাবৃত শৃঙ্গ দর্শন করেছি কখনো! বা অভিযাত্রীর পোশাক পরে, কখনো 
বা তীর্ঘযাত্রীর বেশে । এই সব পর্বতশঙ্গগুলির নাম-_-শিবলিঙ, 
কেদারনাথ, সতোপস্থ স্থমেরু, নীলকণ্ঠ, বন্ত্রীনাথ । আর এই সব তুষারাবৃত 
পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা তুষার ধারা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিদেশী 
ভুগোল বিজ্ঞানীরা গঙ্গার উৎস নিয়ে গবেষণা করেছেন ! গঙ্গার ধারা নিয়ে 
নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । হরিদ্বার থেকে গঙ্জাসাগর পর্যন্ত দীর্ঘ বারো 
শত মাইল গতিপথ | এলাহাবাদ থেকে রাজমহুল পর্যস্ত ছয় শত মাইল 
গঙ্গার গভীরতা পব চাইতে বেশী । ১৮৬৯ সনে রাজমহলে গঙ্গার গভীরতা 
ছিল দশ থেকে পনেরো! ফুট । উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৮৩৪ সনে এপ্রিল মাসে স্টিমারে 
করে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ গিয়ে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় 
আটত্রিশ দিনে । 

আজ আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গার জলধারা কি ক্ষীণ হতে চলেছে? 

১৮৬৯ সনে সেপ্টেম্বর মাসে পর্দার ধারার সব চাইতে বেশী 
পরিমাণ জল পরিবাহিত হত রাজমহুল দিয়ে ১৫,১০০ কিউসেক। 
গঙ্গার শ্রোতের বেগ গ্রীন্মে ছিল ঘণ্টায় তিন মাইল, অন্য সময়ে ঘণ্টায় সাত 
থেকে আট মাইল | গাজীপুর অঞ্চলে গঙ্গ। গর্ভে সঞ্চিত পলিমাঁটির পরিমাশ 
ছিল বৎসরে ৩৫০৭০ টন | ভাগীরথীর জলধারার সব চাইতে বেশী পরিমাণ 
জল পরিবাহিত হত বহরমপুরে ১৪০৭৬২ কিউসেক, জাঙ্গীপুরে ১৪১৬০ 
কিউসপেক | ভাগীরথীর জলন্মোতের বেগ ঘণ্টায় ৪*৫৬ মাইল থেকে 
৫.০২৯ মাইল । আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গ। গর্ভে প্রবাহিত জলভারের 
পরিমাণ এসে দীডিয়েছে মাত্র ৪০,০** কিউসেক । শুখা মরশুমে বহরমপুরে 
ভাগীরথী ক্ষীণ হতে দেখেছি আজ থেকে দশ বছর পূর্বে । পায়ে ভেঁটে 
নদী পারাপার করতে দেখেছি । 

গঙ্গা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী । রূপকথা আর উপকথায় ভরা এমন 





বিস্ময়কর নদী, যা! মাতৃম্বরূপা, স্থদূর অতীত যুগ থেকে ধনসম্পদ ও শন্য 
সম্ভার পূর্ণ করে রেখেছিল গাঙ্গেয় উপত্যকাকে, গঙ্গার সেই অপরুপ রূপের 
কথা বলতে চেয়েছি । চেয়েছি সেই অতীত যুগের গঙ্গার কথ!। 


গজার কথা লিখতে গিয়ে উৎসাহ প্রেরণ! পেয়েছি শ্রভানুধ্যায়ীদের 
কাছ থেকে । তার মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর কথা 
ভুলতে পারি না । আমার প্রথম বই রহশ্যময় রূপকু্ডগ্রস্থ রচনায় তার যে 
উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম, আজে! তা সমানভাবে অব্যাহত । 

এই গ্রন্থ রচনার সময় সর্বক্ষণ উৎসাহ দিতেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসরিৎশেখর 
মজুমদার, বন্ধুবর রতন সান্যাল, স্থভাষ সমাজদার, হিমাদ্ডি ভট্টাচার্য ও 
বিনীত দাশগুঞধ । পাও রচনার সয় নানাভাবে সাহাযা করেছে আমার 
কন্তাপ্রতিম শ্রীমতী সীমা হালদার ( হাজরা )। 

এই ছুরহ গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত সমীর নাথের ছুঃসাহুসিকতার কথা 


ভেবে ধন্যবাদ জানাই | 
বীরেজ্দ্রনাথ সরকার 
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অশ্ন্ধ 
ধেউলী গঙ্গা 
ক্যাহজসন 
গাজ নালী 
হারমিল 
ঘাটলিঙ 
হারাশিল 
ঘাটলিঞ 
রিয়াফো 
থেল বামল 
বারথম 
চুঙান্হ 
কবাচী 
কর্মপ্রয়াগ 
ভীম গঙ্গা 


শুদ্ধ 

ধৌলী গঙ্গ' 
ক্যা. হজ্সন 
গাজনানী 
হারসিল 
খাটলিও 
হারপিল 
বাটলিও 
বিয়াফো। 
থেলু বামক 


চুঙান্মু 
করাচী 
কর্ণপ্রয়াগ 
ভীল গঙ্গা 
খাটলিঙ 
ঝালা 
বাদ হবে 
সন্নাসিনী 
বিলাস 
বিচ্যা। 
থেকে 
ভগীরথের 
ভাগীরথ 
শীতাতপ 


নেখকের আন্ঠ্যণন্ বহ 
ল্রহুস্ত্ামমস বপশকুগ্ি 
হিমালয়ের ফুল 

কিম 

শৌলসশগঙ্জা 

পব্ধের তীর্থ 1 যঙ্সরস্ছ ] 
হিমালয়ের ছুখখখটনা 


॥ ১ | 


ভাগীরণি সুখদায়িনী মাত 
স্ব জল-মহিমা নিগমে খাতঃ। 

ভাগীরথীর জলকল্লোলের সামনে বসে বসে অনেক কথ। ভাবতে ভাল লাগে । 
সুর্য অন্ত যায়। সোনালী আলোর ছট। ভাগীরথীর বুকের ওপরে ঠিকৃরে 
পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে পাহাড়ের অলিগলি 
পেরিয়ে । পাইন আর চীর গাছের ঘন ছায়ার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে 
নিঃশব্দে। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে উচ্ছল জলধারার ওপরে । এক সময়ে 
বাঁপিয়ে পড়ে হিমশীতল জলের মধ্যে | জলধারার রঙ বদলে যায় মৃহ্র্তের মধ্যে । 
গাছের ছায়ার ভেতর থেকে ভেসে-আসা হিমেল হাওয়া! যেন মাতাল হয়ে 
ওঠে। ভাগীরখীর বুকে ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসতে 
শুরু করে। আকাশের রঙ বদলের পালা আরম হয়। পাহাড়ের পাঁচিল 
টপকে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের শেষ লোহিত আভা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে । 
পুব-উত্তর আকাশের কোণে তুষাঁর-ধবল সুদর্শন পর্বত* সোনালী রঙে রঞ্জিত। 
সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের বুকে মুখ তুলে তাকায়। চারদিকের আলো নিভে 
ষেতে শুরু করে। আকাশের বুকে ফুটে ওঠ] ঝকৃঝকে তারাগুলোর দিকে 
তাকাতেই চমকে উঠি। গঙ্গোজ্জী মন্দিরের ঘণ্টাধবনির শব্দ ভেসে আসে। 
ভাগীরথীর কলরব স্তিমিত হতে থাকে । সমস্ত পাহাড় আর বনভূমি জুড়েই 
ততক্ষণে শুরু হয়েছে সন্ধা-আরতি। মন্দিরের আরতির পর পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে' 
পৃঙ্জারী চারদিক প্রদক্ষিণ করে। বসে বসে দেখি, স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে 
কেমন ষেন আনমন। হই । 

কেন জানি না, গঙ্গোত্রী আমার এত ভাল লাগে! অশান্ত মনকে নিয়ে 
বারবার ছুটে আসি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে। স্থদূর অতীত যুগের এই পথ ছিল দুর্গম 


১. সুদর্শন পর্বত ২১৩৫০ ফুট 


- গঙ্গ। 


“ও বন্ধুর। সেই পথের স্মতি নিয়ে আসি দুচোখ ভরে। ভয়, দুর্বলতা, ক্লাস্তি, 
'অবিশ্বাস, সবকিছু হারিয়ে যায় । আমার পদ্যাত্রার সামনে কোন কিছুই দাড়াতে 
পারে না। নতুন নতুন রূপ নিয়ে গঙ্গোত্রী আমায় কতবার ডেকে আনে নানা 
অছিলায়। শহরের কলকোলাহল পেরিয়ে আমি যেন সব কিছু ছেড়ে ছুটে চলে 
আসি। কখনো বা আমি পদঘাত্রীর সাজসজ্জায়, কখনে ব1 দুঃসাহসী অভি- 
যাত্রীর বিচিত্র বেশভূষায়। ভাগীরথী খল-খল করে হাসে । জলোচ্ছাসের উল্লাসে 
ভামিয়ে নিয়ে যেতে চাঁয় আমাকে । কলকাতায় ভাগীরথীর তীরে বসে বসে 
মনের মধ্যে সব আশ] আকাজ্ষা ছুঃসাহসের দম্ভ আর অহঙ্কার জড়ে। করি। 
তারপর, সেই সব দুর্বহ বোঝা কাধে করে বয়ে নিয়ে আসি দীর্ঘ পথ বেয়ে 
গঙোত্রী । ঢেলে দিই, ভাগীরথীর উচ্ছল জলগ্রবাহের মাঝখানে । অনেক কথা 
বলবার ইচ্ছে জাগে, ভাগীরথী যেন আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে 
নিংস্ব করে দেয়। 

সন্ধযা-আরতির ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হতেই আবার নদীর কলোচ্ছাস ভেসে 
আসতে শ্তরু করে। ওপারে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া। গাঢ় অদ্ধকার ভেদ 
করে স্তিমিত আলোর আভাস জেগে ওঠে । গঙ্গোত্রী মন্দিরে ভিড় কমতে 
শুরু হয়। পূজারী আর পাগ্ারা জড়ে। হতে থাকে । মনিরের প্রাঙ্গণের 
একপাশে অগ্রিকুণ্ডের চারধারে চীর আর পাইন গাছের ভালপাল। জলতে 
থাকে দাউ দাউ করে। আগুনের আলোর মাঝখানে কতগুলে। বৃদ্ধ দরিভ্র 
মাচষের চিত্র দেখি । ছোটবেল। থেকেই ওর। দেখে এসেছে গঙ্গোত্রীর চিত্র । 
ওয়া সুদূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থনকারী। কালের পরিবর্তনে অতীতকালের 
চিন্্ হারিয়ে ফেলেছে । গঙ্গার উৎস, সুদূর অতীতকাল থেকেই পরম পবিজ্র 
তীর্থ। সেই পবিজ্র তীর্থ দর্শন মানসে তীর্ঘযাত্রীরা আসতো। | সে যুগে কোন 
যানবাহন ছিল না। পদ্দযাত্রাই ছিল একমান্্র সম্বল। তাই তার। দুর্গম পথ বেয়ে 
মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আমতো | তাদের চোখেমুখে থাকতে দর্শনের ব্যাকুলতা। 
পদষাত্রার দুঃখ, বেদনা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার সমাপ্তি হত উৎসস্থলে পৌছে যাবার 
পর। অতীত ঘুগের সেই দীর্ঘ পদধাজ্রার ইতিহাস হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে । 
সেই অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের স্মৃতি রোমস্থম করবার চেষ্টা করলে মনে হবে-_ 

বব 1061005 580110069 ০01 116 11081 17005 10955 ০০61; 10906 
10218 0106 50711058 ০0 817859 5615 0191 63019101604 ৮9 19112171008, 
801191৫+, 
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গঙ্গার উত্স সন্ধানের প্রথম অভিধানের পেছনে কত অসংখা তীর্থঘাত্রীর 
'আত্মত্যাগের কাহিনী রয়েছে। সে সব আত্মত্যাগের কাহিনী অতীত যুগের 
ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। সে যুগের পথ অন্থসরণ করে বদি পায়ে 
পায়ে পিছিয়ে ষেতে পারতুম হাজার হাজার বছর অতীতের বেদ, রামায়ণ 
মহাভারত আর পুরাণের দিনগুলিতে ? 

গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে বসে বসে এসব কথা আমার মনকে ভরিয়ে 
রাখতে চায়। মন্দিরের ভেতরে অস্পষ্ট দীপালোকে দেখি মহারাজ? ভগীরথকে। 
সে যুগের হারিয়ে ষাওয়। দিনগুলি যেন যূর্ত হয়ে ওঠে মুহুর্তের মধ্যে । গঙ্গার 
পবিত্র ধারার উৎস সন্ধানের উদ্দোশ্টে প্রথম সার্থক অভিযানের কথ ভাবতেই 
মহারাজ! ভগীরথের কথাই মনে জাগবে । রামায়ণ ও মহাভারতে ভগীরথের 
গঙ্গ। আনয়নের কাহিনী লিপিবন্ধ হয়ে আছে। রামায়ণকে অনুসরণ করেছে 
মতশ্যপুরাণ, বাযুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ। এ ছাড়াও আরো পুরাণে গজ 
আনয়নের কাহিনী লেখা আছে । মে সব যুগের কাল নির্ণয় কর। আজও দুঃসাধ্য । 

ইতিহাস নেই, কিন্তু কাহিনী রয়েছে। গঙ্গা দর্শন ও তার পবিভ্র ধারা 
'অন্বেষণের প্রথয পরিকল্পনা করেছিলেন মহারাজা সগরং। অশ্বমেধ যজ্ঞ 
সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে তিনি অশ্ব প্রেরণ করেছিলেন । সেই, অশ্ব স্বর্গ, মত্য 
পরিভ্রমণের পর পাতালে প্রবেশ করেছিল। সগর রাজার ষাট হাজার 
সম্ভতান। তার নির্দেশ অনুযায়ী যাট হাজার সম্ভান ধজ্ঞাশ্বের পথধাত্রা অনুসরন 
করে স্বর্গ” মত্ঠয ভ্রমণের পর অগ্রসর হয়েছিল পাতাল অভিমুখে | পাতালের 
প্রবেশ পথ ছিল ছূর্গম ও অগম্য। পথ খুজে বার করবার জন্য খনন-কার্ধ 
সম্পন্ন করতে হয়েছিল তাদের । কঠোর পরিশ্রমের পর তার] পৌছে গিয়েছিল 
পাতালে মহধি কপিলের আশ্রমে । সগর-সম্তানগণ আশ্রমে যজ্ঞাশ্ের সন্ধান 
পাওয়ায় মহুধি কগিলকেই অশ্ব অপহরণকারী মনে করে নান! কুৎ্সিত' ভাষায় 
কটুক্তি করেছিল। তাদের উচ্ছঙ্খল আচরণে মহষি কপিলের ধ্যান ভঙ্গ 
হয়েছিল । ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি। অভিশাপের ফলে 
ভম্মীভূত হয়েছিল ষাট হাজার সগর-সম্তান। যক্ঞাশ্ব আনয়নে দীর্ঘ বিলম্ব 
লক্ষ্য করে সগর রাঁজ। তার পৌত্র অংশ্রমানকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বের 
সন্ধানে । দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অংশুমান অবশেষে খুঁজে পেয়োছলেন ষাট 
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হাজার পিতৃব্যের খনন কর! পথ। সেই পথের নিশানা অন্ুসরণ করে তিনি 
পৌছে গিয়েছিলেন পাতালে মহধি কপিলের আশ্রমে । অদূরেই দেখতে 
পেয়েছিলেন সগর-সম্তানদের স্ৃপীকৃত মৃতদেছ। দেহগুলির সামনে শোকাকুল 
অংশ্রমান কিংকর্তবাবিযূঢ় হয়েছিলেন। ম্ৃতদ্েহগুলির সলিল ক্রিয়ার 
প্রয়োজন | কিন্ত জলের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। ঠিক এমনি এক 
অসহনীয় পরিবেশে খগরাজ গরুড় আবিভূত হয়েছিলেন অংশুমানের সম্মুখে । 
যাট হাজার সগর সম্তানদের অপমৃত্যুর কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন 
তিনি। ব্রন্ষশাপে ভ্মীভূত সগর-সম্তানদের দেহ ছিল পাপযুক্ত। সেই 
পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে পতিত-পাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হতে হবে। 
গঙ্গার পবিত্র জলধারায় অভিশপ্ত দেহগুলি ধৌত ও প্লাবিত হলেই সমস্ত পাপ' 
থেকে মুক্তি লাভ হবে। গরুড়ের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনবার পর 
অংশুমান হজ্ঞাশ্ব নিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন নিজরাজ্যে | অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির 
পর সমস্ত রাজ্যভার অংশুমানের ওপরে স্যান্ত করে মহারাজ! সগর রাজ্য সংসার 
ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন গঙ্গার সন্ধানে । দীর্ঘদিন কঠোর তপন্যা 
করেছিলেন তিনি গঙ্গার পবিত্র ধার] আনয়ন করবার জন্য । কঠোর তপস্যায় 
ব্যর্থ হয়ে দ্বেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। 

মহারাজ সগরের অবর্তমানে বেশ কিছুকাল রাজ্য পরিচালনা করবার পর 
মহারাজ। অংশুমান রাজ্যভার পুত্র দিলীপের হাতে সমর্পণ করে সংসার ত্যাগ 
করেছিলেন। শ্বরাজ্য পরিত্যাগ করে তিনি বেরিয়েছিলেন দুর্গম হিমালয়ের 
উদ্দেশ্তে। হিমালয়ে কঠোর তপন্তার বলে তিনি স্বর্গগঙ্গার ধার! আনয়ন 
করতে চেয়েছিলেন মহধি কপিলের আশ্রমে । সেখানেই সগর-সম্ভানদের মৃতদেহ 
পড়ে ছিল। সহমশ্ম বৎসর কচ্ছুসাধনা করেছিলেন তিনি হিমালয়ের গভীরে 
অবস্থান করে। কিন্তু গঙ্জার ধারা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে দেঁত্যাগ করেছিলেন 
দুর্গম হিমালয়ের বুকে । অংগ্তমানের অভাবে মহারাজ দিলীপ রাজ্য শাসন 
করেছিলেন । ব্রহ্ষশাপে অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে 
কালাতিপাত করেছিলেন। দীর্ঘকাল মন:কষ্টের ফলে মহারাজ দিলীপ অবশেষে 
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। গঙ্গা আনয়নের স্বপ্ন ব্র্থতায় পর্যবেশিত 
হয়েছিল । 


গঙ্গোত্রী মন্দিরের চারদিকের কলরৰ স্তবূ হতে শুরু করে। রাক্রি গভীর 
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হতে থাকে। দূর হতে ভেসে-আদ ভাগীরথীর অক্ফুট কলক্ ষেন আকাশে 
বাতাসে মুখর হয়ে থাকে । অস্বচ্ছ দীপালোকে মন্দিরের অভ্যন্তরে মহারাজা 
ভগীরথের মতি বারবার দেখি। সুদূর রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ষেন এগিয়ে 
আসে আমার সামনে । দীর্ঘ পথ বেয়ে দুর্গম হিমালয়ে মহারাজ ভগীরথ একদিন 
এসেছিলেন এখানে । এখান থেকে আরো! এগিয়ে গিয়েছিলেন গোমুখে। 
সে সব পথের চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছে কালের স্পর্শে। গোমুখ থেকে দেখা যায় 
ভগীরথ পর্বতমালা । আর সেই ভগীরথ পবতমালার সন্গিকটেই শিবলিঙ্গ 
পর্বত৩, কেদারনাথ পর্বত৪ | শিবলিঙ্গ ও কেদারনাথ তো! মহাদেবেরই 
অপর নাম। এই মহাদেবের কাছ থেকে বর প্রার্থনার জন্য কঠোর তপস্যা 
করেছিলেন। অবশেষে কঠোর তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি। 
মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত পবিত্র গঙ্গার ধার। তিনি নিয়ে এসেছিলেন 
মর্ঠ্যলোকের জন্য । গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে বসে বসে এসব কথা ভাবতে 
আমার অদ্ভুত ভাল লাগে । 


॥ ২ ॥ 


গাঙ্গাং ঝারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যতম্‌। 

ত্রিপুশরি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম ॥ 
মহাদেবের জট] । 

আমি দেখিনি । মহার্দেককেও নয় । কিন্তু মহারাজা! ভগীরথ দেখেছিলেন । দীর্ঘ 

তপস্যা আর কৃচ্ছুমাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি দর্শনলাভ করেছিলেন মহার্দেবের | 
এসব কথা মায়ের মুখ থেকে শুনতাম। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। 
রামায়ণ মহাভারতের কথা জানতৃম ন1। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত হয়েছিল 
গঙ্গার পবিত্র ধারা । এই পবিস্তর গঙ্গার কাছিনী শুনতে শুনতে বড় হয়েছিলাম । 
শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য । মৃত্যুর দরজা! আগলে ধরে শুনেছি । 
দীর্ঘ জীবনের অনেক পথই পেরিয়ে এসেছি কল্পনার রথে চেপে । গহন গিরির 


৩, শিবলিঙ্গ পর্বত ২১৪৬৬ ফুট 
৪. কেদারনাথ পর্বত ২২৭৭ ফুট 
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অলিগলি পেরিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি, হাত্‌ড়ে বেড়িয়েছি দিশেহার] হয়ে। 
মহাদেবের জটার দর্শন পাইনি । 

একবার চুড়ামণিষোগ উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলাম । 
কলকাতার গ বেয়ে তর-তর করে বয়ে চলেছে গৈরিকবর্ণ। জলধার1 | মা 
আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এই সেই পতিত-পাবনী গঙ্গ1। এই 
পবিত্র জলধার! দ্বর্গ থেকে মত্যে অবতরণ করেছিল । স্বর্গলোকে প্রবাহিত এই' 
ধারার নাম স্বর্গগঙ্গ!। ন্বর্গগঞ্জার সৃষ্টির কাহিনী ম। শুনিয়েছিলেন একদিন । 

দেবষি নারদ ত্রিতভৃবন পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। পরিক্রমার পথে দেবধি 
আকনম্মিক থমকে দীড়িয়েছিলেন এক মনোরম সরোবরের সামনে | সেখানে, 
দেখেছিলেন পরমা স্থন্দরী দেঁবকন্তা আর অপরূপ হ্থন্দর দেবপুত্রগণ। তাঁদের 
অবাঙে মারাত্মক ক্ষত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিকলাঙ্গ । অসহ্া যন্ত্রণায় 
তার! ক্রন্দনরত। দেবি তাদের অবস্থ1 দর্শন করে ব্যথিত হয়েছিলেন। করুণার 
ত্বরে তিনি তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। তাদের এই শোচনীয় দুঃখ ও. 
বেদনার কারণও চেয়েছিলেন জানতে । দেবধির প্রশ্নে ফন্ত্রণাকাতর স্বরে তার? 
পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন-_মহাত্মন্, আমরা সবাই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। 

-সে কি! দেবষি নারদ চমকে উঠেছিলেন--তোমাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত- 
বিক্ষত, দেহ বিকলাঙ্গ! তোমাদের এই শোচনীয় দুর্দশার কারণ কি? 

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী বলেছিলেন-__-আমাদের এই শোচনীয় হুর্দশার 
মূলে একজন দাভিক পুরুষ! 

দেব্ষ নারদ যেন চিস্তাকুল হয়েছিলেন । আগ্রহ সহকারে জানতে চেয়ে- 
ছিলেন--কে সেই দ্বাভিক পুরুষ, যার জন্য তোমাদের এই দুরবস্থা! কে সেই 
পাপাত্মা! সম্ভব হলে আমি তোমাদের এই দৃর্দশী মোচন করবার জন্য ঘথাসাধ্য 
চেষ্টা করব। 

রাগ রাগিণী বলেছিলেন-_মহাত্মন্, আমাদের এই দুর্দশার কারণ বলে কি 
হবে জানি নাঁ। আমাদের এই ছুর্দশ! দূর করাও আপনার সাধ্যাতীত। 

_তবুবল! ঘর্দি কোন উপায় খুজে পাওয়া সম্ভব হয়। 

রাগ রাগিণী বলেছিলেন- আমাদের ছূর্দশীর কারণ, দেবধি নারদ। 

_দেবধি নারদ ! বজাহত হয়েছিলেন তিনি। আত্মস্থ হয়ে দেবষি বলে- 
ছিলেন_ কেমন করে এ দুর্দশা হল তোমার্দের ! 

--দেবধি নিজেকে ভ্রিতৃধনে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ভেবে মনে অহঙ্কার 
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আর দভভ পোষণ করেন। অথচ সঙ্গীতশান্ত্রে তিনি সম্পৃণ অজ্ঞ। সঙ্গীত- 
শান্ত্ের কিছুমাত্র না জেনে তিনি সঙ্গীতের নাষে শুধুমাত্র শুদ্ধ রাগ রাগিণী 
বিকৃত করেছিলেন। তাঁর বিরুত সঙ্গীতের নির্যাতনে আমর? ছয় রাগ ও ছত্রিশ 
রাগিণী এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ হয়ে যন্ত্রনা ভোগ করছি। 

অসম্ভব মনোবেদনায় দেবধি নারদের ক যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । আত্ম- 
সমালোচনায় মগ্ন হয়েছিলেন তিনি । তিনি অহনিশি সঙ্গীতের প্রচার করেন ।' 
সত্যি তো, শ্রেষ্ঠ সগীতজ্ঞ ভেবে নিজেকে দাভিক ও অহঙ্কারী করে তুলেছিলেন। 
লজ্জিত হয়েছিলেন দেবধি। ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাস। করেছিলেন রাগ-রাগিণীগণকে-_- 
কি করলে তোমাদের এ দুর্দশ1 দূর হবে? 

আমাদের এই দুর্ঘশ! দূর করতে পারেন একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব । 
তিনিই শাস্বীয় সঙ্গীতের আদি ও অস্ত। তার সঙ্গীতের মূছনায় স্ষ্টি, স্থিতি 
ও লয় ঘটতে পারে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডে। তিনি যদি রূপা করে শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত 
শ্রবণ করান, তাহলে আমাদের বিকলাঙ্গ দেহ সবল সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। 

দেবধি শান হেসে বলেছিলেন-_-আমি তোমাদের জন্য দেবাদিদেবের 
আরাধন1 করবে1। 

--সে কি মহাত্মন্‌! 

_স্্যা। আমিই নারদ। আমিই সেই দাভিক ঝষি। 

দেবষি নারদ উর্ধশ্বাসে গিয়েছিলেন কৈলাসে। সেখানে কৈলাসপতি 
মহাদেবের চরণ বন্দনা করে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন-দেবাদিদেব, আমার 
সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে প্রভূ! আমি স্বপ্লজ্ঞান নিয়ে নিজেকে অনেক বড় 
ভেবেছি । অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের কিছুই ন। জেনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের 
নামে শুদ্ধ রাগ রাগিণী বিকৃত করেছি। আমি মহা অপরাধী প্রভূ! 

মহাদেব আশ্বস্ত করেছিলেন দেবধি নারদকে । নারদ তার কাছে সবিস্তারে 
সমস্ত ঘটন। নিবেদন করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন কাতরকণে-_-প্রতু, কৃপা 
করে তুষি একবার শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাও । তুমি কৃপা না করলে, 
আমার এ অপরাধ স্থালন হবে না। মহাদেব তুষ্ট হয়ে তার বিশাল জটাজাল 
এলিয়ে শুরু করেছিলেন মহাসঙ্গীত। সেই মহ গুঙ্কার ধ্বনির মধ্যেই নিছিত 
বিশ্ব চরাচরের আদি ও অন্ত। সেই মহাসঙ্গীতের মূছনা বিশ্ব-ব্রন্ষাণ্ড, ন্বর্গ-মর্ত্য 
রসাতলে শব্দ তরঙ্গের স্থঙি করেছিল। বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড অনুরণিত হয়েছিল সেই 
অপরূপ সঙ্গীতের যৃছণনায়। ভগবান ব্রহ্মা ও বিষণ এই মহাসঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে- 


ডা 


৮ গজ! 


ছিলেন। আবিষ্ট হয়ে বিগলিত হয়েছিলেন ভগবান বিষুঃ। অকম্মাৎ ব্রহ্ম 
লক্ষ্য করেছিলেন এক বিন্ময়কর ঘটন1| এই মহাসঙ্গীতের প্রভাবে বিষুপাদ- 
পদ্ম থেকে নিঃসারিত হয়েছিল পৃতঃ জলধার1| সেই পৃতঃ জলধার! ব্রহ্মা সযত্বে 
ধারণ করে রেখেছিলেন কমগুলুতে। ভগবান বিষ্ণুর পা্দপন্ম থেকে নিঃসারিত 
পবিত্র জলধারার নাম স্বর্গগ1। এই স্বর্গগঙ্গার মহিম। কীর্তন করে ক্লোক রচন! 
করেছিলেন আদি কবি বাঁলীকি। 

গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারী চরণচ্যুতম্‌। 

ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্‌ ॥ 

পাপহারি ছুরিতারি তরঙগধারি 

দুর প্রচারি গিরিরাঁজ-গুহাবিদ্দারি 

এই কমগুলুতে স্থিত স্বর্গগঙ্গ৷ আনয়নের জন্য মহারাজা ভগীরথ গৃহ সংসার 

ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন একদিন । 


মহারাজ দ্িলীপের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ভগীরথ | 
একদিন তিনি কিংবদদস্তী শুনেছিলেন : তার প্রপিতামহগণ মহধঘি কপিলের 
'অভিশাপে ভম্মীভূত হয়েছিলেন পাতালে। সেই ব্রহ্ষশাপ থেকে মুক্ত হবার 
জগ্ত মহারাজ] সগর, অংশুমান সংসার ত্যাগ করে তপশ্যা করতে গিয়েছিলেন 
গজ] আনয়নের জন্য | কিন্তু তারা আর ফিরে আসেননি । মহারাজ। ভগীরথ 
তার প্রপিতামহদের ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য রাজ্যের সমস্ত দায়িত 
মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করে যাত্রা করেছিলেন ছর্গম হিমালয়ে তপন্তা করবার জন্তা। 
অযোধ্যা থেকে হিমালয়, দীর্ঘ পথ। নদ নদী শ্বাপদ্সঙ্কুল গভীর অরণ্যানী 
অতিক্রম করতে হয়েছিল তাকে হিমালয়ে পৌছবার জন্ত। কঠিন সেই পার্বত্য 
পথ, ছুর্গম প্রস্তরাকীর্ণ। সমস্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল মহারাজ। 
ভগীরথকে । তার পদধাত্্ার বিস্তৃত বিবরণ ব1 পথ চলার কৃচ্ছুসাধনার পুর্ণ 
বিবরণ রামায়ণ মহাভারতে কোথায়ও নেই। তৰে আভাস রয়েছে দুর্গম 
হিমালয়ের কথা | চারদিকে বিশাল পর্বতমালা, নদী, ঝরনা ফলফুল শোভিত 
'অপরূপ হিমালয়। কোথায়ও ব। মনোরম সরোবর, কোথায়ও পর্বতগুহা, 
তুযারমণ্তিত পর্বত শিখর | মহারাজা ভগীরথ উচ্চ হিমালয়ে পৌছেই শুধুমাত্র 
ফলাহারে সহশ্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন । কুচ্ছু সাধনায় দেহ তার 
'্স্থিচর্মনার হয়েছিল। অবশেষে দেহে প্রাণমান্ত্র অবশিষ্ট ছিল। ঠিক সেই 


শা শে 


'সময় মৃতিমতী গঞ্জ! আবিভূতি। হয়েছিলেন তার সম্মুখে । স্তবে তুষ্ট হয়ে বরদান 
করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মহারাজ ভগীরথ দেবীর কাছে সমস্ত বিবরণ 
জানিয়েছিলেন । তার পূর্বপুরুষ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মহধি কপিলের 
অভিশাপে ভন্মীভূত হয়েছিলেন। এই অকালমৃত্যু, ব্রক্মশাপে জর্জরিত দেহ 
ত্বর্গলোকে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না। তাদের পাপযুক্ত দেহ পবিভ্র গঙ্গার 
জলে প্লাবিত হলে সর্বপাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে। ভগীরথ কাতরকণ্ঠে 
অন্থনয় করেছিলেন দেবীর কাঁছে। সমস্ত কাহিনী জানতে পেরে দেবী অবশ্য 
বিব্রত হয়েছিলেন । স্বর্গলোক থেকে স্বর্গগ্গ! মত্যে অবতরণ করতে সম্মত 
হয়েছিলেন | কিন্তু শ্বর্গগঙ্জার মত্যে অবতরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ, তার 
দুর্বার গতিবেগ ধারণ করবার ক্ষমতা একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়! 
আর কারে! নেই। মহারাজ! ভগীরথ দীর্ঘ তপস্থায় তৃষ্ট করেছিলেন মহাদেবকে | 
তারপর, এক মহাসদ্দিক্ষণে দেবী স্থুরেশ্বরী-গঙ্গ৷ গগন মার্গ থেকে ভীষণ বেগে 
অবতরণ করেছিলেন বিশাল জলধার! নিয়ে | মহাদেব তাঁর বিশাল জটাজাল 
বিস্তার করে অবরুদ্ধ করেছিলেন গঙ্গার সমস্ত জলধার1। স্বর্গ থেকে মত্যে 
অবতরণের সময় গঙ্গার মনে হয়তে। ব৷ অহঙ্কার হয়েছিল। ভেবেছিলেন, তিনি 
তার জলপ্রৰাহ দিয়ে ভাসিয়ে দেবেন মহার্দেবের জটাজাল। গঙ্গার অহঙ্কার 
অন্তরে অনুভব করে মহাদেব তার জটাঞ্জাল দিয়ে অবরুদ্ধ করেছিলেন গঙ্গার 
জলধার1। তাই দুর্বার প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে অবতরণের পথ হারিয়ে ফেলেছিল 
ঘন জটাজালের মধ্যে। ভগীরথকে আবার তপস্যা করতে হয়েছিল মহাদেবকে 
তুষ্ট করবার জন্য । অবশেষে তপন্ায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তার জটাজাল বিদীর্ণ 
করে গঙ্গার নির্গমন-পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন । তার বিশাল জটাজাল থেকে 
মুক্ত শ্বর্গগঙ্গা আশ্রয় নিয়েছিল বিন্দুসরোবর নামে এক সরোবরে। সেই 
সরোবর থেকেই স্বর্গগ্জা সপ্ডধ। হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তিন দিকে । এই 
ধারাগুলির মধ্যে হলার্দিনী, পাবনী ও নলিনী এই নামে তিনটি ধার। প্রবাহিত 
হয়েছিল পশ্চিম দিকে । অপর তিনটি ধার। চক্ষু, সীতা ও সিন্ধু প্রবাহিত 
হয়েছিল পূর্বাভিমুখে | সর্বশেষ ধারা মহারাজা ভগীরথ পথ দেখিয়ে নিয়ে 
এসেছিলেন দক্ষিণ দিকে । এই স্্রলোকবাসিনী গঙ্গার তিন দিকে প্রবাহিত 
ধারার জন্য অপর নাম ভ্রিপথগ1৫ | গঙ্গার জলধার1 প্রবাহিত হয়েছিল মত্্য- 


৫. রামায়ণ, বালখণ্ড ৪৩ সর্গ ও ৪৪ সর্গ। 


১৩ গান 


জোকে সমভূমিতে । এই পবিভ্র জলধারার গতি কোথাও বা কুটিল, কোথাও 
বাসহজ ও সরল। কোন কোন স্থানে জলধার সন্কৃচিত, কোথায়ও ব1 জল- 
ভারে স্বীতা। গঙ্গার বিশাল জলধারা ধীর বেগে প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে 
গিয়েছিল । কোন কোন স্থানে উচ্ছল কলকল ধ্বনিতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ কৃষি 
করে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিল, 
পাতালে মহধি কপিলের আশ্রমে ৷ মহধি বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করে, 
কবি কৃত্তিবাস লিখেছিলেন £ 
সেইখানে আছিল কপিল মহামুনি। 
সেইস্থানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি 
সেই কথা যে স্থানে গঙ্গারে রাজ বলে 
হইলেন শতমুখী গঙ্গ। সেই স্থলে ॥ 
আছিলেন সগর বংশ ভম্মরাশি হইয়।। 
বৈকুষ্ঠে চলে সবে গঙ্গা জল পাইয়। ॥ 
সগর বংশ মুক্ত করে দেবী স্থরেশ্বরী লবণ সমূদ্রে পতিত হয়েছিলেন । 
গজ বলে দেশে যাও রাজার নন্দন । 
সাগরের সঙ্গে আমি করিগো মিলন ॥ 
যে স্থানে গঙ্গার পৃত জলম্পর্শে অভিশপ্ত সগর-সস্তানগণ শাপমুক্ত হয়েছিলেন, 
যেখানে, সেই শ্বাতি বিজড়িত স্থানটির নাম : 
“মহাতীর্ঘথ হইল সে সাগর সঙ্গম |” 
হিমালয় থেকে সাগর পর্যস্ত গঙ্গার এই দীর্ঘ গতিপথ, নদীর আর্দি মধ্য ও. 
অস্তিম গতি | সেই দীর্ঘ গতিপথের প্রদর্শক মহারাজা ভগীরথ। 


বিস সর্জ ততো গঙ্গা হরে? বিন্দুসরঃ প্রতি । তন্তাং বিস্জ্যমানয়াং সপ্তআ্োতাং 

| | সি জক্ষিরে ॥ 

হলাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তখৈব চ। ভিশ্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্া,গঙ্গাঃ 

শিবজলা শুভা ॥ 

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী | তিশ্রশ্চৈতা দিশং জগ, প্রতী চিত্ত 

দিশং শুভাঃ | 

সঞ্চমী চাথগাতালাং ভগীরথ রথস্ত্াঃ। ভ্রীন্‌ পথো ভাবস্তীতি তম্মাত, 
ভ্রিপথগণ ম্মত1 |. 


গা ১১ 


রথে চড়ে যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়। 
চলিলেন গঙ্গ! তার পাছু আগাইয়। ॥ 


অনেক সময় অতিবাহিত হয় নীল আকাশের নীচে। গঙ্গোত্রী মন্দিরের 
সামনে ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় দেখি রৌপ্যথচিত সিংহাসন । তাঁর ওপরে 
সোনালী রঙে রঞ্জিত গঙ্গামূতি। ডান পাশে কৃষ্ণবর্ণের ষমূনাযূতি | বামে 
শ্বেতাঙ্গিনী সরন্বতী। যমুনার কাছেই যুক্তকরে উপবিষ্ট শাস্ত সমাহিত মহা- 
রাজা ভগীরথ। রাজার অবশ্য রাজবেশ নেই।৬ আরও ভালভাবে খু*টিয়ে 
খু'টিয়ে দর্শন করি। দেখি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মৃতি, দেবাদিদেব মহার্দেব 
আর শঙ্কর সেবিত শঙ্করাচার্ধকে। গাঢ় অন্ধকার, অশান্ত জলধারার অবিশ্রাস্ত 


৬. বোশ্বাইয়ের উপকণ্ঠে সমুদ্রে ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে রয়েছে ছোট্ট গুহা । সেই 
গুহার নাম এলিফ্যান্টা কেভ। এই গুহার অভ্যন্তরে পাথরে খোদিত আছে 
নয়টি শিবের যৃতি। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নৃত্যরত শিব । যৃতিগুলির পরিচয়-- 
(১) নটরাজ শিব, (২) অন্ধক অন্থর নিধনে শিৰ (৩) শিব পাবতী বিবাহ 
(৪) শিবের গঙ্গাবতরণ (৫) মহেশ মৃতি (৬) অর্ধ-নারীশ্বর শিব (৭) কৈলাস 
পর্বতে শিব পার্বতী (৮) কৈলাস উত্তোলনকারী শিব (৯) যোগী শিব। 
এই মৃতিগুলি আহ্মানিক ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর । এঁতিহাসিকর্দের মতে-_এই 
দ্বীপের প্রাচীন নাম ছিল খড়পুরী বাঁ শ্রীপুরী। এই পুরী মৌর্যযুগের বলে মনে 
কর! হয়। দ্বীপের তোরণদ্বারে পাথরে খোর্দাই কর হাতীর মূতি ছিল। ১৫৩৪ 
সনে পতু্গীজগণ এই দ্বীপ দখল করে দুর্স্থাপন করেছিল । ১৭৭৪ সনে বৃটিশ 
সরকার এই দ্বীপ দখল করে নেয়। দীর্ঘ ২৪* বৎসর পতুগীজগণ এই গুহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করেনি । তোরণদ্বারে হাতীর যুতি থাকায় গুহাটিকে এলিফ্যাণ্টা 
কেভ বলা হত। গুহার প্রবেশমুখেই দেখা যায় ত্রিযৃতি শিব (মহেশ শিব )। 
ভার ভান পাশেই গঙ্গাধর শিব | শিবের জটাজাল থেকে গ1, যমুনা ও 
সরস্বতী এই তিনটি দেবীমৃ্তিরপে জলধারা অবতরণ করেছে। শিবের পদতলেই 
মহারাজা ভগীরথ । 

গঙ্গোত্রীর মন্দিরে তিনটি নদীরূপিণী দেবীমূতি, ভগীরথ ও মহাদেবের 
মৃতির পরিকল্পনার সঙ্গে এলিফ্যাণ্টী কেভে গঙ্গাধর শিবের মৃতি পরিকল্পনার 


সাশ্ রয়েছে ! 


২ গঙ্গ। 


কলধবনি আর চীর, পাইন গাছের ঘন ছায়া ভেদ করে আসা হিমশীতল বাতাস। 
সেই হিমশীতল বাতাসের একটানা সঙ্গীতের যৃছ'নাক্স মুখরিত গঙ্গোত্রী। রাত্রি 
গভীয় হয়, ধীরে ধীরে পা ফেলে ভাগীরথীর ওপরকার কাঠের সেতু পেরিয়ে 
ওপাশে কেদার গঙ্গার ওপারে চলে যাই ডাক-বাঙলোয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে 
তাকিয়ে দেখি । এক সময় ভাগীরঘীর গুঞ্জন স্তন্ধ হয় যেন। 

মহারাজ। ভগীরথ গঙ্গার পবিভ্র ধার। নিয়ে এসেছিলেন মত্যে তার পূর্বপুরুষ- 
দের ব্রন্মশাপজনিত পাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য । রামায়ণের এসব কাহিনী 
মহাভারতেও লিপিবদ্ধ আছে । মহাভারতের পরেই বিভিন্ন পুরাণে লেখা আছে 
গঙ্গা আনয়নের কাহিনী | ভগীরথ কোথায় গিয়েছিলেন তপস্তা করবার জন্য, 
এ তথ্য খুঁজে বার করা অসম্ভব । দ্বর্গগঙ্জার ধার মত্যে এসেছিল । মত্যে 
এসে সমতল ভূমিকে প্লাবিত করেছিল। জলধারার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে এসেছিল 
পলিমাটি। সেই পলিমাটি পরতে পরতে বিছিয়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষের বুকে । 
উধর ভূমি তাই প্রাণ পেয়েছিল। ধনধান্তে শশ্তসস্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল | জন- 
পদ গড়ে উঠেছিল গার উভয় কূলে। নগর স্ষ্টি হয়েছিল কালক্রমে । গঙ্গার 
তীরভূমিতে স্থাপিত হয়েছিল তীধস্থান গুলো । সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
স্ছদূর অতীত যুগ থেকেই । গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন 
'আজও দেখতে পাওয়। যায়। 


॥ ৩।| 
যাবৎতিষ্তি গঙ্গান্ন তাবতীর্থানি সস্তি চ। 

ষে স্থান দিয়ে গঙ্গ। প্রবাহিত, সেই স্থানই ভীর্থ। সেই সব তীর্থের ই'্তি- 
বৃতত রয়েছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদীর নাম তাই গঙ্গা। পৃথিবীর বুকে 
প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদনদীগ্চলির ক্ষ্টিরহস্ত নিয়ে নানা ইতিবৃত্ত রচন' 
হয়েছে। গঙ্গার হ্ৃট্টিরহন্ত সুদূর অতীতকাল থেকেই জন-মানসের হৃদয়ে গাঁথ|। 
অতীতকালের আর্ধগণ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করে বর বেঁধেছিল সিন্ধুনদের 
অববাহিকায়। জলধারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে প্রলুব্ধ করেছিল গৃহ 
রচনার জন্ত | ভূমির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল। পরে সিন্ধু উপত্যক1 অতিক্রম 
করে প্রবেশ করেছিল গাঙ্গের উপত্যকায়। সেখানকার সবুজ ছিষ্ধ সমতল- 
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ভূমি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। গঙ্গ। দিয়েছিল সুপেয় জল, জমির অফুরস্ত 
উর্বর] শক্তি। জননীর দেহ, মায় মমতায় লালন করেছিল তাদের । সভ্যতার 
আলোকে তার] জীবনযাত্রার নতুন পথ খু'জে পেয়েছিল। 
গঙ্গার প্রাচীন তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাঁপ- 
গুলোয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতষ গ্রন্থ ধণ্েদে দেখতে পাওয়। যায় গঙ্গার উল্লেখ। 
খথেদের নদী-স্ততি (দশম মণ্ডল, ৭৫ নং কত্ত) উনিশটি নদীর স্ততি করেছেন 
মন্ত্রষ্টা ধষি সিদ্ধুক্ষিৎ। এই উনিশটি নদী মধ্যে সিদ্ধুনদকে তেজসম্পন্ন 
বলে উল্লেখ কর] হয়েছে । এই জলধার। অন্ত সমন্ত নদীর তুলনায় বেশ বেগ- 
শালী, স্থুল ও চির-যৌবনযুক্ত । নদী-স্ততির উনিশটির মধ্যে এগারোটির অস্তিত্ব 
আজও বর্তমান । তার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ রয়েছে সিদ্ধুর পরই | নদী 
স্ভৃতিতে বল! হয়েছে : 
ইমংমে গঙ্গে যমুনে সরন্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা৷ পুকরষ্যা]। 
অসিক্লা। মরু ঘংধে বিতন্তয়াজীকীয়ে শুণুহ্যা হ্থযোময়1॥ ৫ 
তৃষ্টাময়] প্রথমং যাবতে সজঃ স্থসত্ব৭ রপয়া! শ্বেত্যা ত্যা। 
ত্বং সিন্ধে! কুভয়! গোমতীত দ্রুমুং মেহৎম্বা সরথং ষাভিয়ীয়মে ॥ ৬ 
হে গঙ্গ! হে ষমুনা, সরম্বতি, শতদ্র ও পরুধি। তোমরা সবাই আমার 
এই স্তব গ্রহণ কর। সে অসিকৃনী, মরুদ্বৃধ। ! হে বিতশ্তা, স্থষোম।, অজিকয়া, 
তোমরা শোন। ছে সিন্ধু! তুমি প্রথম তৃষ্টমার সঙ্গে মিলিত হও । পরে, 
স্থসত্ব, রস! ও শ্বেতীর সঙ্গে যুক্ত হবে। তুমি ক্রুমু, গোমতী, কুভা। ও মেহতস্বার 
সঙ্গে মিলিত হয়ে সব নদীর সঙ্গে একই রথে একত্রিত হয়েছ। 
ঝথেদ্দের উনিশটি নদীর মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা ব্যতীত অপরগুলি সম্ভবতঃ 
সিদ্ধুর উপনদী বলে মনে কর] হয়েছে। এইগুলি সিন্ধু নদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে 
মুক্ত । খথেদের সমস্ত মণ্ডল ও হ্ছুক্তে সরস্বতী নদীকে আটটি স্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে। সিদ্ধুর উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচটি স্থানে। সিন্ধুর পরই সরযু নদীর স্থান। 
খথেদের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার স্থান চতুর্থ । গঙ্গার কথ] উল্লেখ করা হয়েছে 
যষ্ঠ মগ্ডলে ৪৫ নং স্থক্তে ও দশম মগ্ডলে ৭৫ নং স্থক্তে। তৃতীয় মণগ্ডলে ৫৭ নং 
কুক্তে জাহ্ৃবীর উল্লেখ কর] হয়েছে । জাহ্বী নদীর নামকরণ, জহ,মুনির কাহিনী 
হয়তে। বা বেদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। 
খথেদের বয়স নির্ণয় করা সহজদাধ্য নয়। কারণ, এই কাল নিণয় 
নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
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মহামতি কান্‌ মনে করেন, খখেদ রচিত হয়েছিল ৫০** থৃষ্ট পূর্বাব্দে। 
ভারতীয় মনীধী বাল গঙ্গাধর তিলক তার বিখ্যাত বই “ওরিয়ন”-এ খথেদের 
সময়কাল ৪০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্ধ বলে উল্লেখ করেছিলেন। ম্যাক্সমূলার প্রমুখ 
অন্ান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেছিলেন-_খথেদধের সঙ্কলন কাল 
২০০০-৩০০০ থুষ্ট পূর্বাব্ব। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
রয়েছে রামায়ণে । সগর রাজ] মহারাজ! ভগীরথের উধ্বতন পঞ্চম পুরুষ | বংশ- 
পরম্পরা থেকে সগর রাজার রাজত্বকাল আন্রমানিক খুষ্টপূব ৩৫০০ বৎ্সর। 
মহারাজা ভগীরথ রামচন্দ্রের উর্ধতন অষ্টম পুরুষ । শতপথ ত্রাহ্ধণে রামচন্দ্র, 
দুশরথ, দশরথের একজন শ্বশুর অশ্পতির উল্লেখ রয়েছে । ভারতীয় পপ্তিত 
ও গবেষকদের মতে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল খুষ্টপূর্ব ২০৫০ বন্পর বলে মনে কর! 
হয়। এই তথ্যের ওপরে নির্ভর করলে ভগীরথের সময়কাল অন্থমান করা 
যেতে পারে। 
সম্ভবত আরগণ পশ্চিম ভারতে এসে প্রথম বসবাস করতে শুরু করেছিল। 

তাদের প্রকৃত প্রথম বাসভূমি সম্পর্কে এমন কোন তথ্য খণ্েদ সাহিত্যে দেখতে 
পাওয়! যায় ন1। তবে নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সিন্ধু উপত্যকায় 
ুষটপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বে। খথেদ অনুসারে সিন্ধু, সর্বতী ও সরযু 
উপত্যকায় বসবাস করতো আর্ধগণ। খথেদের দশম মগ্ডলে ৬৪ নম্বর স্থক্তে 
এই তিন নদ্রী-_বেগবতী, মহাতরঙ্গ শালিনী বলে বর্ণনা কর। হয়েছে! সরস্বতী 
নদী ও সরযু নদীর অস্তিত্ব বর্তমান কালে লুগ্ত। তবে বৈদিক যুগে সরম্বতী 
নদীর জলধার1 বিপুল ছিল। ঝথেদের ষষ্ঠ মগ্ডলে ৬১ নম্বর নুক্তে এই নদী 
সম্পর্কে বল! হয়েছে । এই নদীর বিশালতা ও উচ্ছলতাকে লক্ষ্য করে এই 
কুক্তটি সরন্বতী নদীর প্রতি নিবেদন করেছিলেন মন্দা খষি ভরছাজ্জ। 

প্র ষা মহিয়। মহিমান্থ চেকিতে ছ্যুস্মে ভিরন্া অপসামপন্তম]। 

রথ ইব বৃহতী বিভদনে কতো পত্তত্য! চিকিতুষ সরস্বতী ॥ ১৩ 

সরম্বত্যভিনে। নেষি বস্যে মাপ স্ফরী পয়সামান আ৷ ধকৃ। 

জুষন্য নঃ সখ্য? বেশ্টা। চ মা ত্বৎ ক্ষেত্রান্তঃ বনানি গন্ম ॥ ১৪ 

ঘিনি মাগাত্ব্য ও কীতিছার এদের মধ্যে স্থপ্রসিদ্ধ, যিনি নদীসমূহের মধ্যে 

সমধিক বেগবতী, বদি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী, সেই সরস্বতী, 
জ্ঞানী স্তোতার স্ততিভাজন হন। হে সরম্বতি ! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধন 
নিয়ে চল। তুমি আমাদের হীন করো না। অধিক জলভারে আমাদের 


“শা ১৫ 


উত্পীড়িত করে! না। তুমি আমাদের বন্ধু ও গৃহ স্বীকার করে! । আমরা 
'ষেন তোমার নিকট হতে অপকষ্ট স্থানে গমন না করি । অর্থাৎ সরন্বতী নদী" 
তীরে বসবাসকারী আর্ধগণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেছে। 
সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বতমানকালে নান বিতকের কারণ 
হয়ে রয়েছে। বৈদিক যুগের এই নদী বিশাল ছিল। এই নদীর উপত্যকায় 
সে যুগের আর্ধসভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বার করা সহজসাধা নয়। তবে ষে 
কারণেই হোক, সেই নদীর ধার। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কালের গর্ভে সভ্যতার 
চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু ও সরন্বতী উপত্যকা অতিক্রম করে আর্ধগণ 
কবে কোন কালে পূর্ব ও উত্তরে অগ্রণর হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল 
গালেয় উপত্যকায় । সিন্ধু ও সরস্বতীর শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়েছিল । 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গার প্রযোজনীয়ত উপলব্ধি করতে পেরেছিল আর্ষগণ। 
রামায়ণ মহাভারতে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন কর হয়েছিল। মহাভারতের 
বনপর্বে লেখা আছে-_গঙ্গ। সদৃশ তীর্থ নাই । যে স্থানে গঙ্গা আছেন, সেই 
স্থানই যথার্থ দেশ। সিন্ধু ও সরম্বতী নদী সম্পর্কে এমন কথা কোথায়ও 
লেখা নেই। অষ্টাদশ পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলির মধো- বায়, মত্হ্য, বরাহ, 
স্কন্দ, মার্কগেয়, পন্প, ভাগবত, বিষুণ ও ব্রন্মবৈবত্্য পুরাণে গঙ্গ। অবতার, গঙ্গ' 
মহিমা, স্তবস্ততি দেখতে পাওয়া যায়। কোন্‌ কাল থেকে আর্ধগণ গঙ্গা 
সম্পর্কে জানতে শুরু করেছিল, সে কালের হিসেব সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। 
তবে মহাভারতের যুগে গড়ে ওঠা নগর-_হস্তিনাপুর | তীর্ঘক্ষেত্র _,গাঘ্বার, 
কনখল, প্রয়াগ, কাশী সমৃদ্ধ হয়েছিল | কারে! কারো মতে হস্তিনাপুর গড়ে 
উঠেছিল ২০০* বৎসর থুষ্ট পৃৰান্ধে। যতদূর জানা যায়, দিল্লী থেকে প্রায় 
৬৫ মাইল উত্তর পূর্বে গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়৷ গিয়েছে । 
বিষণ পুরাণে কোন এক নৈসগিক দূর্ঘটনায় (ভূমিকম্প?) হস্তিনাঁপুর 
ভাগীরঘীর নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার উল্লেখ রয়েছে । পৌরাণিক যুগের সমৃদ্ধ 











শপ 


৭. গঙ্গার তটভূমিতে গড়ে ওঠ। জনপদ 


জনপদের নাম. গঙ্গার ষে তীরে অবস্থিত ভৌগোলিক অবস্থনি 
কাশী উত্তর তীরে বারাণসী জেল। 
কুন্তলা দক্ষিণ তীরে চুনার জেল! 
মগধ দক্ষিণ তীরে পাটলিপুত্র জেল। 


অঙ্গ দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেল 


১৬ গা 


নগর পাটলিপুত্র গড়ে উঠেছিল গঙ্গার তীরে। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস 
খৃপূর্ব ৩০০ বৎসর পূর্বে গঙ্গার উপকূলে পাটলিপুত্রে দীর্ঘকাল অবস্থান 
করেছিলেন । তখনকার দিনে পাটলিপুত্র ছিল স্বদৃস্ত স্থাপত্য শিল্পে উন্নত 
সমৃদ্ধশালী শহর। মেগাস্থিনিস গঙ্জানদীর উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বিবরণে । 
ভারতবর্ষে তখন বহুদংখ্যক বৃহৎ নৌ চলাচল উপযোগী নদী ছিল। সেই 
সব নদীগুলির উৎপত্তিস্থল উত্তর সীমান্তের পর্বতমালা । সেই উচ্চ পর্বত- 
মাল। থেকে উদ্ভুত নদীগুলি সমতলে পতিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল । 
সেই গঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্দ্ে প্রবেশ করেছিল 
মেগা্থিনিলের বিবরণ অনুযায়ী গাপেঞ্খ ৬পত্যকার পূর্ব অংশ সমৃদ্ধ। তাই 
এ অংশে নগর স্থাপিত হয়েছিল। বিদেশী শত্রু গঞ্জ পেরিয়ে নগর জয় করবার 
চেষ্টা বা সাহস পেতো না। কারণ, গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীর! ছিল সুসভ্য 
যোদ্ধা । তাদদের সৈন্যদল বহুসংখ্যক অতিকায় হস্তীর সাহায্যে শক্রুপক্ষকে 
আক্রমণ করতো|। সেই অতীত যুগে চার হাজার হস্তী চালিত যোদ্ধাদের লক্ষ্য 
করেই শত্রু পক্ষ পলায়ন করতে! | মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গা! ও অপর একটি 
নদীর সঙ্গম স্থলের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গম স্থলেই গড়ে উঠেছিল 
বিখ্যাত নগর পাটলিপুত্র | গঙ্গা! ভারতবর্ষের নদী গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান । 
রোমান দার্শনিক প্রিনি ( *০ থৃষ্টাব ) গলা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। 
মিশরীয় দার্শনিক টলেমি ! ১৫* খুষ্টাব্ব ) গঙ্গার উল্লেখ করেছিলেন তার 
বিখ্যাত পৃথিবীর মানচিত্রে । গঙ্গার পরিচিতি সম্পর্কে প্রাচীনত্থের নিদর্শন 
দেখতে পাওয়৷ ধায় মেগাস্থিনিসের বিবরণে উল্লিখিত রাজার্দের কাহিনীতে । 
ভারতবর্ষ ধখন স্থজলা৷ কফলা, শম্ত শ্যামলা, তখনকার যুগের স্থদূর অতীতে 


গার তীরে গড়ে ওঠ] নগর - 

নগরের নাম রাজধানী, গঙ্গার যে তীরে অবস্থিত 
হস্তিনাপুর কুরু রাজ . ডান তীরে 
কাম্পিল্য দৃক্ষিণ পাঞ্চাল রাজ ডান তীরে 
কাশী কাশীরাজ বাম তীরে 
পাটলিপুত্র মগধ রাজ বাম তীরে, 
চম্প! অঙ্গরাজ বাম তীরে 


বৈশালী লিচ্ছবি রাঁজ লাম তীরে 


গা ১৭ 


ভায়োনীসস্‌ বিশাল সৈন্যর্দল নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল । তখন ভারতে 
তেমন উল্লেখযোগ্য নগর ব1 রাজধানী না থাকায় প্রায় সামান্ত গ্রতিরোধেই 
অগ্রসর হয়েছিল বিশাল সেন্তদল। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রচণ্ড গ্রীব্মে সৈম্তদল 
অন্ুষ্থ হয়ে প্রাণ হারাতে শুরু করেছিল । ক্রমে মহামারীতে পরিণত হয়েছিল। 
ভীত সেনানায়কগণ থাসম্ভব সৈন্যদ্বল নিয়ে উচ্চ পর্বত শিখরে পলায়ন করে 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানকার শীতল পবিভ্র বাতাস ও জলবায়ুতে সুস্থ 
হয়েছিল সবাই। ভায়োনীসস্‌ সেই পর্বত শিখরের নাম উল্লেখ করেছিল 
মীরস্‌ বলে। মীরস্‌ সম্ভবত ভারতবর্ষের নাম মেরু পর্বত। মেগাস্থিনিস 
লিখেছিলেন-_মেরু পর্বত অঞ্চলের বসবাসকারী ভায়োনীসসের বংশ স্থায়ীভাবে 
বসবাস করতে স্থির করেছিল । ভারতের এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী 
ভায়োনীলসের বংশ থেকেই উদ্ভূত। এই বংশ থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল 
হীরাক্লিস বা হারকুলিস। মেগাস্থিনিসের মতে হারকুলিস ভারতবর্ষীদ্ব। 
তার হাতে গদা, দেহে বর্ম। তার দৈহিকধল অসাধারণ। শক্তিবলে তিনি 
সমস্ত মানব জাতির উন্নতি সাধন করেছিল। হারকুলিস পাটলিপুত্র নগরীর 
পত্তন করেছিলেন গঙ্গার তীরে । পাটলিপুত্রকে যেগাস্থিনিস পোলিবোথ। 
বলে উল্লেখ করেছিলেন। তার তথ্য অনুযায়ী ভায়োনীসস্‌ থেকে চজ্জগুপ্ত 
পর্যন্ত সময়কালের ব্যবধান ৬০৪২ বৎসর। ভায়োনীসস্‌ হারকুলিসের পঞ্চদশ 
পুরুষ পূর্বে বর্তমান ছিল। তখনকার গাঙ্গেয় সভ্যতার অনেক তথ্যই হয়তে। বা 
অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল | 

খথেদে মোট একুশটি নদনদীর উল্লেখ রয়েছে। এই সব নদনদীগুলির 
অধিকাংশ হিমবত ব। হিমালয় পবৰত থেকে উদ্ভৃত। কালের পরিবর্তনে রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণগুলোয় নদীর নামের পরিবর্তন ঘটেছে । বর্তমান ভগোল 
বিজ্ঞানে নামের আরো পরিবর্তন হয়েছে। 








নন্দীর নাম 
খখেদ মার্কগ্য়েপুরাণ বায়ুপুরাণ মত্ম্যপুরাণ ব্রহ্মাগুপুরাণ বর্তমান নাম 
গজ গঙ্গা গঙ্গা গল গঙ্গা গঙ্গ। 


সরস্বতী সরম্বতী সরম্বতী সরম্ঘতী সরস্বতী সরম্বতী 
সিন্ধু সিন্ধু সিদ্ধ সিন্ধু সিন্ধু সিল্ধু 
শতুত্র শতুক্র শতুক্র শতুত্র শতুক্র সাট্লেজ 


৭৮ 


গল 
খখেদ মার্কগেয়পুবাণ বায়ুপুরাণ মত্শ্যপুরাণ ব্রহ্ষাগুপুরাণ বর্তমান নাম 
অঞ্জিকীয়া বিপাশ। বিপাশা বিপাশ! বিপাশা বিয়াস্‌ 
পরু্ধী ইরাব্তী ইরাবতী ইরাবতী ইরাবতী রাভী 
অসিকিনী চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা চেনাঁব 
বিতস্তা বিতস্থা বিতস্থ। বিতস্ত বিতন্তা ঝিলাম 
যমুনা ষমুন। যমুন। যমুনা যমুন। যমুন। 
সবযু সরযূ সবযু সবযু সবযু গোগরা 
কুভা কুহু কু কুহু কুহু কাবুল 
গোমতী গোমতী ০গামতী গোমতী গোমতী গোমতী 
অন্বাবতী শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাংতী শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাবতী চিতা 
মরুদ্বুধ ই টন ঈউ -- সিন্ধু নদীব শাখ 
স্থষেমা তের টনি টি টি ? 
ত্রিষ্টম! টি রি ই টি 
শ্বেতী রি উই র্‌ টি 
ক্রমু - - রি - কুরুম 
রস স্- নি রি ও 
মেহেৎ্ম্যা. ই ও টি 
স্থসত্ব নি রি টি টি 
স্ ধূতপাপা। ধূতপাপা ধৃতপাপ। ধৃতপাপা শারদ? 
-_ বাহুদ। বাহুদ। বাহুদা বাছদ1! রাণ্তী 
-- দিবীক। দেবীকা দ্েবীকা দেবীকা ভিগ্‌ 
-- ব্জ্, বজ্, ব্জ্, বজ্ষু রামগঙ্গ 
লি গগুকী গগ্ুকী গণ্ডকী গণ্ডকী গণ্ডক 
টা কৌশিকী বৌশিকী কৌশিকী কোঁশিকী ক্মী 
এ ৪ লোহিত্য লোহিত্য লোহিত্য ব্রহ্পুত্র 


॥ ৪॥ 
ও সরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রামৃত সম প্রভাম্‌। 
চামরে বীর্জ্যমানস্ত শ্বেত চত্রোপশোভিতাম্‌॥ 
হপ্রসন্নাং সৃবদনাং করুণাদং নিজাতাম্‌। 
সুধা প্লাবিত তৃপৃষ্টামান্্ং গন্ধান্ুলেপনাম্‌। 
ব্রেলোক্য নমিতাং গঙ্গাং ব্দোর্দিভি বভিষ্ুতামূ। 
পদ্ম। পুরাণ (ক্রিগ়্াযোগ সার, ১/১১৬ -১২১) 


গঙ্গার কথা আমার মনে নতুন করে জেগে ওঠে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
গঙ্গোত্রীতে পৌছে গিয়েই। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনি সকাল সন্ধ্যায়। ঘণ্টা- 
ধ্বনি বন্ধ হবার কিছু সময় পরেই শুনি স্তোত্র পাঠ। স্থললিত কে স্রোত্র 
পাঠ করেন কমলেশজী যখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিক থেকে ছুটে আসে 
পাহাড়ের পাঁচিল টপকে, পাইন আর চীর গাছের আড়াল থেকে। মন্দিরের 
ভেতরে যেন আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় কমলেশজীর সুরেলা ক 
ভেসে আসে। আকাশের বুকে তখন তারাদের মিছিল, নীচে ভাগীরখার 
অপরূপ কলকগ। সবকিছু ছাপিয়ে আঁসে স্তোত্র পাঠ। তন্ময় হয়ে শুনি। 
শুনতে শুনতে দীপালোকে দেঁখ] গঙ্গার যৃতি যেন ভেসে আসে আমার চোখের 
সামনে । পদ্ম] পুরাণে গঙ্গার রূপবর্ণনা কর হয়েছে। গঙ্গ স্থরূপা, অপরূপ 
রূপলাবণ্যময়ী। তার দেহবর্ণ শঙ্খের মতে] বা হুন্দ কুস্থমের মতো শ্বেতশ্ু্র। 
শুভ্রবসুন! দেবীর কণে শুভ্র মূক্তার মাল]। নান| অলঙ্কার ও আভরণে দেবা 
ভূষিতা। তিনি দ্বিভূজা--এক হস্তে সুধা কলস ও জ্ঞানের প্রতীক অক্ষস্ত্র, 
অপর হস্তে শ্বেত পদ্। হুদৃণ্ডী, হুবদনী, স্থপ্রমন্ন। ও করুণাময়ী। মন্তকে শ্বেত- 
চ্ছত্র, চন্দ্রপ্রভার মতো জ্যোতির্ধয়ী। দেবার বাহন-_মকর। 

প্রাণতোশিনী তন্ত্রে গঙ্গার রূপ বর্ণন] প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £- 

সদ ষোড়শ ব্ষায়াং ব্রদ্মাদি পরিশোভিতাম্‌ ॥ ৩/২ 

কমলেশজী এই সবন্তোত্র শোনাতেন। ছোটখাটে। মানুষ, মুখে খোঁচা 
খোঁচা দাড়ি, কপালে চন্দনের ফৌোট]। হাসি হাদি মুখ উজ্জল হয়ে উঠতো 
কথ] বলতেই । হাত ছুটে! সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে যুক্ত করে শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে 
বিগলিত হতেন। গঙ্গোত্রী মন্দির কমিটির সচিব ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর 


২০ গলা? 


জন্মের পর থেকেই গঙ্গা দর্শন, গঙ্গা তীরে বাস । শীতের বরফ এসে খন নদীর' 
কলোচ্ছাস রুদ্ধ হতে চলেছে, গ্রীচ্ঘের দাব্দাহ সে বরফ গালিয়ে নদীকে আরো 
উচ্ছল করেছে, তখনে। গঙ্গার তীর ছেড়ে চলে যেতেন না। শৈশব, কৈশোর, 
যৌবন কাটিয়েছেন কমলেশজী নদীর গান শুনে শুনে । সেই চির-চেন। কল- 
ধ্বনির ভাঁষ! তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন প্রৌঢত্বের সীমানায় পৌছে। 

আজ থেকে বারো! তের বৎসর পূর্বে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়ে- 
ছিল গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে । সেবার বেশ কয়েকদিন গঙ্গোত্রীতে অবস্থান 
করবার সুযোগ ঘটেছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল তার সঙ্গে। মন্দিরের কাছেই 
ধর্মশাল।। সেখানে ছোট একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম | কাঁসর ঘণ্টার শব্ষ 
কানে আসতেই বিছান। ছেড়ে যেন ছুটে গিয়ে হাজির হতাম মন্দিরের সামনে । 
সকালবেলা আরতি সমাপ্তির পরই কমলেশজী স্তোত্র পাঠ করতেন গদগদ 
কণ্ঠে। আবছা অন্ধকারে বহুদূরে কুয়াশায় ঢাক] ভাগীরখীর পুণ্য ধারা স্পষ্ট 
দেখা যেতে! না। ধীর পদক্ষেপে হাজির হতাম ভাগীরথীর তটভূমিতে। নদীর 
ওপারে অন্যাসীদের কুঠিয়া। কুঠিয়! থেকে বেরিয়ে আসতেন তারা ব্রাহ্ম মুহূর্তে । 
তুষার-গলা! ভাগীরথীর জলে আক নিমজ্জিত থাকতেন বেশ কিছু সমস» 
ধরে। প্রতি দিনই প্রত্যুষে দেখতাম একই দৃশ্য । গঙ্গাজান তাদের নিত্যকর্ম। 
ধীরে ধীরে স্তর্য উঠতো! । কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে সূর্যের লোহিত 
আভ] ছড়িয়ে পড়তো সমণ্ত উপত্যকায় । ঝিরঝিরে বাতাস, নর্দীর কলধ্বনির 
মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়তে! বারবার | ছোটবেলায় সেই প্রথম গঙ্া- 
ন্নানের স্বতি আমার মনে ভাম্বর হয়ে রয়েছে। হাক্কা কুয়াশার ওপরে 
ধের লোহিত আলোর আভাস ভাগীরথীর বুকের ওপরে। সেদিন সেই 
সোনার জলের মধ্যে স্নান করেছিলাম আমি মায়ের হাত ধরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, 
ঠকৃঠক্‌ করে কেঁপেছিলাম পেধিন। একের মধ্যে গুড়গুড় শব গঙ্গামায়ী কি 
জয়...। বিশাল জয় ধ্বনির শব্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে | ম" সেদিন গঙ্গ। স্তোক্র 
পাঠ করেছিলেন আমার পাশে দাড়িয়ে । অসংখ্য নরনারী যেন কলকঠে গঙ্গার 
বন্দনা করেছিলেন সেদিন। মা বলেছিলেন-_এই পবিত্র গঙ্জা, মহার্দেবের জট 
থেকে নেমে এসেছিল। 

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম গঙ্গার দিকে-_মহাদেবের জটা! 

মা বলেছিলেন- হ্যা, মহাদেবের বিশাল জটাজাল। কৈলাস পর্বতে জটী- 
জ্টধারী মহাদেব অধিষিত। পাশেই মানস-সরোবর। গঙ্গার সেই পবিভ্রধারা 


গঙ্গা ২১ 


মানস-সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। মহারাজা ভগীরথ হিমালয়ে কঠোর 
তপশ্যায় সিদ্ধিলাভ করে গঙ্গার পবিত্র ধার নিয়ে এসেছিলেন মত্যে। গঙ্গার 
তাই আর এক নাম ভাগীরথী। 

আমি সেদিন যনে মনে বলেছিলাম-_আমিও যাবো। ছিমালয়ে ! 

-হিম্ালয়ে ! মা আমার দিকে তাকিয়ে হয়তো হাসতেন সে কথা শুনলে । 
অবিশ্বাসের হাসি হেসে হয়তো বলতেন--পাগল আর কি! তুই সেখানে যাবি 
কি করে? 

আমি অবুঝের মতে। বলতে চাইতাম--বড় হয়েই যাবে৷ সেখানে । মহারাজা 
ভগীরথ যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথ খুঁজে ধার করে যাবো ! 

মা হাসতেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে! আমি কিন্ত মনে মনে কল্পনা 
করেছিলাম । মাত্র কয়েক বছর পরই ম1 সামান্ত রোগে ভুগে মার। গিয়ে- 
ছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। মায়ের সেই 
রোগঞ্রি্ দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্বশানধাটে। মৃত্যু শধ্যায় শুয়ে শুয়ে মা 
আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন। তার ছু চোখ বেয়ে জল 
গড়িয়ে পড়তো। গাল বেয়ে । কলকাত। থেকে নিয়ে আসা গঙ্গার জল দেওয়! 
হয়েছিল ফোট। ফ্লোট করে তার মুখে । আমাদের বাড়ির পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ । 
জলধারার পাশেই মহাশ্মশান। সেই শ্মশানে মারের দেহ ভন্মীভৃত হয়েছিল। সেদিন 
ব্রহ্মপুত্রের জল আর গঙ্গার জল মিলিয়ে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে । ম| 
প্রায়ই আমাকে বলতেন--গঙ্গ৷ আর ব্রহ্মপুত্র একস্বান থেকেই নির্গত হয়েছে। 

গঙ্জোত্রীতে ভাগীরথ'র হিম্শীতল জলে আমি স্নান করেছি অনেকবার । 
সান করতে করতে কেমন ঘেন আনমনা হয়ে যেতাম । আমার মনে হত, মা 
ঘেন হাত ধরে তুলে নিয়ে আসতেন জল থেকে । গঙ্গোত্রীর শীতল বাতাস এসে 
পডতে। আমার দেহে, চোখে, মুখে । মহারাজা ভগীরথের পদচিহ্ছ খুজে 
খুজে দিশেহাবা, এসেছি গঙ্গোত্রী | পঙ্গার পথ বেয়ে ব্যাকুল হয়ে খুজে 
বেরিয়েছি মহাদেবের জটার সন্ধান। বার্থ হয়েছি, হতাশ হয়েছি। ভাগীরথীর 
তীরে ধ্রাড়িয়ে দাড়িয়ে মা বুঝি আমাকে সাস্ত্বন। দিয়েছিলেন । 


গঙ্গোত্রীতে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করবার সময় কমলেশজী একদিন 
আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভাগীরথীর ধার! পেরিয়ে ওপারে । অদূরেই ছোট 
এএকটি জলধার] এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে । সেই জলধারার নাম 


২২ গলা 


কেদার গঙ্গা। কেদার গঙ্গা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম কমলেশজীর সঙ্গে । 
সামান্য শ'কয়েক ফুট এগোতেই অপর্ধপ দৃশ্যের সামনে দাডিয়েছিলাম থমকে 1 
সামনেই ভাগীরথীর প্রশস্ত জলধার] নেয়ে এসেছে ধবধবে সাদ1 পাথরের বুকের 
ওপর দিয়ে। অবাক হয়ে দেখেছি । জলধারার ঘর্যণে এমন কঠিন পাথর ক্ষয়ে 
মন্তণ হয়েছে। সেই মস্ণ কঠিন পাথরের বুকের ওপর দ্িষে যেন আবহমান 
কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে। সেই জলপ্রবাহ অসংখ্য ধারায় ধারায় আকনম্মিক 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রায় শ চারেক ফুট নীচে। সেই বিক্ষুব্ধ জলরাশি নীচে সঞ্চিত 
হয়ে অপরূপ কু্ডের কি করেছে। সেই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ 
থেকে জসধার। বয়ে চলেছে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে। গৌরীকুণ্ডের ওপরে 
ভাগীরথীর প্রবহমান জল্প্রপাতেব দিকে তাকিয়ে কমলেশজী বলেছিলেন-_ 
একেই বল! হয় মহার্দেবের জট1। 

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম-_ এই কি সেই মহাদেবের জট1? 

জী ইা। কমলেশজী বলতেন-_ বিশাল হিমালয়ের বুকের মাঝখানেই তো 
মহাদেব। এ আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমার বাবাও 
দেখেছেন, আমার পিতামহ, প্রপিতামহ তারও পিতাজী দেখতেন মহাদেবের 
জটাজাল। সেকালে -_ গঙ্গোত্রীতে প্রচুর বরফ জমতো। সেই বরফের ভেতর 
দিয়ে গঙ্গার বিগলিত ধারা নোম আসতে! । স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতুম। মহাদেবের 
জটাজাল থেকে অবতরণ করেছিলেন গঙ্গ। মত্যলোকে | গঙ্গার মর্ডে অবতরণের 
কাহিনী রামায়ণ, মহাভারতে লেখা আছে। পুরাণগুলোতেও এসব কাহিনী 
লিপিবদ্ধ আছে। 

কোন কোন পুবাণ অন্কসারে চারটি নদীর ধার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও 
পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে । এই চারটি ধারাই মূল একটি ধারা থেকেই 
উৎসারিত হয়েছিল। পুরাণকার এই মুখ্য ধারাটিকে স্বগগা নামে অভিচিত 
করেছেন। স্বর্গগঙ্গার উৎস সম্পর্কে বল হয়েছে-_-ঞুব নক্ষত্রস্থিত ভগবান 
বিষুর পাঁদপদ্ম থেকে পবিত্র ধারা বিগলিত হযে চন্দ্রকলাব ভেতর দিয়ে গতিত 
হয়েছিল স্বগগল্গা মেক পর্বতের শীর্ষে । সেখান থেকে জলধার! নন্দন-কাননে 
পরিভ্রমণ করে পর্বতগাত্রের চারটি গুহামুখ থেকে নিঃসারিত হয়েছিল। পুরাণ- 
কার এই চারটি গুঠামুখের সঙ্গে চারটি প্রাণীব মুখের সাদৃশ্য রয়েছে বলে উল্লেখ 
করেছেন। সেই চারটি ধারার একটি গরুর মুখাকতিবিশিষ্ট গুহা থেকে বহির্গত 
হয়ে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ দিকে | এই ধারার নাম গঙ্গা । অপর একটি 


গল তত 


ঘোভার মুখাকুতিবিশিষ্ট গুহা থেকে নির্গত ধার? প্রবাহিত হয়েছিল পশ্চিষ 
দিকে। এই ধারার নাম চক্ষু। পূর্বদিকে প্রবাহিত ধাবা হাতীর মুখারুতি- 
বিশিষ্ট গুহা থেকে বহির্গত হয়েছিল। এই ধাঁবাব নাম সীত1। সিংহের মুখাকঁতি- 
বিশিষ্ট গুহা! থেকে বহির্গত ধারা প্রবাহিত হয়েছিল উত্তর দিকে । এই ধারার 
নাম ভদ্রসোম। স্বর্গগঙ্গার এই চাবটি ধারা জন্বীপে প্রবাহিত হয়েছে । 

বর্তমান কালের ভূগোল-বিজ্ঞানীর! পুরাণ বণিত নদী ও নদী উপত্যকার 
পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা কবেছেন। তদের মতে, জন্দ্বীপ এসিয়! ও 
ইউরোপেব সম্মিলিত ভূথগ্ড। এই বিশাল মহাদেশকে বলা হম ইউরেসিয়!। 
ইউরেসিয়া লবণ সমৃদ্র দ্বারা বেষ্টিত। পৌরাণিক ভগোলে সপ্তদ্বীপ+, সপ্ত- 
সাগর, সপ্তবর্ষ, সপ্তপিন্ধুব উল্লেখ রয়েছে। সপ্রদ্বীপ বশ্বদ্ধবাঁর মধ্যে জন্দ্বীপ 
অন্যতম। জন্ৃদ্বীপ আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড মাবার বর্ষ নামে 
উল্লিখিত হয়েছে । এই প্রতিটি বর্ষে বনবাস করতেন পুবাকালের খধিগণ। 
ভাবতবর্ষ জন্ুদ্বীপ অন্তর্গত একটি বর্ধ২। গঙ্গা জম্ৃদ্বীপে প্রবাহিত চারটি 


১. সঞ্টদ্বীপ-_ 

জনৃদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, শান্সলীদ্বীপ, কৃশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বাপ, শকন্বীপ, পুষ্করদ্বীপ। 
২. জদ্ুদ্বীপে উল্লিখিত বধ (মানচিত্ত ) 

ধর্ষগুলির নাম। বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান। 


ঈলাবর্ত বর্ষ মেক পর্বত অঞ্চল বা পামীর মালভূমি অঞ্চল | 
কেতুমালা বর্ষ মেরু পর্বতের পশ্চিমাংশ বা পামীর মালভূমির পশ্চিমাংশ। 
ভাত্রন্ব বধ মেরু পর্বতের পূর্বাংশ বা পামীর মালভূমিব পূর্বাংশ। 


ভারতবর্ষ মেরু পর্বতের দক্ষিণাংশ বা পামীর মালভূমির দক্ষিণাঞ্চল । 
কিম্পুরুষ বর্ষ মেরু পর্বতের উত্তর পূর্বা'শ বা তিব্বত অঞ্চল। 
হরিবর্ষ মেরু পর্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বা পামীর মালভূমির 


দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল। 

হিরণ্মান বর্ষ মের পর্বতের দক্ষিণ পূর্বাংশ বা পামীর মালভূমির দক্ষিণ 
পূর্বাঞ্চল । 

চম্পক বর্ষ মেরু পর্বতের উত্তর পশ্চিমাংশ ব1 পামীর মালভূমি 
উত্তর পশ্চিমাংশ | 

উত্তরকুরু বর্ষ মেরু পর্বতের উত্তরাঞ্চল ব1পামীর মালভূমির উত্তরাঞ্চল । 


৪ গঙ্গা 


নদীরও মধ্যে অন্যতম নদদী। এই ভারতবর্ষে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে লবণ 
সমূত্রে পতিত হয়েছে। বর্তমান কালেও হিন্দু পৃজাপার্ধণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ 
মন্ত্রপাঠ করবার সময় উল্লেখ করে থাকেন-__জন্ু্বীপে-__ভারতথণ্ডে"'ইত্যাদি 
অর্থাৎ জন্দীপ অন্তর্গত ভারতবধে-** | 

স্ব্গগঙ্গ। চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ধারাগুলে। মুখ্যতঃ মেরু পর্বতের 
ভেতর দিয়ে সাতটি শাখায় পরিভ্রমণ করবার সময় ৮৪০* যোজন* পথ অতিক্রম 
করেছিল । ন্বর্গগার চারটি ধার! চারটি হুদে পতিত হযেছিল। সেই হর্দের 
সঞ্চিত জলে পুষ্টি হয়ে নদীগুলি অতিক্রম করেছিল দীর্ঘপথ | সর্বশেষে নদী গুলি 
পতিত হয়েছিল শমুত্রে । স্বর্গগঙ্গার চারটি ধার] যে হুদ্গুলিতে পতিত হয়েছিল 
পুরাণে সেগুলোর উল্েখ রয়েছে । এই হৃর্দগুলে৷ মেরুপর্তের চারদিকে 
অবস্থিত। 

মেরু পৰতের পৃবর্দিকে অবস্থিত তর্দের নাম অরুনোদ।বতমান ভূগোল 
বিজ্ঞানীদের মতে কারাকূল হুদ | মেরু পর্বতের পশ্চিমদিকের হদ দিতোদা- 
বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদ্দের মতে ভিক্টোরিয়] হ্রদ । মেক পর্বতের উত্তরে 
অবস্থিত হুদ মহাভব্র বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে শোনকৃল হদ। 
মেরু পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত হদ মানস, বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে 
মানন সরোবর | 

রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণগুলির রচনাকাল একরূপ নগ্র। তবু 
অনেক ক্ষেত্রেই রামায়ণ মহাভারতের ভৌগোলিক পরিচয় ও অবস্থানগুলির সঙ্গে 
পৌরাণিক ভূগোলের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করণ যায়। যা কিছু বৈসাদৃশ্য বা 
বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেগুলো সম্ভবতঃ কাল পরিবর্তনের 





৩. জন্বুদীপে প্রবাহিত চারটি প্রধান নদীর নাম ( মানচিত্র ) 
নদীর নাম বর্তমান ভৌগোলিক পরিচিতি 
সীতা নদী হোয়াং হো নদী 
চক্ষ নদী অক্সাস্‌ নদী 
ভন্রাসোম নদী শিরদরিয়। নদী 
গজানদী গঙগানদী 


* এক যোজন ১২৬৭ কিলোমিটার -৮ মাইল 





শা ২৫ 


প্রভাবের জন্ত | কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপাশ্থিক গ্রারকতিক পরিবেশ 
ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে । সব কিছু বিচার করে দেখা ঘায় 
ভূগোল বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নির্ভরশীল তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন । স্ৃগোল 
বিজ্ঞানীরা পৌরাণিক যুগের মেরুপর্বতকে পামীর গ্রন্থি বলে উল্লেখ করেছেন। 
পামীর গ্রন্থি থেকে পতিত স্বর্গগঙ্গার একটি ধার! গঙ্গ! নামে প্রবাহিত হয়েছিল 
মানন-সরোবরে। অবশ্ঠ স্বর্গগঙ্গার ধারাটি গরুর মুখাক্তিবিশিষ্ট গুহা! থেকে 
নির্গত হয়েছিল। এই ধার! পার্বত্য অঞ্চল বেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মিলিত 
হয়েছিল দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে । গঙ্গার উত্স থেকে সাগর পর্যস্ত দীর্ঘ প্রবাহ 
পথকে লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে তথ্যাহুসন্ধানী ও ভূগোল- 
বিজ্ঞানীর] সর্ব প্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন । সেই যানচিত্রকে তখনকার 
দিনের যথার্থ নির্ভরশীল বলে মনে করা হত। 

মেরু পর্বত থেকে উৎসারিত ন্বর্গগঙ্জার চারটি ধারার নির্গমনের রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণের বণিত চিত্র পরবর্তীকালে স্থদূর তিব্বতে প্রচলিত 
ছিল।৪ তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থ কাঙ্ড়ি করচ্ছকে দেখতে পাওয়। কৈলাস 
পর্বত ও মানস-সরোবর থেকে নিত চারটি প্রধান নদ্দীর উল্লেখ । এই প্রধান 
নদীগুলির চারটি গুহামুখ থেকে নির্গমনের চিত্রও দেখা যায় প্রাচীন গ্রন্থে । 
অবশ্ঠ সেই গ্রন্থে ষেরু পর্বতের কোন উল্লেখ নেই। 


সদর অতীত যুগের মন্রষ্টা ও পর্যবেক্ষক ঝধিগণ সম্ভবতঃ মুগ্ধ হয়েছিলেন 
স্বর্গগঞ্জার বিস্ময়কর ধার] দর্শনে । তার] স্বর্গগঙ্গার ধারাকে তুলনা! করেছিলেন 


৪. তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থে লেখা কৈলাস মানস-সরোবর থেকে উদ্ভুত চারটি 
নদীর নির্গমন পথ। 





| গুহামুখ থেকে | 
] ] 
নদীর নাম | নির্গত নর্দীর | তিব্বততীয় নামের অনুবাদ | বুদ্ধঘোষের সংগুং?ত নাম 


[তব্বতায় নাম ৃ 
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হস্তীমুখ থেকে নিগত নদী 
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গঙ্গা লাঙেচন্‌ খাশ্বাব। হস্তীমুথ থেকে নিগত নর্দা 





সিদ্ধ মাপা খান্বাব, | মযুরমুখ থেকে নির্গত নর্দী গরুরমুখ থেকে নিত নদা ক 
চক্ষু তাম্চক খান্বাব,| অশ্বুখ থেকে নিত নদী অশ্বমুখ থেকে নিগত নদা 
সীতা | সেও খাম্বাব, | সিংহ্মুখ থেকে নির্গত নদী মিংহমুখ থেকে নির্গত নদী 








২৬ গলা 


আকাশের বুকে জেগে ওঠ1 ছায়াপথের সঙ্গে। রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকারে 
আকাশের বুকে ফুটে ওঠা নক্ষত্রপুণ্ণের অবিচ্ছিন্ন ধারার মতে। দেখা যেতো 
্ব্গগঙ্গার প্রবাহকে | সেই নক্ষত্রপুঞ্ যেন কোন এক অআবৃশ্ঠ ইঙ্গিতে আবতিত 
হয়েছে উত্তরাভিমুখে। যেন কোন এক স্থির দণ্ডকে কেন্দ্র করে আবতিত 
হয়েছে আকাশের সেই নক্ষত্রপুগ্ত। পুরাণকারের এই বিন্ময়কর চিত্রের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সন্ধান করতে গিয়ে বর্তমানকালের ভূগোল বিজ্ঞানীর! 
মোটামুটি তথা সংগ্রহ কবেছেন। তাঁদের মতে--নক্ষত্রপুঞ্জের মতো প্রতিভাত 
্ব্গগঙ্গার ধারা-_তুষারের অবিচ্ছিন্ন ধারা বা! হিমবাহ। এই হিমবাহ পামীর 
মালভূমি দিয়ে অবতরণ করেছিল ঢালু পর্বত গাত্র বেয়ে। ভৌগোলিক অবস্থান 
অনুযায়ী মেকুপর্বত বা পামীরগ্রস্থি জন্বৃতীপের প্রায় মধ্যবতীঁ অঞ্চল । এই 
পামীরগ্রস্থি থেকেই প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন পর্বতমাল1। সেই সব পর্যতমালাও 
তুষারমণ্ডিত। পামীর মালভূমিতে সঞ্চিত বরফ নিয় উপত্যকা থেকে পর্যবেক্ষণ 
কর] তখনকার যুগের দুঃসাহসী খধিগণের পক্ষে হয়তো বা অসম্ভব ছিল না। 
তুধারসীমার ওপরে বরফাবৃত পামীর মালভূমি বেয়ে নেমে আসা হিমবাহের 
দৃষ্টকে আকাশের বুকে দৃশ্যমান শ্ব্গগঙ্গী মনে করতেন মন্ত্দরষ্টা ঝষিগণ। 

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী অন্রসারে গঙ্গা মহাদেবের 
জটাজালে আবদ্ধ হয়েছিল। মহাদেবের জটার প্রসঙ্গ প্রথম লক্ষ্য কর। যায় 
রামায়ণে | মহাভারতে অন্রুবপ মহাদদেৰের জটার কাহিনী দেখতে পাওয়া যাবে। 
পুবাণগুলি মূলতঃ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকেই অনুসরণ করেছে। 

বঙমান ভূগোল বিজ্ঞানীর। মনে করেন, স্বর্গগঙ্গ। শুধুমাত্র ষে মেরু পর্বতেই 
অবস্থিত ছিল তা নয়। বরং এই পর্বতের গিরিশিরার সমস্ত অংশই সম্ভবতঃ 
বর্গগ্গার প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই মুল প্রবাহ মেরুপবতকে বেষ্টন 
করেছিল নিয়ে অবতরণের পূর্বে । পুবাণকারের বর্ণন। অন্থুসারে মনে হয়ঃ খ্বর্গ- 
গঙ্গা! ধীর বেগে অবতরণ করেছিল বিশাল তুষারাবৃত পর্বতমালার গা বেয়ে। 
স্বগগঙ্গার এই অবতরণ বস্ততঃ হিমবাহের নিম্ন অঞ্চলে নেমে আসার চিন্র। 
অবতরণের মুখে হিমবাহের বরফ গলতে শুর করেছিল। এই বরফ গল 
জলের ধার! নি উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে বিশাল জলাধারের স্ষ্টি করেছিল 
পর্বতের পাদদেশে । এই সব বিশাল জলাধারই এক একটি বিশাল হদ। 
পৌরাণিক তথা অন্সারে পামীর মালভূমির পাদদেশে চারটি হুদ্দের উল্লেখ 
রয়েছে । সেই হুদ থেকেই হ্বর্গগঙ্গার চারটি ধারা নিগত হয়ে নিম্নাভিমুখে 


গা ২৭ 


প্রবাহিত হয়েছিল। পামীর মালভূমিতে অবস্থিত স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারায় 
প্রবাহিত হয়ে চারটি হ্রদে পতিত হওয়া, পরে হ্দগুলি থেকে নির্গত হয়ে ধারা” 
চারটির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরিপূর্ণ চিত্র পুরাণে প্রতিকলিত হয়েছে। মূল 
উৎস থেকে এই প্রবাহ লক্ষ্য করলে র্গগঙ্গার বিশেষ অবস্থার কথাই দেখতে 
পাওয়] যায়। সেই বিশেষ অবস্থার উদ্দিত রয়েছে মন্ত্রষ্টা খষিদের রচনায়। 
তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী স্বর্গগঞ্জা রাত্রির আকাশে জেগে ওঠ! ছায়াপথের 
মতে অথব1 আকাশের বুকে পুজীভূত নক্ষত্র । ছায়াপথ বা নক্ষত্রপুঞ্জ-_ পুজীতভৃত 
তুষার। অর্থাৎ এই অংশে ন্বর্গগঙ্গার তুষারময় অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। 

উচ্চ পবত শিখরে যখন তুষারপাত শুরু হয়, তখন সেই তুষাররাশি 
সঞ্চিত হতে থাকে পর্বত গাত্রে। কালক্রমে সঞ্চিত তুষার কঠিন বরফে 
রূপাস্তরিত হয়ে পর্বত গাত্র বেয়ে নামতে শুরু করে ঢালু পথ ধরে। বত 
গাত্র বেয়ে নেমে আসা বরফের ধারা অবশেষে সঞ্চিত হতে থাকে অপেক্ষারুত 
সমতল মালভূমিতে। এই বরফাকৃত মালভূমিই সমস্ত পর্বতমালার গ্রদ্থি। 
্বর্গগঙ্গা এই মালভূমিকে বেষ্টন করেছে। স্তরাং স্ব্গগঙ্গ৷ মেরু পর্বত থেকে 
উৎসারিত হয়ে চারটি ধারায় অবতরণ করেছে নিয়াভিমুখে, এ তথ্যের যুক্তি 
গ্রাহথ তাৎপর্য বতমান ভূগোল বিজ্ঞনীর1 উড়িয়ে দিতে পারেন নি। ভূগোল 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বরফাবৃত স্বর্গগঙ্গ পামীরগ্রসন্থিতে আবদ্ধ হয়েছিল । 
সেখানকার বরফ ঢালু পৰ্তগাত্র পথে অবতরণের সময় গলে চারটি জলধারায় 
প্রবাহিত হয়েছিল এশিয়া ও ইউরোপের ভৃখণ্ডে। অষ্টাদশ পুরাণের অনেক- 
গুলোতেই তুষারাচ্ছন্ন গঙ্গার গলে যাওয়া! অংশ, গার চারটি ধারা, হিমবাহ, 
নদী সবই উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার আর এক নাম ইৈমবতী | সম্ভবতঃ 
হিমালয়ের হিমবাহ গলে এই নদীর কৃষ্টি হয়েছিল বলেই । 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বণিত মেরু পর্বতের গুরুত্ব বিশেষভাবে 
লক্ষ্য কর! যায়। মের পর্বতের সন্নিকটেই অবস্থিত গন্ধমার্দন ও মাল)বান ' 
পর্বত। গম্ধমাদন পর্বত মেরু পর্বতের পশ্চিমে, ফাল্যবান পর্বত পূর্বে অবস্থিত। 
এই পর্বতমালার বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় 
নি বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে। মেরু পর্বতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শৃঙ্গবান 
পর্বত, শ্বেত পর্বত, নীল পবত, নিষাধ পর্বত. হেমকুট পর্বত ও হিমবান পর্বত। « 
ভৌগোলিক পরিবেশ বিচার করলে দেখা যায়, পৌরাণিক যুগের এইসব 
অধিকাংশ পর্বতমালার সংগৃহীত তুষার এসে সঞ্চিত হয়েছে মেরু পর্বতে । 


২৮ গজ! 
পুরাণকার পামীর মালভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়া দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত 
প্রাচীন যুগের পর্বতষ্ালার পরিচয় হয়তো বা ভালভাবেই জানতেন । 
বর্তমান যুগের মানচিত্রে পামীর গ্রস্থির সঙ্গে যুক্ত পর্বতম্ালার পরিচয় দেখতে 

পাওয়। যায়। 

কারাকোরাম পর্বতমাল। ছার। বেষ্টিত অঞ্চল। 

ধবলগিরি পর্বতমাল। দ্বার। বেষ্টিত অঞ্চল। 

তিব্বতের মালভূমি অঞ্চল। 

কুয়েনলুন ও হিমালয় পবতমাল? দ্বার। বেষ্টিত অঞ্চল। 

হিন্দুকুশ, তিয়েনসান্‌ও দ্রান্স আলতাই পর্বতমাল। দ্বার] বেষিত অঞ্চল। 


পর্বতমালার পৌরাণিক ভূগোল বিজ্ঞানীদের ছার! চিহ্নিত প্রাচীন 


যুগের নাম পর্বতমালার বর্তমান পরিচয় 
শঙ্গবান পৰতমালা কার তাউ-কিরঘিজ কিটাম পর্বতমালা 
শ্বেত পর্বতমালা নার] তাউ-তুকিস্তান এটরাশী পর্বতমাল। 
নীল পর্ততমাল! জায়াফস্তান্‌ ট্রান্স-আলতাই তিয়েনসান্‌ 
পর্বতমাল। 
নিষাধ পর্বতমালা | হিন্দুকুশ-কুয়েনলুন পর্বতমালা! 


লাঙাক, কৈলাস ট্রান্স-হিমালয়ান পর্বতমালা 
দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমাল। 


হেমকৃট পর্বতমালা 
হিমবান পর্বতমাল! 





মেরু পর্বতের চারদিক থেকে প্রসারিত দীর্ঘ গিরিশিরাগুলোর মধ্যে হিমবান 
ব1। হিমালঘ পর্বতমালার একটি এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দ্িকে | সেখান থেকেই 
গঙ্জ। প্রবাহিত হযেছে ধক্ষিণ দিফে | হিমালয় পর্বতমালার অস্খ্য তুষারাবৃত 
পর্বত শ্রঙ্গ। সেইসব পর্বত শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে বিশাল 
হিমবাহের ত্ষ্টি করেছে । এই হিমবাহ থেকেই উৎ্মারিত হয়েছে অসংখ্য নদী। 
হিমবাহের বরফ গল জলে হৃষ্ট হয়েছে নদীগুলি। সদর প্রাচীনকাল থেকেই 
এই সব নদদীগুলি অভিহিত হয়েছে গঙ্গ! বলে । হিমবাহের বরফগলা জলে স্থষ্ট 
'অনেক নদীই ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রবাহিত। ধেমন চীন দেশের 
বিখ্যাত নদী হোয়াং হোর পৌরাণিক নাম ছিল সীতা নদী। অবশ্য কোন 
কোন পুরাণে মহাগঙ্গা বলে উল্লেখ কর! হয়। ভারতবর্ষের .ঘে সব নদী 


গঙ। ২৯ 


হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে নির্গত হয়েছে, সেইসব নদীর অনেকগুলোর 
নামের নজে “গঙ্গা” শব্দটি যুক্ত হয়েছে । যেমন--বিষ্ণগঞ্জা, ধেউলীগঞ্গা, কালীগজ1,' 
রামগগা, গৌরীগঞ্গা। মূলতঃ এই সব নদী হিমালয়ের তুষার মি থেকে 
নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নিম্ন ভূমিতে । পরে, এই ধারাগুলি যুলগঞ্জার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে। তাই হিমালয়ের তুষারাবৃত ব]৷ হিমবাহ--মহাদেবের জটাজালে 
আবদ্ধ গঙ্গা। হিমবাহের বরফ গলে যাবার পর বরফগল। জলে পুষ্ট নদীর ধারা 
মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত গঙ্গ!। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে বসে বসে 
শুনেছি মহার্দেবের জটার কথা । কমলেশজী আমাকে শোনাতেন গঙ্গার কথা। 
কেদারগঙ্গ, জাহ্বীগঞ্গা, হরিগঙ্গা, ভীলগঙ্গা, ধর্মগঞ্গা, খধিগঙ্গা, ভূগুগঞ্জা 
এমনি গঙ্গার বিভিন্ন ধারা--মহার্দেবের জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে । একই 
গঙ্গার বিভিন্ন ধারার নান! পরিচয় । এই লব জলধারাই তে] নানা পরিচয় নিয়ে 
বিশাল হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে নেমে এসেছে। গঙ্গোত্রী পেরিয়ে 
বারবার গিয়েছি গোমুখ। গোঁরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট বরফের গুহা থেকে নির্গত 
জলধার1 দেখেছি। অদূরেই তুষারাবৃত শিবলিঙউ পৰত। আরো এগিয়ে গেলেই 
কেদারনাথ পর্বত। এই সব পর্বত শিখর থেকে নেমে এসেছে তুষারের ধার] । 
অবাক হয়ে দেখেছি, এই তো সেই বিশাল শিবক্ষেত্র | মহার্দেবের জটাজাল 
তো এমনি ভাবেই রয়েছে ছড়িয়ে। সেই জটাজাল থেকে নেমে এসেছে গঙ্গার 
এক একটি ধার] । 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে গঙ্গার কথা লিখেছেন সত্যন্রষ্টা খধিগণ। 
সুদীর্ঘ অতীত যুগের খষিগণ দুর্গম পথ বেয়ে এসেছিলেন মহাদেবের জটাজালের 
সন্ধানে । রাক্গধি ভগীরথ কঠোর সাধনা করে গঙ্গ৷ আনয়ন করেছিলেন 
মহেশ্বরকে তুষ্ট করে। সে যুগের সেই সাধনার স্বাক্ষর যেন ভাস্বর হয়ে রয়েছে 
গঙ্গোত্রীতে । ঘুম ভাঙতেই আমি তাই ভোরবেলায় নেশাগ্রন্তের মতো বেরিয়ে 
পড়তাম । মন্দিরের অঙ্গন পেরিয়ে সোজা চলে যেতাম ভাগীরখীর তটভূমিতে । 
পাথরের ওপরে বসে বসে দর্শন করতাম সন্যাসীদের অবগাহন । কমলেশজীও 
দর্শন করতেন। শ্তোত্রপাঠ করতেন উদ্দাস্ত কণে। ভাগীরথীর জলকল্লোলের 
স্বরে যেন গলা মিলিয়ে ফেলতেন। স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে দেখতাম হৃর্ষের 
রক্তিম আভা। অনেক দূরে সুউচ্চ গিরিশির পেরিয়ে কুয়াশার আবরণ ভে 
করে আত্মপ্রকাশ করতে? হূর্যদেব। ভাগীরথীর বুকে সোন। রঙ ঢেলে পড়তে! । 
কমলেশজীর চোখেমুখে দেখতাম অদ্ভূত দীপ্চি। স্তোত্রপাঠ করতে করতে. 


৩ গা 


গঙ্গার অপরূপ রূপ কর্ন! অন্থভব করতেন হয়তো । আমিও দেখতাম-_-অন্বচ্ছ 
'দীপালোকে গঙ্গার দীগ্ুমৃতি। দেবী প্রসন্নময়ী, স্থচারুব্দনা, নেত্রযুগল অযুত 
চন্দ্রের প্রভার ভাম্বর। তার শিরদদেশে শ্বেতছত্র । সর্দ। সিগ্ধ, করুণাদ মুখমগ্ল। 

কিশোর বয়স থেকেই কমলেশজী গঙ্গোত্রী আসতেন মুখুভ। গ্রাম থেকে 
বাবার সঙ্গে। গঙ্গার জলধার। দেখতে দেখতে সময় কাটতে || মুখুভা গ্রাম 
থেকে পায়ে হেঁটে যেতেন উত্তরকাশী, সেখান থেকে ঝধিকেশ হরিদ্বার। গঙগ 
সেখানে সমতলভূমিতে অবতরণ করেছে। কুভ্মেলায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
কলকঠের মধ্য গঙ্গার কলধ্বনি শুনতেন। গঙ্গাকে ভালবেশে তিনি বুঝি 
হারিয়ে যেতেন সব কিছু । তাই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেন 
প্রয়াগ | যেখানে গঙ্গ৷ ষমুনার সঙ্গম স্থানে দেখতেন কুস্তমেল। । সেখান থেকে 
বারাণসীর গঙ্গার তীর ধরে এগিয়ে যেতেন। এমনি করে গঙ্গার পথ ধরে চলে 
যেতেন সাগর সঙ্গমে । গঙ্গোত্রী থেকে সাগর সঙ্গমে তিনি অনেকবার গিয়েছেন । 
মহারাজা ভগীরথের পদচিহু খুঁজে খুজে উন্মনা হয়ে পথ চলতেন। অসংখ্য 
সাধু সন্গ্যাপীর ভিড়, পুণ্যার্খী নবনারীর মাঝখানে অবাক হতেন। সাগর 
সঙ্গমে সাগরের গর্জনের মধ্যে বুঝি খুঁজে পেতেন গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার কলকল- 
ক । দীর্ঘ পথ গঙ্গার, কত তীর্থ, কত জনপদ গঙ্গার তীরে তীবে। কমলেশজী 
ভূগোল ইতিহাস জানতে চান না। গঙ্গাকে সাক্ষা করে তাঁব জন্ম হয়েছিল 
একদ্িন। তারপর সেই পবিত্র জলধার! সাক্ষী কবে দীর্ঘ পথযাত্রা-_-মহাতীর্থের 
দর্শনের আশায়। 


গ'গাধাং জ্ঞানতো! সত মুক্তিমাপ্রোতি মানব: | 
অজ্ঞানাদ ব্র্দলোকং চ যাতি নাশ্ন্র সংশস: ॥ কৃর্মপুরাণ 


অলকানন্দ| আর ভাগীরঘীর সম্মিলিত জলরাশি হিমালয়েব গিরিখাত বেয়ে 
মস্থর গতিতে নেমে এসেছে খধিকেশে। সেখান থেকে জলধারা আরে ঢালু 
পথ বেয়ে নেমে এসেছে হরিদ্বারে। সেখানে জলরাশির উচ্ছ্বাস স্ভিমিত, উদ্দাম 
ও সর্বনাশা গতিবেগ যেন আত্মস্থ। শাস্তিদাক্সিনী, ত্রিভুবনপালিনী এই 
অপরূপ মাতৃমৃতিতে বিরাজমান! জলধারার নাম গঙগ|। মর্তযাভিমৃখী গঙ্গার 


গজ তি 


করুণাময়ী রূপের প্রকাশ ধধষিকেশের নীলধারার পর থেকেই । হুরিদ্বারের পর 
গঙ্গ| সমভূমিতে অবতরণ করে শশ্তশ্তামল করে তুলেছে বন্ুদ্বর1। মুরারীচরণ 
থেকে অবতরণ কালে গঙ্গার মনে খেদ হয়েছিল । স্বগচ্যুত ছয়ে মত্যে অবতরণ 
ছুঃখজনক | বিশেষ করে, সখ ছুঃখ, মায়া মোহ ও পাপ তাপ জর্জরিত মত্যে 
অবতরণ। গঙ্গা! তাই ভগবান বিষ্ণুর কাছে তার মনোবেদন। প্রকাশ করে- 
ছিলেন । 

করজোড়ে বলেছিলেন-- প্রভূ ! তোমার আদেশে আমি মত্যে অবতরণ 
করতে চলেছি । আমার জলম্পর্শে ষাট হাজার সগর সন্তান পাপ থেকে মুক্তি 
পাবেন। আমার জলম্পর্শে সমন্ বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের পাগী তাপী মুক্তি লাভ,.করবে 
ত্রিতাপ জাল থেকে । কিন্তু আমি তার্দের সমস্ত পাপ তাপ ছুঃখ বেদনা বুক 
ভরে বয়ে নিয়ে থাকবো অনস্তকাল ধরে । আমার মুক্তি হবে কেমন করে প্রভু? 
তোমার মুক্তি, ভগবান বিষু স্মিত হাস্তে বলেছিলেন-_- তোমার আবার পাপ 
কোথায় ? তুমি তে। চির নির্মল । ত্রিভূবনে তুমি পতিতপাবনী নামে খ্যাত । 

__কিন্ত প্রভু ! 

ভগবান বিণ গঙ্গার ছিধাগ্রস্ত মনকে আশ্বা দিয়েছিলেন--তবু যদি মনে 
করে থাকো, তোমার দেহে পাপ প্রবেশ করতে পারে, তাহলে জানবে, তোমার 
জলে ধেমন অসংখ্য পাপীতাপী অবগাহন করবে, তেমন পরম বৈষ্ণব, সিদ্ধপুরুষও 
অবগাহন করবে। লক্ষ লক্ষ পাপী অবগাহন করলে যদি বিন্দুমাত্র পাপ 
তোমাকে স্পর্শ করে, শুধুমাত্র একজন বেঞ্চব অবগাহন করলে দূর হবে তোমার 
সমস্ত পাপ। এমনি করে তুমি পবিজ্র হয়েই থাকবে অনস্তকাল ধরে । 

এ-সব কাহিনী নান। পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। বার বার পড়েছি, এসব 
কথা শুনেছি গঙ্গোত্রীতে সাধু সন্ধ্যাসীদের কাছ থেকে! ১৯৬5 সনে এসে- 
ছিলাম গঙ্গোত্রী। খধষিকেশ থেকে বাসে উত্তরকাশী, সেখান থেকে সখী | 
তাবপর পায়ে হাট পথ, ধারালী থেকে টৈরব্াটি অবশেষে গঙ্গোত্রী | 
গঙ্গোত্রীতে বসে বসে গঙ্গার কথ। শুনতাম স্বামী সাঁরদানন্দজীর কাছ থেকে। 
কেদার গঙ্গার ওপারে, গৌরী কুণ্ডের পাশেই একট] ছোট ঘরে আস্তানা পেতে- 
ছিলেন তিনি। কোন আশ্রয় ছিল না, কুঠিয়াও নয়। গঙ্গোত্রীর অস্থায়ী ডাঁক- 
ঘরের পাশেই ছোট্ট একট ঘর। ঘরের মেঝেতে কম্বল বিছানো । সানেই 
একটা আসনে গুরুদেবের ছবি । ধূপ ধুনোর গন্ধে ঘর যেন ভরপুর । সামনের 
আসনের ওপরে স্থতে৷ দিয়ে ঝোলানো শুকনে! ব্রহ্মকমল ও এনাফেলিস ফুল । 


৩২ গঙ্গা 


শুনেছিলাম সারদানন্দজী কোন সংস্কারেই আবদ্ধ নন। তাঁর ঘরে সবারই অবাধ 
গতিবিধি। সংসারী মানুষের কথ শুনতেন মনোধোগ দিয়ে। রোগে শোকে 
জর্জরিত গ্রামের সহঞ্জ ও মরল দরিদ্র মান্য আসতো সখ দুঃখের কথা বলতে | 
সারদানন্দজী ম্মিতহাস্তে বলতেন--আমি সংসারী মানুষ নই, তাই হয়তে। 
সবাই আদে ছুঃখ বেদনার কথা বলতে । আমি বিরক্ত হই না, দুঃখ পেয়েই বা 
কি হবে? ওদের সখ ছুঃখে সহাগ্বভৃতির কথা বলতে আমার খুবই ভাল লাগে। 
প্রাণ খুলে ওদের সঙ্গে কথা বলি, ওর আমাকে আপন বলে মনে করে। 

স্বামী সারদানন্দজীর ঘরের পাশেই আর একটি ঘরে দীর্ঘকাল পূর্বে স্থাপিত 
হয়েছিল গঙ্গোত্রীর অস্থায়ী পোস্টঅফিস। তীর্ঘধাত্রীদের জন্য পোস্টঅফিস 
খুলে রাখতে হয় যাত্রী সমাগমের সময়। পোস্টমাস্টার গঙ্গোত্রী অঞ্চলের শেষ 
গ্রাম মুখুভার অধিবাসী । স্বপ্ন বেতন পায় মে। কারণ, পোস্টঅফিসটি সম্পূর্ণ 
অস্থায়ী। বড় সংসার তার, অভাবে অভিযোগে হিমসিম খায়। তাই প্রায়ই 
তাঁকে পোস্টঅফিসের কাজ বন্ধ রেখে যেতে হয় গ্রামে । তার অন্রুপস্থিতির 
সময় সমস্ত কাঁজ করতেন স্বামী সারদানন্দজী | তীর্ঘযাত্রীদের জন্য পোস্ট- 
অফিসের দরজ। খুলে রাঁখতে হত তাকে । তীর্থধাত্রীর্দের সেব?, অভাবী পোস্ট 
মাস্টারের স্বল্প আয় বজায় রাখবার জন্থ স্বামীজী হাসিমুখে এই কাজটিও করতেন। 
কোন কিছু বললে-_ন্বামীজী বলতেন হেসে এরা গঙ্গার তীরের মানুষ, এদের 
সেব1 করা পুণ্যের কাজ। গঙ্গা তীর্থের যাত্রীদের সেব। আর গা তীরের 
মানুষের সেব। দুই-ই সমান আকর্ষণীয়। 

ভাল লাগতো স্বামীজীর এসব কথা শুনতে । অদূরেই প্রবহমান ভাগীরথী, 
চারদিকে চীর গাছের ভীড়। ছোট্ট ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোয় আসনে 
উপবিষ্ট স্বামীজী। শীর্ণ, তপংকিষ্ট দেহ। পাশেই একটি ছোট্ট টাইপরাইটার 
মেসিন। অবসর সময় লেখেন, আব টাইপ করেন। গঞঙ্। সম্পর্কে লেখা, হিমালয় 
সম্পর্কে লেখা । লেখাগুলে। বাইরে পাঠান কোন পত্রিকায় ছাপবার জন্ত | 
কোন কোন বিদেশী পত্তপ্পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বামীজী বলতেন--এতে 
বিদেশে গজ। মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। 

দাক্ষিণাত্য নিবাসী এই সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে ইঞ্রিনীয়ার ছিলেন । হঠাৎ এক- 
দিন বেরিয়ে পড়েছিলেন সংসার ত্যাগ করে। ইট, কাঠ, মাটি আর পাথর, 
লোহা-কলকক্জার আকর্ষণ তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পারেনি সংসারে । সংসারের 
প্রেম-ভালবাসা আর ন্সেহ মায়ার কঠিন বন্ধন অতিক্রম করে এক সময় অনেক 


গার ৩৩ 


পথ হেটে এসেছিলেন গঙ্গাতীরে খধিকেশে। তারপর, গঙ্জার জলধার। তার 
রক্তে, ধম্ননীতে শিরা-উপশিরায় বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের শিশ্বাত্ব গ্রহণ করে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন খধিকেশে শিবানন্দ 
আশ্রমে । সেখানে অবস্থানকালে প্রতিদিন গঙ্গাদর্শন, গঙ্জাজলে সকাল সন্ধ]ায় 
অবগাহন, গঙ্গাজল পান স্বামীজীর মনে এক নতুন উপলব্ধি এনে দিয়েছিল । 
তিনি অনুভব করেছিলেন--গঙ্গার নীলাভ জলপ্রবাহ তার রক্ততশ্োতের মধ্যে 
এনেছিল অপরূপ আলোড়ন । গঙ্গ। ধাকে একবার আকর্ষণ করে, তার করুণাঘন 
স্পর্শ একবার ধার। লাভ করেন, গঙ্গার তীর ছেড়ে আর তারা দূরে যেতে 
পারেন না কিছুতেই । সারদানম্দজীর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। গঙ্গার 
পথ ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন উত্বরকাশী। সেখানে ভাগীরথীর তীরে বাস 
করতেন সিদ্ধপুরুষ বিষু্দত্ত মহারাজ । ভাগীরথীর শীতল জলেই প্রায় সারাদিন 
অবস্থান করতেন। সারদানন্দজী তাঁকে দর্শন করে চলে গিয়েছিলেন আরে। 
ওপরে-_গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর বিচিত্র পরিবেশ । তীর্ঘযাত্রীর্দের ভিড় তাকে 
চঞ্চল করে তুলেছিল। ভাগীরথীর জলধারার সঙ্গে তিনি বুঝি নির্জনে মনের 
কথ। বলতে চাইতেন। তাই গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন পাইন আর চীর 
গাছের ভীড় ঠেলে । চীরগাছের বনছায়ায় ঢাক চীরবাসায় লতাপাত। দিয়ে 
কুটির বেধেছিলেন । নির্জনে বনছাঁয়ায় ঘর বাধ, তার মনকে ভরে রেখেছিল। 
ছু পাশে বিশাল গিরিশির1, তারই পদতলে কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছিল 
ভাগীরথী । স্থ্য ওঠে পূর্ব দিক থেকে । সামনেই কৃূর্যন্নাত মহারাজ ভগীরথ 
বুঝি শিলীভূত হয়ে তুষারশুভ্র কিরিটী ধারণ করে সমাধিস্থ । অদৃূরেই ভৃপ্ত- 
পর্বত। বিশ্মিত স্ন্ধ স্বামী সারদানন্দজী । এই পরিবেশই তো তিনি কল্পন। 
করেছিলেন । ছুচোখ ভরে দেখতেন । ছু কান 'ভরে শুনতেন ভাগীরথীর উচ্ছল 
সঙ্গীত | মাঝে মাঝে নিজেই সেই স্থরের সঙ্গে ক মিলিয়ে গান গাইতেন। 
চীরবাল। তার কাছে অপরূপ হয়ে উঠেছিল | তিনি শুধু সঙ্ন্যাসীই নন। তিনি 
যেন কবি। প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী! বিজ্ঞানী হয়েও তিনি যেন কার্ধ- 
কারণের জটিলতায় আবদ্ধ থাকতে চান নি। তাই হয়তে। ভাগীরথীর জল- 
কল্পোলের শব্ধ আর চীরগাছের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়1 বাতাসের মধুর সঙ্গীতের 
মৃছনায় মুগ্ধ হয়ে থাকতেন তিনি চীরবাসাক্স। চীরবাসায় ভাগীররীর ওপরে 
পুরনো ধর্মশাল1 | পূর্বে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথ ছিল সেখান দিয়ে । 
সেই ধর্মশাঁল! পেরুতেই ভূগুগঙ্জার ধারে কুঠিয়া! বেঁধে বাস করতেন বিষুদ্দাস 
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মহারাজ, গুরুদেও দাপজী, হংসানন্দ তীর্ঘ। সারদানদজী মাঝে মাঝেই 
যেতেন গোমুখ | তারপর একদিন চীরবাসার নির্জনবাঁদ ত্যাগ করে সারদ- 
মন্দঙ্জী চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী | আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই অস্থায়ী পোস্ট 
অফিসের পাশের ঘরটায়। ১৯৬৬ সনে কমলেশজী আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন 
সারদানন্দজীর ছোট্ট ঘরটায়। বসে বসে শুনতাম তার কথা। ঘরে দেখতাম 
বিভিন্ন দেশের তীর্ঘযাত্রী। শ্বামীজীর দর্শনের জন্য এসেছেন তাঁর] । তীর্থ- 
স্থানে সন্ন্যাপীর আগমন, অবস্থান, তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে। গঙ্গোত্রী 
অঞ্চলেই বাস করতেন শ্রীকচ আশ্রমজী, রামানন্দ অবধৃত, নরছুরি মহারাজ, 
অস্তর্যামী মহারাজ, মহেন্দ্রপুরী নাগা, অচ্যুতানন্দজী। কোন তীর্ঘে কতজন 
বড় সন্ন্যাসী, মহাত্সা বাস করেন, ত] নিয়ে পাণ্ডাদ্দের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা! 
চলতো । 

ভাগীরথীর তীরে গঙ্গোত্রী মন্দির অঞ্চলে, চীরবাসা, ভূজবাসা, তপোবন 
সমস্ত অঞ্চলে অবস্থানরত সন্ামীদের কথা তীর্ঘযান্রীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে 
যেতে! । সন্ন্যাসীর্দের প্রতি প্রগাট ভক্তিশ্রদ্ধার আঁতিশযষ্যে অনেক সময় 
অনেক অলৌকিক কাতিনীর জন্ম নিত। তারপর প্রচার হত ফুলের সৌরভের 
মতে। দেশ-দেশাস্তরে ৷ গঙগ। ও তার উৎস দর্শন করতে থামতেন তীর্ঘযাত্রীর]। 
সেই তীর্ঘযাত্র হ্থুদূর অতীতকাল থেকেই অব্যাহত | গলা দর্শন, গঙ্গার তীরে 
অবস্থানরত সাধু মহাম্্াদের দর্শন ছুই-ই সার্থক হত দীর্ঘ পথশরমে আর 
পথচলার কঠোব সাধনাব ফলে। স্বামী সারদানন্দজীকে গঙ্গোত্রী মন্দিরের 
পাগ্ডার' শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। সাধন ভজন ছাড়াও হ্বামীজী অবনর সময় 
ব্যস্ত থাকতেন বইপত্র নিয়ে। ১৯৬৮ সনে তাকে দেখেছিলাম মন্দির সংলগ্র 
ধর্মশানলার একটা ঘরে । ১৯৬৯ সনে তিনি নিজন্ব কুঠিঘা বানাতে শুরু 
কয়েছিলেন। এক বংনর লেগেছিল মেই কুঠিক়্া! নির্মাণ কার্য শেষ হতে। শীতে 
গ্রীষ্মে, বর্ষায় ভাগীরথীর বিভিন্ন রূপ দর্শনের উদ্দেশ্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে 
গুরু করেছিলেন। গঙ্গা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী শুনতেন তিনি। সে 
সব কাহিনী প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেম | সারদানন্দজীকে তাই হয়তো মাঝে 
মাঝেই ঘেতে দেখেছি গোমুখে। বেশ কিছুদিন অবস্থান করতেন সেখানে। 
গ্গার কলধ্বনির মধ্যে হয়তে। সুদূর অতীত যুগের কথ) শুমবার আশায় দিম 
স্নেছিলেন। 

গঙ্গাকে প্রাণভরে ভালবেমষেছেন একজন পরিব্রাজক | লর্যত্যাগী লঙ্গযাসী 
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তিনি নন, কিন্ত সংসারে আবদ্ধ গৃহী মানুষও নন। ১৯৬ সনে তীর সঙ্গে 
আমার প্রথষ পরিচয় হয়েছিল। সামান্ত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হগ্রেছিল। তাঁকে আমি 
সেজকা১ বলে ডাকি । তার কাছে বসে বসে শুমতাম গজার কথ| | গঞঙ্জাসাগর 
থেকে গঙ্গোত্রী, গোমুখ পর্যস্ত গঙ্গার দীর্ঘ প্রবাহ তিমি অনেকবার র্শন 
করেছিলেন । খধিকেশ থেকে গোমৃখ পর্যস্ত দীর্থ পথ প্রায় তখনকার কালে 
পায়েঠেটে অতিক্রম করতে হুত। সেই দ্বীর্ঘ পদধাত্রা! সহজসাধ্য ছিল না 
আদৌ । বিপদসক্কুল সেই পথের শ্বতিচারণ করতেন তিনি । তারপর পায়ে- 
চল। পথ মংক্ষি্ত হয়েছিল বাস রাস্ত। চালু হবার পর থেকেই । বেশীদিমের কথ! 
নয়, একবার একদল লল্ন্যাসী স্বল্প শীত বস্ব ওনামমাত্র অর্থ সংগ্রহ করে 
গল্পোত্রী গিয়েছিলেন। তার পর গন্গোত্রী থেকে গোমুখ, গোমুথ পেরিয়ে ছুর্গম 
তুষারাবৃত গিরিপথ অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন বন্রীনাথ। এই ছুঃসাহ- 
সিক পদযাজার কাহিনী শুনেছিলাম সেজকার কাজ থেকে । এই ছুঃসাহসী 
সন্্যাসীদের মধ্যে ছু একজনের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। শৈশবে মায়ের 
মুখ থেকে শোন! গঙ্গার উৎসের কথা আমার শ্বৃতিকে ভরিয়ে রেখেছিল । গঙ্গার 
উত্স দর্শনের স্বপ্ন দেখতাম তখন থেকেই । লেই হুর্গম পথ, যে পথের আবি- 
ষ্কার করেছিলেন রামায়ণের যুগে মহারাজা ভণীরথ। সেজক] হয়তে! বা 
মহারাজা ভগীরথের পথের নিশানা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। মায়ের মুখে শোনা 
গঞ্গার স্মৃতি যেন আরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেজকার লেখ বই “গঙ্গাবতরণ” 
আমাকে গঙ্গার পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গঙ্গোত্রী, গোমুখ। খধিকেশ 
থেকে উত্তরকাশী, সেখান থেকে গাঙ্গনানী পর্ধস্ত বাস রাস্ত।। তারপরই পায়ে 
হাটা পথ | সখী, হরিপ্রয়াগ, ধারালী, উভৈরবধাটি। ভৈরবঘাটিতে রাত্রি বাস 
করে পর দিন €পীছে গিয়েছিলাম গঙ্গোত্রী । 

১৯৬৩ সনে সেজকা গোমুখ থেকে বন্ত্রীনাথ গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ 
পেরিয়ে কালিন্ণীখাল অতিত্রম করে। সেঞ্জকার যাত্রাপথের সঙ্গী ছিলেন 
প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মণীঞ্লাল বিশ্বাস, তার সহ্ধর্নিণী হুলেখিক] 
শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস, বিখ্যাত রেডিওলজিস্ট ডাঃ সত্যেন্্নাথ বস্থ, মিঃ পর্ট- 
বর্ধন, স্বামী হন্দরানন্দ। প্রধান গাইড ছিল দিলীপ সিং। শ্বামী হ্ন্দরানন 
গঙ্গোত্রীতেই কুঠিয়া বানিয়ে বসবাস করতেন। গঙ্গোত্রী অঞ্চল তার 
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পরিচিত । সেই দলের সঙ্গে স্বামী সরদানন্দজীরও যাবার কথা ছিল। সেজকার 
কাছেই শুনেছিলাম যাল্সাপথের কথা | গঙ্গোত্রী থেকেই কুলি ও গাইভ নিয়ে 
প্রথম দিন দলবল সহ তার] চীরবাসায় স্বামী সারদানন্দজীর কুণিয়ায় রাত্রি 
যাপন করেছিলেন। গঙ্গোত্রী থাকতেই মেজকা খবর পেয়েছিলেন ষে সারদ- 
নন্দজীর গুরুদেব স্বামী শিবানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা! করেছেন । তাই তার সন্দেহ 
হয়েছিল, শেষ পর্যস্ত তাদের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ ধাবেন কিনা? স্বামী সম্দরা- 
নন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সারদানন্দজী কিস্ত নিবিকার। গুরুদেব 
দেহরক্ষা করেছেন। এ তে অন্বাভাবিক ঘটনা নয়। জন্ম, মৃত্যু, মানুষের 
জীবনের অত্যন্ত ম্বাভাবিক পরিণতি । সন্ন্যাসী হলেও দেহ আছে। রোগ, 
সৃত্যু-_দ্দেহের চরম পরিণতি অস্বীকার করা যায় না। সন্্যাসীর আবার মায়া- 
মমত] কিসের ? সেদিন সারদানন্জীর যেন নিজেকে নান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। তাই নিজেকে ব্যন্ত রেখেছিলেন নানা কাজের মধো। সেই দিনই 
তিনি ভাগ্ার। দিয়েছিলেন । সবার জন্য খান। বানিয়েছিলেন সযত্বে। রন্থুই- 
খানার পুরে। দায়িত্ব নিয়েছিলেন । কারণে অকারণে ভেঙে পড়েছিলেন উচ্ছল 
হাসিতে । চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে যোগাড়যন্ত্র করেছিলেন সব কিছুই। 
সবাইকে দষত্বে খাইয়ে দ্াইয়ে আগামীকালের পদধাত্রার জন্ত বন্দোবস্ত করে- 
ছিলেন। সমস্ত কাজ সমাপ্ত করে সারদ্ানন্দজী অনেক রাত ধরে গল্প করেছিলেন 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বামী হুন্দরানন্দজীর সঙ্গে | গল্পের ফাকে ফাকে হয়তো! বা 
অন্মনস্ব হতেন। এমনি করেই রাত্রি শেষ হয়েছিল। খুব ভোরে অন্ধকার 
থাকতেই কুলি আর গাইড নিয়ে যাত্রা করবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন সবাই। 
হঠাৎ সেজকার মনে হয়েছিল-_-সব ব্যন্ততার মধ্যে সবাইকেই দ্বেখ। যাচ্ছে, কিন্ত 
স্বামী সারদানন্দজীকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অবাক হয়েছিলেন সেজকা। 
উচ্ছল উৎসাহী স্বামী সারদানন্দজ্জীর পক্ষে ঘুমিয়ে থাক1 তে। সভভৰ নয় ? 
ব্যাপার বুঝাতে ন। পেরে স্বামী সুন্বরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি। 
দমন্ত ব্যাপারটাই পরে বুঝতে পেরেছিলেন সেকা। রাত থাকতেই হঠাৎ 
পরদানন্দজী ব্যস্ত হয়েছিলেন। সারারাত ধরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন । 
অবশেষে মনস্থির করে ফেলেছিলেন তিনি- নাঃ, আর সময় নষ্ট কর৷ নয়। এক্ষুনি 
বেরিয়ে পড়তে হবে ভোর হুবার আগেই। 

স্বীর্ঘপণথ, সময় সংক্ষিগ্ড। হ্ন্দরানন্দজী বোবাঁতে চেয়েছিলেন । কিন্তু যেই 
ডাঁবা, সেই কাজ ! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে পায়ে হেটে রওনা হয়েছিলেন একাকী | 


গঙ্গা রি 


গোমুখ থেকে বন্দ্রীনাথের পথ নয় ! চীরবাসা থেকে সোজ উত্তরকাশীর পথে। 
বব পরিকল্পনা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেদিন । গোমুখ থেকে বন্ত্রী- 
মাথের পথ, ভাগীরথীর উৎস পেরিয়ে চির তুষারাবৃত অঞ্চল, অসংখ্য তুষারাবৃত 
পর্বতশূগ, গল্গার উৎস পেরিয়ে বন্ত্রীনাথ দর্শনের ন্বপ্পী ও কল্পনা, সব ত্যাগ করে 
সারদানন্দজী ছুটে গিয়েছিলেন খধিকেশ। সেখানে আশ্রমে তার গুরুদেবের 
স্বৃতদেহ সংরক্ষিত ছিল। সংস্কার ত্যাগী সন্ন্যাসী যেন সংস্কারে আবদ্ধ হয়েছিলেন 
ক্ষণিকের জন্য । সেজক1 বলেছিলেন হেসে-_সারধানন্নজী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্ত 
তিনি ঘে রক্তমাংসে গড়। মান্থষ। সংসার নেই তার, তাই বলে কি বন্ধনমুক্ত | 
তিনি ষে বিরাট সংসারের বন্ধনে যুক্ত । সে বন্ধন এড়িয়ে যাবেন কেমন করে ? 
সারদানন্দজীর সঙ্গে সেজকার সামান্যই পরিচয়। তবু তাঁর কথা উঠলেই 
সারদানন্দজী অত্যন্ত সন্্রমের সঙ্গে বলতেন - উমাপ্রসাদজী তো লন্গ্যাসীই ! 
সংসারের বেশভূষ! তার বহিরঙ্গ রূপ। অন্তর তার যথার্থ গেরুয়। রঙে রাঙানো । 


গঙ্গোত্রীতে দীর্ঘকাল বসবাসকারী সন্নাসীর্দের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে 
শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কথা | গঙ্গাকে ভালোবেসে স্থায়ী আশ্রম বানিয়েছিলেন তিনি । 
গার উৎস পরম পবিভ্র তীর্থস্থান । সেই তীর্থস্থানে বসবাস করবার জন্যই 
হয়তো এই নগ্ন মৌনী সন্্যাসী এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। ছোট্ট কশকায় চেহারা, 
হাঁসি হাসি মুখ, দুচোখে শিশুন্থলভ সারল্য । কতকাল আগে তিনি এসেছিলেন 
গল্পোত্রী, তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না কেউই । ভাগীরথীর ওপারে তাঁর 
ছোট্ট কুঠিয়1| সেখানে কুঠিয়ার সামনে এসে বসতেন। কুঠিয়ার ভেতর থেকে 
ভোর হতেই বেরিয়ে আসতেন নগ্রদ্দেহে দুহাতে ছুটে] বালতি নিয়ে। হূর্ষের 
সোনালী আলোর অ!ভাস সবেমাত্র ভাগীরথীর জলের ওপরে জেগে উঠেছে। 
শ্রীকষ্চ আশ্রমজী বালতি ছুটে। পাথরের ওপরে রেখে নেমে পড়তেন হিমশীতল 
জলের মধ্যে । অখগাহুন করতেন দীর্ঘ সময় ধরে। প্রভাত সুর্যের লোহিত 
আভায় তার মুখ যেন ভাম্বর হয়ে উঠতো! | ভাগীরথীর হিমশীতল জলে তাঁকে 
অবগাছন করতে দেখতাম আমি দিনের পর দিন। ধেমন দেখেছিলাম উত্তর- 
কাশীতে সিছবপুরুষ বিষণ দত্ত মহারাজকে | তিনি ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী | সংসারী 
মানুষের দৃষ্টি সহ করতে পারতেন না ষেন। ক্রত পালিয়ে যেতেন জল থেকে 
উঠে। শ্রীকুষ্ণ আশ্রষজীও ভাগীরখীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন নিজেকে । 
কমান সমাধ্ত করে ছু বালতি জল নিয়ে উঠে আসতেন । ভারী বোঝা নিয়ে খাড়। 


৩৮ গা, 


পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেন অকনেশে চলে যেতেন কুঠিয়ার দ্িকে। বালতি নামিয়ে 
রেখে বসতেন ধুনির পাশে । ছুহাত দিয়ে তুলে নিতেন ধুনির ছাই। বেশ করে 
সর্বাঙ্গে মাখাতেন। ভাগীরথীর পবিত্র জঙগ আর ধুনির ছাই সর্ধাঙ্গে লেপন করে 
বলে থাকতেন আসন পেতে। সুর্যের রক্তিম চোখ ভাগীরথীর জল স্পর্শ করে 
বীর বেগে এগিয়ে ষেতো। তারপর যেন পাখবেব ঢাল বেয়ে হামাগুডি দিয়ে 
উঠে পড়তো! শ্রীরুষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়াব লামনে। বেল! বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
তীর্থযাজজীর! আসতো দর্শন লাভের আশায় । দর্শনার্থী দেখলেই আসন ছেড়ে 
ক্রুত ঢুকে যেতেন কুঠিয়ার তেতয়ে | সেখান থেকে শুকনে ফল নিয়ে আসতেন । 
কিছুই না থাকলে গুড ধা! চিনি নিয়ে এসে দিতেন হাতে। হাসতেন শিশুর 
মতে]। আকাবে উঞ্চিতে বা ইশারায় কুশল জানতে চাইতেন। দর্শনার্থারা 
অনেকেই কিছু না কিছু আনতেন মহাত্মা দর্শনের জন্য। যথার্থই মহাত্মা । 
আমার কথা নয়, তীর্ঘযাত্র' দের বিশ্বাস) দীর্ঘ দিনের পুরনে। পাগডাদের কথা । 
এই সব কথাই,.ছড়িয়ে পড়তো চাবদ্িকে ৷ ১৯৫০ সনে আমাব এক আত্ীয় 
এসেছিলেন গোমৃখ। তখন পথধাত্রীদের পায়ে-হাট। পথ শুরু হত ধরান্থ থেকে। 
উত্বর কাশী, ভাটোয়ারী, গাঞ্জনানী, হরি প্রয়াগ, ধারালী, ভৈববঘাটি, গঙ্গোত্রী | 
গঙ্গোজীতে দিনকয়েক বিশ্বাম। ভিনি শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে দর্শন করতেন 
প্রতিদিনই । শ্রীরুষ্ণ আশ্রমভী প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন গল্গোত্রী মন্দির দর্শনের 
পরই প্রাচীন পিদ্ধপুরুষ শ্রীকঞ্চ আশ্রমজীকে দর্শন করলে মনট1 ভরে ওঠে 
আনন্দে। তিনি বথার্থই মহাত্মা । তার ধারণা, সন্্যাসীর বস একশো সত্ব 
বৎসরেরও বেশী। তিনি নাকি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্ালয়েব ভিত্তিস্থাপনের 
সয় উপস্থিত ছিলেন । সেই সময় পণ্ডিত মনমোহন মালবোব সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 
আশ্রমজীর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ১৯৫০ সনেব শোঁন। কাহিনী ও ছবি দেখে 
আমিও ভাবতাম সেই সন্্যাপীর কথা। গঙ্গার উৎসের সন্নিকটে অবস্থানকারী 
সিদ্ধপুরুর দর্শনের কল্পন] মনে জাগতে। | তখন আমার বয়স কম। আমার পক্ষে 
এই ছুর্গয পথে যাবার কথা স্বপ্নের মতে। মনে হতে|| তখন ধারাই যেতেন 
গঙ্গোজজীর পথে, তাদের কাছেই শুনতাম পরম আগ্রহ ভরে পথের কথা, গঙ্গোআজীর 
কথ] আর মেই সিদ্ধপুরুষের কথ! । গঙ্গা, শ্রীকষ্চ আশ্রমজীর গ্রাণ। দীর্ঘকাল 
ধরে গল্লোক্রীতে বনবাস করে ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলতেন । সেই গঙ্গার জলে 
অবগাহম, গঙ্গার জল সেবন, গঙ্গ| দর্শন, তাঁর অপরূপ সঙ্গীভ শ্রবণ ফরতেন 
আহনিশি| এই গাই অবতরণ করেছিল ন্বর্গ থেকে | গোঁমুখের ওপরেই চির- 


গঞ্জ . | ৬. 
তুষারময় উচ্চতৃষধি ১ সেখানেই হ্বর্গগজা | 

গঙ্গোক্জীতে বসবাস করবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী ছিলেন বিরক্ত সন্্যাসী। 
সাধারণের সমক্ষে দেখতে পাওয়া ষেতে। না তাকে । গোমুখের ওপরে; তুষারা বৃত 
গিরিশির বা হিমবাহের ওপরে মাঝে মাঝে গঙ্গোত্রীর নিকটবর্তাঁ অঞ্চলের মেষ- 
পালকের একজন উলঙ্গ সন্গ্যাসীর দর্শন পেয়েছিল । সে দর্শনও ক্ষণিকের জন্তু । 
মানুষ দেখলে যেমন অন্ত কোন জীব ভীত অন্ত্স্ত হয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, ঠিক 
তেমনি সন্াসীও ভ্রুত পালিয়ে ঘেতেন কঠিন বরফের ঢাল বেয়ে । কোথায় তার 
বাসস্থান, কি তার আহার, জানা যেতো ন৷ কিছুই । গঙ্গোত্রীর পাণ্ডা আর 
পূজারীর! নান1 অদ্ভূত কাহিনী শুনতে? মেষপালক্দের কাছ থেকে । এই অদ্ভুত 
উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দর্শন সম্পর্কেও নান। কাহিনী পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে? 
চারদিকে । সবাই বিশ্বাস করতো সন্গ্যাসী কোন এক অসাধারণ সিদ্ধপুরুষ। 
কোন কোন উৎসাহী পাণ্ডা ও পুজারী মাঝে মাঝে এগিয়ে যেতো। গোমুখ 
পেরিয়ে । সেখানে তুষারাবৃত অঞ্চলে দর্শন পেতে! সেই সিদ্ধপুরুষের। তারা 
তার পরিচয় জানতে পারতে। না| এমনি বেশ কিছুকাল পরে সেই বিরক্ত 
সন্গ্যাপীর দর্শন পাওয়। গিয়েছিল গঙ্গোত্রী মন্দিরের ওপারে ভাগীরথীর তারে। 
তখন অবশ্য ভাগীরখীর ওপারে কোন সন্াসীর কুঠিয়া ছিল না!। গঙ্গোত্রীর 
ম্বান্থষের৷ এই বিস্ময়কর সন্্যাসীর দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিল। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর 
তীরে এমন একজন সিদ্ধপুরুষকে স্থায়ীভাবে রাখবার কল্পনাও করেছিল হয়তে]। 
তাই সম্গ্যাদীর জন্য খাগ্ঠবস্ত নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরক্ত 
সন্গ্যাসী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত অপৃশ্ঠ হয়ে েতেন। গঙগোত্রীর মানুষের! কিন্ত 
আবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে] সেই সিদ্বপুরুষের দর্শন লাভের আশায় । 
সন্গাসী কিন্ত আবার আসতেন গঙ্গোত্রীতে। সন্্যাসীর দৃষ্টি যেন বেশ কিছুট! 
পরিবতিত মনে হতো। | বিষয়ী মানুষদের লক্ষ্য করে আর তেমন বিরক্ত বোধ 
হতেন না। একদিন ভোরবেলায় গঙ্গোন্্রী মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে 
গিয়েছিল। তার। সবিম্ময়ে দেখেছিলেন_-উলঙ্গ সন্যাসী ভাগীরথীর হছিমলীঙল 
জলে অবগাহনরত। অবগাহন শেষে কেমন যেন তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন 
গঞ্গোত্রীর মন্দিয়ের দিকে । কেমন যেন শাস্ত সমাহিত তার দৃষ্টি। গঙ্োত্রীর 
পাগার। ধথারীতি খান্ঠবস্ত পুটুলি করে ছুড়ে দিয়েছিল ভাগীরথীর ওপারে? 
সঙ্গ্যাসীকে লক্ষ্য করে। সন্ন্যানীও লক্ষ্য করেছিলেন অবহেলাভরে । তারপর 
কিছু সময় পর মৃদু হেসে খান্যবঘ্ তুলে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে যেতেন, 
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হারিয়ে যেতেন ঘন চীর আর পাইন গাছের ভিড়ে। এমনি করেই চলেছিল এই 
অদ্ভুত খেল! বেশ কিছুদিন পর্যস্ত। গঙ্গোত্রীর মাহুষর1 ইতিমধ্োই তাঁকে হেন 
ঠিক চিনে ফেলেছিল । তাই সাহস করে এগিয়ে যেতো সন্্যাসীর কাছে। প্রণাম 
করে খান্ভবস্ব পায়ের কাছে রেখে চলে আসতে] | এমমি করেই বিরক্ত ন্যাসী 
গঙ্গোত্রীকে ভালবেসেছিলেন। দুর্গম তুষার ভূমির নির্জন বাস ত্যাগ করে শ্রী 
আশ্রমজী গঙ্োত্ীতে ভাগীরথীর তীরে কুঠিয়া বেঁধেছিলেন। এর পরে এই 
মৌনী সন্গ্যাসী সম্পর্কে নানা গল্প নানাভাবে পল্পবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল। 

নান। বইয়ে নান। কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল । তাঁর অলৌকিকত। অবশ্য চোখে 
আমি দেখিনি। তবে যে কোন দর্শনারাঁর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী যথার্থই 
মহাত্মা । তার শিশুহুলভ সারল্য, হাসি ভর] মুখ আমার ছুচোখ ভরিয়ে দিতো। 
সত্তর বৎসর বয়স্ক একজন পাণ্ড1] আমাকে বলেছিলো-_মহাত্রাকে ছেলেবেলা 
থেকেই এঁ একই রকম ভাবে দেখে এসেছে । একবার বর্ষায় গঙ্গোত্ীর একপাশ 
থেকে বড় বড় পাথর আলগা হয়ে পড়তে শুরু করেছিল । সব সন্ন্যাসী কুঠিয়।! 
ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন । কিন্তু কুঠিয়৷ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন 
শ্রীকষ্ণ আশ্রমজী। পাণ্ড1 আর পুজারীর! জোড় হাত করে অঙ্গনয় করেছিল। 
€ওপর থেকে গড়িয়ে পড় পাথর এসে যেখানে পড়বে, সে স্থানটি গুড়িয়ে দিয়ে 
যাবে। সব চাইতে বড় পাথরগুলে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়ায় পড়বার সম্ভাবনা 
সব চাইতে বেশী ছিল। সবার অনুরোধ, সবার অন্ুুনয়-বিনয়েও কিন্তু মৌনী 
সন্ন্যাপী ইশারায় জানিয়েছেলন যে দেহ রাখবার ইচ্ছে অনিচ্ছে ভগবানই ভালো! 
বুঝবেন। আমি ভেবে উতলা হব কেন? 

তারপর সত্যি সত্যি গঙ্গোজ্ীর মন্দিরের ওপারের গিরিশিরার় ওপর থেকে 

বড়বড় পাথর আল্গ। হয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। একটি বড় পাথর গড়াতে 

গড়াতে এসে পড়ছিল শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়ার দিকে । মৃত্যুর মুখোমুখি 

অচল অটল হয়ে নহাত্সা বসেছিলেন আসনে । প্রচণ্ড ঘর্ঘর ধ্বনি, বদ্দ্রপাতের 
শব্র, এমনি-মারাত্মক বিপর্যয়েও ভীত হন নি তিনি। মস্ত বড় পাথর ঠিক তার, 
ওপরে ন। পড়ে একপাশ দিয়ে গড়াতে গড়াতে অপর একটি পাথরে ধাক1 দিয়ে 
ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল অদ্তদ্দিকে ! সেই বড় পাথরের গ! থেকে একটি ছোট্ট 
টুকরো এসে লেগেছিল শ্রীকষ্* আশ্রমদীর মাথায়। সামান্ত আহত হয়েছিলেন 
ভিনি। আঘাত পেয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন ইশারায়--সবই গঙ্গাজীয় ইচ্ছে ! 
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ভাগীরঘীর ভীর অন্সরণ করে এগিয়ে গেলে আরো! নাধু সঙ্গ্যাসীর দর্শন 
হবে। তারাও প্রতিদিন ভাগীরথী দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, অবগাহন করেন 
প্রতিদিন । প্ীকুষ্খ আশ্রমজীকে দর্শন করবার পরই কিন্ত দর্শন করতে হবে 
অবধৃত রামানন্দজীকে। তিনিও উলঙ্গ সন্ন্যাসী, তবে মৌনী নন। দীর্ঘদেহী, 
পুরুষ । দর্শনার্থীদের সঙ্গে হাসিমুখে অভ্যর্থন] জানান । ব্যস্ত হয়ে দৈনন্দিন 
পুজোর গ্রলাদ দেন সবাইকে । পুজোর প্রসার্দ, চিনি বা মিছরি। মুঠো মুঠে। 
করে দেন সবার হাতে হাতে। দর্শনার্থীর! তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই 
মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। শাস্ত্র, ভ্ঞানী ও গুণী সঙ্গ্যালী। চোখে 
এক অদ্ভুত দীপ্তি, মুখে প্রশাস্তির স্পর্শ। কোন কথা নাবলে নীরবে বসে 
থাকতে ভালে লাগে। ধুনির আগুনের সামনে নীরবে বসে থাকেন তিনি। মুখে 
হাসি যেন ভরে থাকে । 

অক্টোবর মাসের শেষটায় দীপাবলীর দিন গঁজোত্রীর মন্দির বন্ধ হয়। 
পূজারী ও পাগার। মৃখুভা গ্রামে নেমে চলে যায়। গঙ্গার পুজা সেখান থেকেই 
চলে । নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে থাকে । শুক ঝোড়ে। 
হাওয়! ছুটে আসে সোজ। উত্তর দিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে 
সাংঘাতিক হিম প্রবাহ । গাছের পাত] বরে পড়তে শুর করে। তারপর হঠাৎ 
একদিন সন্ধ্যায় তুষারপাত শুরু হয়। সারাদিন, সারারা, তারপর ক'দিন ধরে 
চলে তুযারপাত। চীর আর পাইন গাছের পাতায় পাতায় জমতে থাকে তুষার- 
কণা । এমনি করে নভেম্বর শেষ হয়। দিন কয়েক কড়া রোদ থাকলেও 
জমানে! তুষার কিন্তু গলতে চায় না। গঙ্গোত্রী অঞ্চলের সব সন্ন্যাসী কুঠিয়। বন্ধ 
করে নীচে অবতরণ করতে শুরু করে। ধারাঁলী পেরিয়ে সোঁজা গাঙ্নানী। 
কেউ কেউ নেমে যান উত্তরকাশী। গঙ্গোত্রীর নির্জন পুরীতে অবস্থান করেন 
শ্রীকষ্ণ আশ্রমজী ও রামানন্দ অবধৃত। ছুজনই উলঙ্গ । একজন মৌনী অপর জন 
নির্বাক নন। ছুজনেই একদিন দেখতেন, ভাগীরঘথীর অপূর্ব পরিবর্তন। জল- 
ধারার উচ্ছল শব্দ ধেন অবরুদ্ধ হয়ে যেতো৷ | মেঘের ঘন আবরণ ভেদ করে 
মাঝে মাঝে হুর্যদেব উকি দ্িত। কুঠিয়ার ওপরে জমানো বরফ মাঝে মাঝে 
ভেঙে পড়তো! | কুঠিয়ার বারান্দায় বসে বসে দেখতেন দুজনই | কোন কথা না 
বললেও নীরবৈ অনেক কথা বল হয়ে যেতে 1 ডিসেম্বরের মাঝামাবিতে সমস্ত 
অঞ্চল তুষারে ঢেকে যেতো। কুঠিয়ার ভেতরে ধুনির সামনে বসে বসে রামানন্দজী 
দেখতেন। কতগুলো ছোট ছোট পাখী যেন বরফে ঢাকা ভাগীরঘীর ওপর 
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দিয়ে নাচতে নাচতে সোজা হাজির হতো! রামানন্দজীর কুঠিয়ার সামনে । নরম: 
তুষার কণার ভেতরে যেন চুকে পড়তে! পাধীগুলে! ৷ ঠোট দিয়ে সুড়ঙগের যতো] 
বানিয়ে বেরিয়ে পড়তে৷ নরম তুষারের ভেতর থেকে । মাঝে মাঝে বিশলি 
আক্কৃতির কাক এসে বসতে সামনে রাঁমানন্দজী রুটি টুকরে] টুকরো করে, 
ছড়িয়ে দিতেন পাখীগুলোর সামনে । মাঝে মাঝে বড় আকৃতির কাঠবেড়ালী 
গুটিকয়েক হাজির হতে কুঠিয়ার সামনে । কাঠবেড়ালীগুলোর সার! গায়ে 
মন্থণ গাঁ খয়েরী রঙের লোম, পেটের দিকটায় সাদা । রামানন্দজীকে যেন 
চিনে ফেলেছিল ওর]। ভয় পেতে। না তাই। কোন খাবার না পেলে এগিয়ে 
আদতো ঢুকে পড়তে! কুঠিয়ার ভেতরে নির্ভয়ে । রামানন্দজীর ধুনির পাশে 
বলতে] এসে। বরফে ঢাকা ভাগীরধীর দিকে তাকিয়ে রামানন্দজী ভাবতেন 
ত্বগগঞ্জার কথ।। সেই স্বর্গগঙ্গার ধারা নেমে এসেছিল মর্ত্যে। রামায়ণে লেখ! 
আছে ঘেসব কথা । গঙ্গার ধারাকে ভালোবেসে আরে! একজন তরুণ সন্যাসী 
বাস বেঁধেছিলেন গঙ্গোক্রীতে। তার নাম হ্বামী স্থন্দরানন্দ। দ্বাক্ষিণাত্যবাঁী 
এই তকুণ সন্গ্যাসী কেন এসেছিলেন দীর্ঘ পথ বেয়ে স্দূর গঙ্গোজ্জীতে, সে খবর 
আমার জান! নেই। গঙ্গোত্রীতে কুঠি বানিয়ে তিনি আশেপাশে দুর্গম অঞ্চল 
ভ্রমণ করতেন । তিনি গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখ, সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন শিবলিঙ্গ পর্বতের পার্দদেখে তপোবনে। সেখানে তপোবনে একটি গুহার 
সামনে দর্শন পেয়েছিলেন একজন পিদ্ধপুরুষের। তার নাম চিম্ময়ানন্দ মহারাজ। 
১৯৫৭ সন থেকে তপোবনে গুহার মধ্যে তিনি অবস্থান করতেন বলে তাঁর 
সাধারণ পরিচয় ছিল তপোবন মহারাজ । তপোবন মহারাজ কেরলের অধিবাসী । 
সংস্কত ভাষায় তিনি ছিলেন শ্ুপগ্ডিত। গঙ্গার ধারা অ্গ্ছদরণ করে হিমালয়ের. 
বহু হুর্গম অঞ্চম পরিভ্রশ্নণ করে অবস্থান করেছিলেন তপোবনে | “হিমগিরি বিহার? 
বলে সংস্কৃত ভাষায় লেখ। একটি বই রচনা করেছিলেন তিনি । তপোবনে স্বামী 
হন্দরানন্দজী তাঁকে সেব! শুশ্রষায় তুষ্ট করেছিলেন । কালক্রমে তিনি শিল্ত্ব 
লাভ করেছিলেন তপোবন মহারাজের | সুন্দর স্থগঠিত দেহ শ্বামী সুন্দয়ানন্দজী । 
যোগ ব্যায়ামে বিশেষ করে আসনে তিনি ছিলেন পারদশা | দাজিলিঙের পর্বত 
আরোহুপ-ষংস্থার সাহায্যে পর্বতারোহণ শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন পর্বত অভিযানে, 
যোগ দবিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সনে সেজকার সঙ্গে হুন্দরানন্দজী কালিন্দী খাল 
'আতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন বন্রীনাথ | গঙ| ভীরে দীর্ঘষিনের অবস্থান, 
বঙ্গোত্রী হিমবাহের বিভিন্ন শাখ। হিমবাহে পৌছে গিয়ে সেই অঞ্চলের বিচিত্র 


গঙ। ূ ৪৩. 


ছবি তুলে আন! যেন তার অদ্ভূত সাধন! । তাঁর অন্ত ফোন মাধনার কথ। আমি 
জানি না। তিনি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কি নাজানা নেই। 
গঙ্গাকে একনিষ্ভাবে সেবা! করবার আনন্দ তাঁর দেহমনকে ভয়পুর করে 
রেখেছে। সুন্বরানন্দজীকে আমি কয়েকবার নন্দনবন ও তপোবনে দেখে- 
ছিলাম । গোমুখ থেকে বদ্দ্রীনাথ গিয়েছিলেন একাধিক বার। 


গঙ্গোত্রীতে বসবাদকারী সঙ্গাসীদের মধ্যে অন্যতম নরহরি মহারাজ। তার 
বয়স নব্বইয়ের ওপরে । গঙ্গোত্রী থেকে তিনি মাঝে মাঝে ষেতেন তৃজবাসায়। 
দিন কয়েক অবস্থান করে গোমূখ দর্শন শেষে ফিরে আসতেন গঙ্গোত্রী। 
গঙ্গোত্রীর অ'কর্ষণ, ভাগীরথীর আকর্ষণ। সর্বোপরি গঙ্গার আকর্ষণ পেরিয়ে আর 
কোথাও যেতে পারতেন ন] তিনি । তাঁকে আমি বারবার দেখেছি ভূজবাসায়। 
ভোর হতেই গোমুখ চলে ঘেতেন। যথেচ্ছ সময় অতিবাহিত করে আবার 
আসতেন । গঙ্গার কথ! বলতেই মৃছু হাসতেন। জানাতেম শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে__ 
গঙ্গাজী আমার ধ্যান, গঙ্গাজী আমার জপ'তপ। ভাগীরঘীর তীরে বসে বসে 
অবিরত জলধারার কলকল ধ্বনি শুনতেন। 

গঙ্গোত্রীতেই ভাগীরথীর তীরে বসবাস করেন অস্তর্ধামী মহারাজ, মহ 
পুরী নাগ । উভয়েরই বন্পস সশতরেরও ওপরে । সর্বকনিষ্ঠ সন্গ্যাসী-_অচ্যুতানন্দ 
স্বামী। গঙ্গোত্রীতে গৌরীকুপ্ডের পাশেই বসবাম করতেন স্বামী অদূজানন্দ । 
বর্তমানে তিমি অবশ্য উত্তর কাশীতে বসবাস করেন। গঙ্গেত্রী থেকে চীরবাধায় 
যাবার পথে মাইল খানেক দূরে কুঠিয়! বেঁধে বান করেন গঙ্গাদাসজী ফলাহারী 
ও হুংসানন্দতীর্ঘ। হংসানন্দতীর্থ মৌনী সন্গ্যাসী। 

গৃঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথীর তীর ধরে গোথুখ যাবার পুরনে। পথের প্রথম 
ধর্মশাল। চীরবাসা। সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলে ভৃগু গঙ্গ! ও ভাগীরথীর সঙগম- 
স্থলের কাছাকাছি রয়েছে কয়েকটি কুঠিয়া । সেথানে বাস করতেন উলঙ্গ সন্ন্যাসী 
বিষু্দাস মহারাজ । তার কাছেই গুরুদেও দাসজী ও রঘুনাঁথ দাসজীর কুঠিয়]। 
তারো সামান্ত দূরে কৃষ্ণা ভারতীর কুিয়]। 

গঙ্গোন্রী থেকে গোমুখের পথ আর তেমন দুর্গম নয় | অর্ধেক পথ পেরুতেই 
চীরবাস1। ভাগীরথীর ওপর রয়েছে পুরনে! পরিত্যক্ত ধর্মশাল1 | নদীর ধার দিয়ে 
পাদ্ধে চল! অগ্ভি গ্রাচীন যুগের পথের রেখ|। ষে যুগেরপথ ছিল দুর্গম ও বিপজ্জ- 
নক। সাধারণ তীর্ঘযাত্রীদবের কাছে এই-পথ ছিল অগম্য। পুণ্যার্থীর। মৃত্যু ভয়. 


-৪8 গঙ্গা 


তুচ্ছ কয়ে এগিয়ে যেতো সে যুগের তীর্থ গঙ্গার উৎদ স্থলে । কিন্তু এই ছুর্গম পথের 
মাঝেই কুঠিক়্াবাস করতেন সাধু সন্ধ্যাসীর1| জীবন ওষৃত্যু সম্পর্কে নিম্পৃহ তার! 
বড়, ঝঞ্চা, তুষারপাত, ধ্বস নামা, ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ঘ! কিছু দুর্যোগ, সবই 
তার] লক্ষ্য করতেন। সব কিছুকেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করেকাল অতিবাহিত 
করতেন। গঙ্গার উচ্ছাস আর কলধ্বনি তার্দের লব কিছু ভুলিয়ে রাখতেন। 

চীরবাস1 পেরিয়ে আরে! এগিয়ে গেলেই ভূজবাঁসা। চীর আর পাইন গাছ- 
গুলোর ভিড় হাক্ষা! হতে হতে সর্বশেষ বৃক্ষসীমায় দাড়িয়ে থাক। ভূজগাছ দেখেই 
হয়তো এমন নামকরণ হয়েছিল সেখানকার ৷ ভূজগাছের ছায়ার তলায় ভৃজ- 
বাল]। সেখান থেকে গোমুখ প্রায় আড়াই মাইল ব! চার কিলোমিটার দূরে । 
ভূজবাপাঞ লালবেহারী সন্গ্যাসীর কুটিয়া। ভাগীরথীর উৎসের কাছাকাছি বেশ 
প্রশস্ত উপত্যকার মাঝখানে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কুঠিয়! ষেন অপরূপ ধর্মশাল!। 
ওপরে ভূজবাস। ধরের গিরিশিরার গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনার মুখে একট। নল 
লাগিয়ে লালবেহারীজীর কুঠিয়া পর্যস্ত জল আন হয়েছে তীর্ঘযাত্রীদের সেবার 
জন্য । সামনেই পুব দিকটায় গঙ্গোজ্জরী হিমবাহ । দূর থেকে বরফ দেখ! যায় ন1। 
মনে হয়, ধূসর রঙের অজত্র ছোট বড় পাথরের স্ুপ। সেই পাথরের স্তুপের শেষ 
প্রান্তে গুহা, সেখান থেকে নির্গত জলধার! হুর্যালোকে ঝকৃঝকৃ করে । পাথরের 
তৃপগুলোর পেছনেই ভাগীরথী পর্বতমাল!। ক্লান্ত ভীর্ঘযাত্রীরা যেন চোখ মেলে 
স্বপ্ন দেখে। গোমুখ দেখতে পায়। ভূজবাস1 থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় 
লাগে শ্বাভাবিক ভাবে চললে । গঙ্গ৷ গোমুখ থেকে নির্গত হয়েছে, এ তথ্য স্থদূর 
অতীত যুগের তীর্ঘযাত্রীর্দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বরফের গুহা থেকে নির্গত 
হয়েছে জলধার] | মন্দির নেই, পূজারী নেই । প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যেন 
অনন্তকালের বিশাল গুহামন্দির়। নদীর কলকল ধ্বনি অহরহ স্ততি করে। 
চারপাশে ছড়ানো এনাফেলিস আর এপিলোরিয়াম ফুল তার পুজোর আয়োঞ্ন 
করে। তুষারময় শ্বর্গগ্। যেন পুণ্যার্থীদের প্রার্থনায় ভ্রবীভৃত। করুণাঘন জল- 
ধার! প্রবাহিত হয়েছে মর্ত্যের মানুষের মুক্তির জন্ত | চির়স্তন ক্ষুধা থেকে মুক্তি, 
অভাব, অভিযোগ, দুঃখ বেদনা থেকে মুক্তি। সব কিছু থেকে মুক্তির জন্য 
অপন্দপ সত্তীবনী স্ুধ!। 

গঙ্গোত্রী মন্দির দর্শনের জন্ত যত তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হয়, তার এক চতুর্থাংশের 
চাইতেও কম যাত্রী দেখা যায় গোমুখ দর্শনের জন্ত । গোমুখ তীর্ঘবাত্রীদের কাছে 
লালবেহারীজী অত্যন্ত পরিচিত আপনজন। কর্কশ ও নীরস ক$। ভাঙা ভাঙা 


গজ , ৪৫ 


বাংলায় কথ] বলেন। ১৯৬৬ সনে গঙ্গোত্রীতে দিন কয়েক কাটাবার পর ভুজ- 
বাসায় এসেছিলাম । দিন তিমেক ছিলাম সেখানে । লালবেহারীর বড় কুঠিয়ায় 
নয়। অদ্ূরেই ভূজগাছ। সেই ভুজগাছের তলায়, গাছের ডাল আর ছাল দিয়ে 
ছাওয়। ছোট্ট কুণিয়াতে বাস করতাম । মদ্ধ্যার পরই হিমশীতল প্রবাহ যেন নেমে 
আসতো! কুঠিয়ার চারপাশে । ভাগীরথী থেকে বালতি করে জল এনে রাখত্তেই 
আধঘণ্টার মধ্যেই জমতে শুরু করতে কুঠিয়ার দরজা জানল! ছিল না| তাই 
প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ যেন বিনা বাধায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তো কুঠিয়ার ভেতরে । 
হাত পা জমবে যেতে চাইত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। অন্ান্ত তীর্ঘধাত্রীরা গঙ্গোত্রী থেকে 
ভূজবাসায় এসে কোনমতে রাত্রিবাস করেই পরদিন সকালে গোমুখ দর্শন 
করতে।। তারপর সেখান থেকে সোজ] নেমে যেতো গঙ্গোত্রী। আবার নতুন. 
ভীর্থযাত্রীর দল এসে ভিড় করতো! | বড় কুঠিয়ার ভেতরে আশ্রয় নিতে সবাই । 
কুঠিয়ায় চাল, ডাল, আটা? জালানী কাঠ আর কেরোসিন তেল মজুত থাকতে | 
কম্বল থাকতে। জম। কর] তীর্ঘযাত্রীদদের তিনি যে শুধু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আশ্রয় 
দিতেন তাই নয়। পরম আত্মীয়ের মতে! ক্লান্ত যাত্রীদের বসিয়ে দিতেন আগুনের 
পাশেই। গেলা ভি গরম চা বা কফি দিতেন, সেই সঙ্গে সেদ্ধ আলু অথব) 
সগ্ ভাঁজা পকৌড়ি। তারপর সন্ধ্যা ঘোর হতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যখন তীর্ঘযাত্রীর। 
কুঠিয়ার ভেতরে যাবার চেষ্টা করতে, লালবেহারী চীৎকার করে উঠতো৷-_অন্দর- 
মে মৎ যাও। বাহার মে বৈঠো। আগ হ্যায় ইধর, গরম খান! বন্‌ গিয়]। খান! 
থাও, ইসক। বাদ অন্দরমে যাকে আরাম করো । 

ঠাণ্ডা আর উচ্চতা! জনিত কষ্টে ক্রি যাদের যত্ব করে রুটি আর আলুর 
সবজী তুলে ধরতেন ক্ষুধার্ত সবার মুখের সামনে । 

সেবারকার ভূজবাসার স্মৃতি আমার স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দেই ছোট্ট কুঠিয়। 
থেকে কয়েক প1এগুলেই ভাগীরথীর জলধার!। স্র্য উঠতেই সোনালী রঙে রঞ্জিত 
তাগীরথী পৰতমালা আমার দু চোখকে যেন মুগ্ধ করতে|। সর্ষের আলে! এগিয়ে 
আসতো! স্থউচ্চ গিরিশিরার ওপরে । ভাগীরথীর ওপারের গিরিশির1, তার মাথায় 
মন্দা পর্বত১। মন্দ! পর্বতের পূর্বে গিরিশিরার ওপর দিয়ে মাথা উচু করে 
দাড়িয়ে রয়েছে শিবলিঙ্গ পর্বত। পশ্চিমে অদৃরেই তৃু পর্বত২ | ভূজবাঁস1 থেকে 
১. মন্দ পর্বত ২১৩৬৯ স্কট 
২. ভৃগু পর্বত 
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বেরিয়ে পড়তাম ডোরবেলায় | গোমুখ ধর্শন করে ওপরে উঠে যেতাষ গঙ্গোত্রী 
হিমবাছে। হিমবাহ পেরুলেই তপোবন। তপোবনের গোড়াতেই গুহা রয়েছে । 
সেই গুহার পাশ দিয়ে বয়ে যেতো ক্ষীণ জলধার1 | আর পরেই জলধারার দু'পাশে 
প্রিমূলা ফুলের ভিড় | জলধারার পাশ দিয়ে ঘাসের গায়ে এপিলোবিয়ামেয গা 
গোলাপী ফুল চারদিক যেন আলে। করে থাকতো । সেপ্টেম্বর মাসেই সেখানে 
দেখা যেতে জেনসিয়ানার নীল ফুল। এ গুহার মধ্যে বেশ কপ্সেক বছর বাম 
করেছিলেন চিন্ময়ানুদ্দ মহারাজ । তাকে সবাই বলতো! তপোবন মহারাজ । 
১৯৫৭ সন থেকে তাঁকে দেখতে পাওয়া ধেতে]। তপোবন মহারাজের দেহাস্তের 
পর বিষ্গ্দাপ মহারাজ মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন সেই গুহার মধ্যে । ১৯৭১ 
সনে বিষ্ু্দান মহারাজ তপোবনে স্থায়ী বসবাস করতে এসেছিলেন । কিন্তু চে 
কল্পন। বাস্তবায়িত হতে পারেনি । ১৯৭২ সনে তপোবনে এসেছিলেন রামচরঃ 
দাস। তাঁর পরিচিত নাম ছিল সিমল। মহারাজ । ১৯৭৪ সনে শঙ্করপুরী এসে 
তপোবনে বলবাস করতে শুরু করেছেন। শুনেছি, সিমলা মহারাজ ও শঙ্করপুরী 
এই ছুজন সন্গ্যাসীই বর্তমানে তপোবনে অবস্থান রত। তবে তপোবন মহারাজই 
*সম্ভবত বেশ কিছুকাল তপোবনের গুহায় বসবাস করতেন বলেই হয়তে। ব 
এমন ধরনের নামকরণ হয়েছিল । মাথার ওপরে সাক্ষাৎ শিবের আলয় শিবলিঃ 
পর্ধত, ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপারে ভাগীরথী পর্বতমাল! 
যেন মহার্দেবকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে তপস্তারত মহধি ভগীরথ। অনস্তকালের 
সুদীর্ঘ তপস্তায় মহুধির শিলীভূৃত দেহ ভাথীরথী পর্বতমালা । অদবরেই কেদার' 
নাথ পর্বত | তপোবন মহাব্রাজ হয়তে। বা ভাবতেন--গঙ্গ! মহাদেবের জট। থেবে 
নিঃসারিত হয়েছে । সেই মহাদেবের অবস্থান এই তপোবনে। এই তে। অপব” 
পবিত্র সিদ্ধ গীঠস্থান। সাধন ভজনের জন্য এমন অপরূপ পরিবেশ আর কোথা; 
পাওয়। ষাবে? গুহার ওপরে পাথরের ঢাল পেরিয়ে ওপরে গেলেই শিখলিঃ 
পর্বতের গিরিশিরার গায়ে পৌছে যাওয়া যাবে । সেখানে অপরূপ ফুল যেন কমল 
গুহার একধারে হলদে রঙের এক জাতীয় কম্পোজিট। ফুল । আর কম্পোজিটা? 
কাছেই এনাফেলিন ফুল। ফুলের বৃস্ত ও গাছের ডগায় মহথণ রেশমের মতে 
আম। শীতের বরফ থেকে আত্মরক্ষার অপরূপ পোশাক । 
ভপোবন মহারাজের অবর্তমানে গুহ! প্রায় শৃদ্ত ছিল। তভুজবাসার নী 
ভাগীরখী ও ভূগুগঙ্গার সঙ্গমন্থলের কাছেই ছিল বিষুদাস মহারাজের কৃঠিয়। 
নিদ্ধ পুরুষ বিষুগ্গার মহারাজের কাছ থেকেই দীক্ষা! মিয়েছিলেন লালবেহারীজী 
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অন্ত ১৯৬৭-১৯৬৮ সনে তপোঁবনে গুহায় কোন লম্াসী বান করতেন ন1। 
'তারপয়ই বিষুদ্দাস মহারাজ কুহিয়! ত্যাগ করে চলে যেতেন তপোবন। বেশ 
কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করবার পর শীতের শুরুতেই নেমে আসতেন তার 
পুরন! কুঠিয়ায় | হয়তে। ব1 ভাগীরথীর জল কল্লোলের স্বতি ভেসে উঠতো? 
মানসপটে | কিংবা ভৃগ্রগঞ্জার অস্ফুট গুন তাকে ডেকে আনতে। তপোবন থেকে । 
দেখতে দেখতে শীত এসে হান! দিত। নীল আকাশ ঢেকে যেতো। গা মেঘে। 
শুরু হত তুষারপাত । দিনের পর দিন তুষারপাত সেই সঙ্গে একটানা তুষার 
ঝড়। কুঠিয়ায় বলে বলে দেখতেন বিষুধ্দাস। চারদিকে শুভ্রতার অদ্ভুত উজ্জলা । 
সমস্ত অঞ্চল জুড়ে সুপীকৃত বরফ। ভূগুগঙ্গার ক্ষীণ কঠও রুদ্ধ হয়ে যেতে! 
শেষটায়। ভাগীরধীর নীলাভ জলধারার উজ্জ্লতা। জমাট হয়ে ষেতে1। সাংঘাতিক 
হিম প্রবাহে বুঝি ভাথীরধীর কলক নীরব ও নিথর হয়ে ষেতো! | বিশ্ব প্রকৃতিও 
বুঝি ঘন বরফের আবরণে যেতে ঘুমিয়ে । মাঝে মাঝে বজ্জ নিখধোষে হিমামী 
সম্প্রপাত্ত নেমে আসতো ভূপু পর্বতের গা থেকে । প্রকৃতির এমনি অপরূপ সৃষ্টি 
ও ধ্বংসের চিত্র দর্শন করতেন বিষুদ্রাম মহারাজ । বরফের শপ জমতে জমতে 
কুঠিঘাও যেন ঢেকে যেতো। | এই বরফই তে। হ্বর্গগঙ্জার সঞ্চিত বারিরাশি। * 

ভৃগ্তগঙ্গার ছুধারেই বেশ কিছুট1 স্থান সমতল। এপ্রিল মাসের শুরুতে 
শীতের বরফ গলতে থাকে । বরফ গল! জলে সিক্ত মাটির বুকে জেগে উঠতে 
সোনালী ঘাস। জলের ধারে ধারে নরম মাটির বুকে অসংখ্য ফুল ফুটে উঠতো] । 
প্রজাপতি আর মৌমাছির ভিড় দেখতেন বিষুদ্দাস। কুঠিয়ার শপ পরিসর স্থানে, 
আলু, রাই, মুলোগাছ লাগাতেন। সভ্য ও যাস্ত্রিক জীবনে অভ্যন্ত মানুষের 
সঙ্গ পরিহার করে কুঠিক্না বেঁধেছিলেন হুর্গম স্থানে । নির্জনে ঈশ্বরের নাম 
করতেন আর শ্রবণ করতেন ভাগীরথীর সঙ্গীত। ১৯৭১ সনে শীতের বরফ 
গলতেই বিষুদদান মহারাজ ছুজন শিষ্য সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন 
তপোবন। স্থির করেছিলেন, তপোরনে গুহাতেই বসবাস করবেন সার] বৎসর । 
তাই প্রয়োজন বোধে জালানী কাঠ ও কেরোসিন তেল মন্ুত করেছিলেন । 
আবশ্তকীয় খান্ধবস্ত আনিয়েছিলেন ছুই শিস্তকে নীচে পাঠিয়ে । এমনি করে 
সেপ্টেম্বর মান শেষ হতেই অক্টোবর মাস এসেছিল । সেই সময় তপোবন অঞ্চলে 
পর্বতারোহীর্বের আনাগোন! শুরু হয়েছিল | সর্বশেষে একদল সামরিক অভিযাত্রী 
শিবির স্থাপন করেছিল তপোবনের কাছেই। হঠাৎ একদিন অভিযাত্রীদের 
একজন বিষুদান মহারাজের কাছে কেরোসিন তেলের অভাবের কথ জানিয়ে- 
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ছিল। সর্তত্যাগী সন্ন্যাসী বিষুদাস মহারাজ জানতেন--তুষার সীমার ওপরে 
বসবাস করতে হলে জালানী ও খাস্বপ্ত না থাকলে সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটতে 
পারে। মজুত ভাগ্ার কমতে শুরু করলে, আর হাওয়া খারাপ হলে নীচে 
অবতরণ করে কোন কিছুই সংগ্রহ কর! সম্ভব হবে ন1। বিষুদ্দান মহারাজ এসব 
জানতেন । শীতে ও বর্ধায়--প্রারৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বছরের পর বছর 
অতিবাহিত করেছিলেন তুষার সীমার ওপরে । সব কিছু জেনেও তিনি বিনা 
দ্বিধায় প্রাণম্বরূপ জালানী কেরোসিন তেল তুলে দিয়েছিলেন অভিযাত্রীর হাতে । 
অভিযাত্রীর1 আশ্বাস দিয়েছিল, গোমুখেই তাদের মজুত ভাগার রয়েছে । নীচে 
পৌছেই প্রচুর কেরোমিন তেল পৌছে দেবে তপোবনে। অভিযাত্রীর1 পরদিনই 
চলে গিয়েছিল গোমুখে ৷ তার পরদিন, সেখান থেকে সোজ1 নেমে গিয়েছিল 
গঙ্গোত্রী। তপোঁবনে কেরোসিন তেল পৌছে দেবার দায়িত্বের কথ! বোধ হয় 
ভূলে গিয়েছিল তারা। এর তিন চারদিন পর তুষারপাত শুরু হয়েছিল । তুষার- 
পাতের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল সাংঘাতিক তুষার ঝড়। অক্টোবর মাসের 
শেষের দিকটায় এধরনের তুষারপাত ও তুষার ঝড় প্রায় বছরই হয়। বিষুদাস 
ভেবেছিলেন--এধরনের তুষারপাত ও ঝড় থেমে যাবে ছুর্দিনেই । খুবই সামান্ত 
কেরোসিন তেল ছিল তার কাছে। তুষার ঝড়ের দাপট কিন্তু অব্যাহত ছিল। 
গ্রচও ঠাণ্ডা, হিমশীতল ঝোড়ো বাতাস, এমন মারাত্মক পরিবেশে বিষুদদাস 
হয়তে! বা অবিচলিত থাকতেন । কিন্ত বিপদ হয়েছিল তার শিল্ক দুজনের জন্ত। 
তাদ্দের অনভ্যন্ত পরিবেশ, স্বল্প শীতবস্ত্র, নগ্ন পা, এই অবস্থায় গুহার বাইরে 
বেরুনে। সম্ভব হচ্ছিল না। জালানীর অভাব, তার ওপর বরফ গলিয়ে পানীয় 
ও খাছ্য বানানে হয়েছিল অসম্ভব । দুর্বল হতে শুরু করেছিল দিনের গর দিন। 
বিষুদাঁস মহারাজ সত্যি-সত্যি ভয় পেয়েছিলেন। অবস্ নিজের জন্য নয়। তার 
শিষ্য তুজনের নিরাপত্তার কথ। ভেবে । তুষার ঝড় বন্ধ না হলে গুহার মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে শোচনীয় মৃত্যু ঘটবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে । হাত পা অসাড় 
হতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে ঘাঁবে শেষটায়। ভেবেই 
হয়তে। শিউরে উঠেছিলেন মারাত্বক ভয়ে। নীচে থেকে কোন সাহায্য আসবে 
না! জেনেই ব্যাকুল হয়েছিলেন । অবশেষে আত্মরক্ষার জন্ত দুজন শিষ্বাকে নিয়ে 
অবস্তরণ করতে শুরু করেছিলেন প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যেই । নগ্ন পা, স্বশ্প 
লীতবন্ত্র, অনাহার, অনিদ্রায় ক্লাস্ত তিনজন মানুষ ৰাঁচবার জন্ত যুদ্ধ করতে করতে 
বরফের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছিলেন নীচে তৃগ্তগঙ্জার কাছে পুরনো 
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কুঠিয়াতে রয়েছে নির্ভরশীল আশ্রয়, পর্যাপ্ত জালানী ও খান্যবস্ত । ঘেমন করেই 
হোক নীচে পৌছুতে পারলেই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কিন্ত 
সাংঘাতিক তুষার ঝড়ের মধ্যে নরম বরফের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে অবতরণ 
করেছিলেন। কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর বুঝতে পেরেছিলেন ঘে তাদের 
পা ছুটে। অনাড় হতে চলেছে। তাদের গতি মস্থর হতে মস্থরতর হতে চলেছিল । 
গোমুখের প্রায় কাছাকাছি এসে বিষুদদাসের একজন শিষ্য যেন পা হুড়কে পড়ে 
গিয়েছিলেন নরম বরফের গুপরেই। কোন কিছু ভাববার পূর্বেই ভয়ে বি্ময়ে 
বিষুগদাস মহারাজ দেখেছিলেন, শিশ্তটি নরম বরফের ভেতরেই নিশ্চল হয়ে 
পড়েছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার চোখ মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল । প্রাণহীন দেহ 
বরফের ভেতরেই রেখে অপর শিস্যকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রুত নামতে শুরু করে- 
ছিলেন বিষ্ু্দাস মহারাজ । সারাদিন একটানা অবতরণ করেছিলেন তুষার ঝড়ের 
মধ্যেই । বিকেল হতেই তুষার ঝড়ের দাপট কমতে শুরু করেছিল। অন্ধকার 
নেমে আসতে শুরু করেছিল চারদিক থেকে । সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের 
তাপমাত্রা নেমে ষেতে আরম্ভ করেছিল । অসাড় দেহ নিয়ে বিষুদাস মহারাজ 
শিশ্তকে পথ দেখিয়ে এগুতে এগুতে পৌছে গিয়েছিলেন একটি পাথরের 
আড়ালে । তুষার ঝড়ের ঝাঁপট। লাগছিল না সেখানে । আর এগুতে পারছিলেন 
ন। তার! । সেই পাথরের আড়ালে বসেছিলেন ছুজন | হঠাৎ এক অস্ফুট শব্দে 
চমকে উঠেছিলেন বিষুত্দাস। দেখেছিলেন--তার শিশ্ত পাথরের ধারেই হবল্প 
পরিসর স্থানটিতেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। তার দেহ নীল হয়ে গিয়েছিল। 
চিরনিদ্রায় নিত্রিত হয়েছিলেন তিনি । বিষুদদাস মহারাজ অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন মর্মান্তিক মৃত্যুকে । 

আরো ছুদদিন তুষারপাত হবার পর পরিষ্কার হয়েছিল আকাশ। রৌবের 
সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। ভুজবান] থেকে লালবেহারীজী 
ব্যস্ত হয়েছিলেন । তিনি জানতেন, তার গুরুদেব, দুজন শিশ্কসহ তপোবনে 
অবস্থান করছেন। বহু কষ্টে নরম বরফের ঢাল বেয়ে যাত্রা করেছিলেন 
তপোবনের দিকে । কিন্তু কাছেই পাথরের আড়ালে দেখতে পেয়েছিলেন বিষ্ণু" 
দাস মহারাজকে । বিষ্দাস দু'হাত দ্বিয়ে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে বসেছিলেন 
পাথরের গায়ে। তার দেহ ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পাশেই 
একজন শিস্তের মৃতদেহ পড়েছিল। শিস্তের মর্মান্তিক মৃত্যুকে ষেন প্রত্যক্ষ করে 
শিউরে উঠেছিলেন। ছু'হাত দিয়ে বন্ধ করেছিলেন চোখ দুটে।। মৃত্যু অন্ধ, 
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কিন্তু সর্বত্যাগী মম্্যাসীর প্রাণ নিয়ে যাবার সময় মৃত্যু যেন এসেছিলেন ছু চোখ 
মেলেই। 


তপোঁবন থেকে গোণুখ মাইল পাঁচেক দূরত্ব হতে পারে। দুরত্ব অ্নমান 
করতে হয়। ছুর্গম পথ বলে সময় লাগে সমস্ত পথ পেরুতে । ভূজবাসা থেকে 
খুব ভোরবেলায় রওন। হলে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে যেতে।। ঘণ্টা ছয়েক 
লষয় যেতে । অবশ্য ভূঞ্জবাসায় ফিরে আদতে সময় লাগতো। ঘণ্টা চারেক । 
সন্ধ্যা নেমে আসতেই হিমপ্রবাহ যেন জ্রত নেমে আসতেো1। স্টোভ জালিয়ে 
খাবার বানিয়ে ফেলতাম দ্রতবেগে। খানা শেষ করেই বসতাম লালবেহারীর 
পাশেই ধুনির আগুনের সামনেই । লালবেহারীজীর পাশেই বসতে৷ আর দুজন 
সঙ্গী ব্রহ্মচারী । গঙ্গার গল্প শুনতাম। ভাগীরথীর কথা! আর গোমুখ, তপোবন, 
শিবলিঙ্গ '**লালবেহারীজী এক নাগাড়ে গল্প করে যেতেন। গঙ্গার উৎল 
গোমুখ। এই গোমুখ সুদূর অতীতে ছিল গঙ্গোত্রীতে-__ঠিক গৌরীকুণ্ডে। 
লালবেহারীজী এক কথাই শুনেছিলেন তার গুরুদেবের কাছে। তার গুরুদেব 
হয়তো! এই তথ্যই জানতেন । গঙ্গার উৎম সম্পকে এমনি তথ্য প্রচারিত হয়ে- 
ছিল স্দূর প্রাচীনকাণ থেকে । এই গঙ্গার পবিভ্র উৎস দশনের উদ্দেস্তে অতীত 
যুগের তীর্থযাত্রীরা আসতেন । নান। গল্পের ফাকে ব্রহ্মচারী দুজন বলতেন ছুঃখ 
করেস্"এবার খুবই কম মৃতির দর্শন হয়েছে বাব ! বুঝেছিলাম--গোমুখের 
যাত্রী সংখ্যা তেমন হয় নি। লালবেহারীজীর আশ্রমে খুব কমই যাত্রী 
এসেছিল । 

দিনকয়েক ভুজবাসায় অতিবাহিত করবার পর সেবার আমি সঙ্গীদের নিয়ে 
বিদ্বায় নিতে গিয়েছিলাম সবার কাছ থেকে । লালবেহারী ও তার সঙ্গী 
ব্রহ্মচারী ছুজনের চোখ মুখ করুণ হয়ে উঠেছিল । এক সময় বলেই ফেলেছিল 
--তোমর1 চারমৃতি তিনদ্দিন কাটালে, কিন্তু সেবা করতে দ্দিলে না। এ বড়ি 
আফশেষ কি বাভ্‌। পথ পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে লালবেহারী বলেছিল হাতধরে 
ফির আগগে! 

আমি হেসেছিলাম-_সন্ন্যাসীদের এত মায়। ভালে নয়। 

লালবেহারী কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতেন--আমি তো মন্যাপী নই 
ঘাব।! 

তবে তুমি কি? 
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-_পঙ্গামাঈ কী সেবায়েত । 

--কি বলছো? 

_-সাচ বাত,.! আমি দিনরাত গঙ্গ। দর্শন করি, গঙ্গা স্পর্শ করি। গঙ্গার 
জল পান করি প্রতিদিন গঞ্জাজী তে। আমার এতো! কাছে! কিন্তু গঙ্গ। দর্শনের 
জন্তু যে সব তীর্থষাত্রী কঠিন পথ পেরিয়ে আসেন, তাদের দর্শন করা, সেবা 
করার ভেতর ধিয়েই আমাদেরও গঙ্গার সেবা! কর! হয়। পথের বাঁকে লাজ- 
বেহারীর হাসি মিলিয়ে যায়। আমরা আবার ভাগীরথীর পথ ধরে নামতে শুরু 
করতাম। 

একদিনের ঘটন। মনে পড়ে । গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপারে নন্দনবন থেকে 
ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ভূজবাসায় | নীচে লালবেহারীজীর আশ্রম দেখা- 
যাচ্ছিল। ওপব থেকে দেখেই লালবেহারী চীৎকার করে ভাকতে শুরু করেছিল। 
বাধ্য হয়ে নীচে নেমে গিয়েছিলাম । আশ্রমে পৌছেই লালবেহারী চীৎকার করে 
গালিগালাজ শুরু করেছিলেন__ক্যা, তুম লাট সাহেব বন্‌ গয়া1! লোটাভর চা 
বানাক্স৷। গঙ্জাজীকি পানিমে ভাল দেউছ|। 

আমি বাধ। দিয়ে বোঝাতে চাইছিলাম । লালবেহারী দ্াকণ অভিমানে 
বলেছিলেন তোমাদের চা নিতে হবে না। ইধর বৈঠনে কা জরুরৎ নেহী। 
ভাগে হিয়াসে। 

গরম চা ভতি লোট। কেড়ে নিয়ে আমর! সবাই ভাগ করে নিয়েছিলাম । 
কাছেই বানানে। খিচুড়ি, ওকে না জিজ্ঞাসা করেই তুলে নিয়ে থেতে শুরু 
করেছিলাম । 

লালবেহারী তারম্বরে চীৎকার করছিলেন_-খবরদার, এ খান। খাবে না। 

অভিমান ভাঙাতে হয়েছিল । আস্তরিকতার আতিশয্যে মু্ধ হতাম। গম্ভীর 
হয়ে লালবেহারী বলতেন- গঙ্গামায়ীর কাছে এসেছে। | তোমাদের সেব। করতে 
দেবে না এ ক্যা বাত. ? ওর ছুচোখ করুণ হয়েছিল-_দেখো, দিন ভর কৌ মৃতি 
ইধার নেহী আয়া। 

আরে। কতবার গিয়েছি গঙ্গোতরী, গোমুখ । গৌরী গঙ্গার উৎস দর্শন করতে 
গিয়েছি ছুটে । গিয়েছি অলকানন্দার উৎপের দিকে, পিগার গঙ্গা, মন্দাকিনী-_- 
এমনি গঙ্গার অজভ্ত্র ধারার পথ অন্থপরণ করে গিয়েছি হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে । 
সর্বশেষে ফিরে এসেছি গলোজ্রী। সেই হানি হাসি মুখ শ্রীক্চ আশ্রমজীর, 
রামানন্দ অবধৃত,সারদানন্দজী, গঙ্গ|দানজী,নরহরি মহারাজ | সবাই হেসেছেন-_ 


৫২ গজ 


গঙ্গামায়ীর কাছে এসেছে। ? আসবেই তো, এই তো সাক্ষাৎ গজ] মা, স্বর্গগ্জ। | 
স্বর্গ থেকে নেমে আসা পবিত্র স্থরধনী ! সেবার গোমুখ থেকে সোজা নেমে 
যাচ্ছিলাম গঙ্গোত্রী। ভুজবাসার কাছে আসতেই লালবেহারীজী চীৎকার করে 
ডেকেছিল-_নেমে এসো, চা বন্‌ গয়!। 

পথ থেকে আশ্রমে নেমে যেতে হবে শ চারেক ফুট । ওপর থেকে ইশারাফ় 
জানিয়েছিলাম নামতে পারবো না, তাড়া আছে, সোজা নেমে যাবো গলোত্রী । 

লোটাভতি গরম চা নিয়ে লালবেহারীজী তরতর করে চড়াই ভেঙে 
এসেছিলেন-__-এ ক্যা বাত, মের] ক্যা কন্থুর, বাতাও ? 

__কুছনেহী। লঙ্জিতহয়ে আবার লেট! নিয়ে নেমে গিয়েছিলাম । ওর সঙ্গী 
ছুজন খুব খুশী। বহুদিন পরে যেন সেই চিরপরিচিত মূতি এসেছে সেবা করবার 
যোগ দেবার জন্ত। ধুনির পাশে বসেছিলাম । অবাক হয়ে দেখেছিলাম ও'দের 
হাসিমুখ | গুরা কি সাধন ভঙ্জন করেন, জানি ন]1। ধর্মশান্ত্র পাঠ করেন কিনা 
জান। নেই। গঙ্গাকে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসেন সেই সব পথধাত্রী ধার! 
গঙ্গার উৎস দর্শনের আশ! উৎক৷ নিয়ে ছুটে আসেন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে । 


| ৬ ॥ 


বিসসর্জ ততো গঙ্গ হরে! বিন্দুসরঃ প্রতি । 

তশ্যাং বিস্জামানায়াং সপ্ত শ্রোতাংসি জক্ষিরে ॥ 

হলাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তখৈব চ। 

তশ্রঃ প্রাচীং দিশং জগ মুর্গ। শিবজলা: শুভাঃ ॥ 

স্থক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী । 

তিশ্রশ্চৈতা দ্দিশং জগ্ম,ঃ গ্রতীচীন্তক দিশং শুভ] ॥ 

সপ্তমী চান্গাতাসাঃ ভগীরথ রথস্তদা। 

ত্রীন্‌ পথো ভাবস্তীতি তম্মাত্‌ ভ্রিপথগ! স্মতা ॥ (রামায়ণ ) 
গঙ্গোত্রীর মন্দির পেরিয়ে ভাগীরঘীর তীরে বনে বসে অজন্র প্রশ্ন জাগে আমার 
মনে। বৃদ্ধ সম্যাসী নরহরি মহারাঁজকে আমার অদ্ভুত ভালে! লাগে । গজ্োত্রীর 
তিনি প্রাচীন মঙ্গ্যালী। তার বয়সের সঠিক হিসাব আমার জানা নেই। তবে 

য়সের ভারে তিনি স্থাজ। বালকনুলভ সারল্য তাঁর চোঁখেমুখে। গার কথা 


গা ৫৩ 


বলতে বলতে তার ছুচোখ যেন উজ্জল হয়ে ওঠে । ভাগীরধীর জলধার। তিনি 
কতকাল ধরে দর্শন করেছেন, তবু দর্শনের আশ] মেটে নি। শত, গ্রীষ্ম, বর্ধায় 
ভাগীরথীর বিচিত্রক্ূপ দর্শন করেন। তার কাছে বসে বসে গঙ্গার কথা শুনি। 
ঘেই গঙ্গা! মেই ভাগীরখী। একই ধারার নানা! নাম। গঙ্গোত্রী থেকে মাঝে 
মাঝেই উধাও হয়ে চলে যান ভূজবাসায় | সেখানে লালবেহারীর আশ্রমে দিন- 
কগ্নেক অবস্থান করেন শুধু প্রতিদিন গোমুখ দর্শন কবব্রার উদ্দেস্টে। ভোর 
হুতেই চলে যান গোমুখ। বরফের গুহার সামনে এসে ধ্রাড়িয়ে থাকেন বিস্ময় 
ভরা চোখ মেলে । সেই বিশাল গুহার ভেতর থেকে কলকল শব্দে নির্গত হয় 
উদ্দাম জলরাশি । কোথ। থেকে আসে এই জলরাশি কোথায় দেই অফুরস্ত 
ভাগার? গুহার ভেতরে অনেক দূর দেখা যায়, ভেতর থেকে যেন মৃদু গুরু- 
গুরু ধবনি। অস্ফুট কণ্ঠে নরহরি মহারাজ বলেন--পতিত পাবনী গঙ্গা! । নীলাভ 
বরফের গুহা থেকে নির্গত গাব পবিত্র ধার! প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনস্ত- 
কাল ধরে। 

গঙ্গার উৎস, গতিপথ সব কিছুরই বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়। যায় প্রথম 
রামায়ণে। রামায়ণের পরেই গঙ্গার বিবরণ দেখা ধায় পুরাণে। সমস্ত পুরাণের 
র্লচনাকাল একই সময় না হলেও তথ্যগত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় সবগুলোর 
মধ্যেই । গঙ্গার কুষ্টি রহস্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বায়ু পুরাণে ও 
মত্ত পুরাণে । গঙ্গার গতিপথ সম্পর্কে বায়ু পুরাণে লেখা আছে হাজার 
হাজার পর্বতশূঙ্গ অতিক্রম করে, শত শত উপত্যকা, হাজার ঠাঁজার 
বনভূমি ও শতাধিক গুহা পেরিয়ে গঙ্গ। প্রবাহিত হয়েছে । এই দীর্ঘ পথ 
'অতিক্রম করবার পর গঙ্গা অবশেষে পতিত হয়েছে দক্ষিণ সাগরে। 
মত্ন্য পুরাণে২ গঙ্গার দীর্ঘ গতিপথ সম্পর্কে বল! হয়েছে--গঙ্গ।, গন্ধর্ব, কিন্নর, 
ক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপ, গ্রামক, কিম্পুরুষ, নর, কিরাত, পুলন্দ, কুরু, 
ভারত, পাঞ্চাল কৌলিক, মাগধ, ব্রন্ষোত্তর বঙ্গ ও তাত্রলিগ্ড এইসব জনপদ 
পবিত্র করেছে। এই গঙ্গা! বিদ্ধাচল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে দক্ষিণ 
সাগরে। প্রায় যোজনথানেক প্রশস্ত পর্বতশৃঙ্গ দ্বার! বেষ্টিত হয়ে অনেক গুলে। 
শাখায় বিভক্ত হয়েছে গঙ্গ। এই শাখাগুলোর বিভিন্ন পরিচয় রয়েছে । জন্য 


১. বায়ু পুরাণ ৪২ অধ্যায় পৃঃ ৩৪-৩৮ 
২, মত্স্ক পুরাণ ১২১ অধ্যায় পৃঃ ৩৬০ 


৫৪ গঙ্ষ। 


যে কোন পরিচয়ই থাকুক না! কেন, মূলতঃ এগুলে। গজ নামেই পরিচিত। 

বিভিন্ন পুরাণেও গঙ্গার কথ] লেখা আছে, গঙ্গার মহিম। বর্ণনা কর] হয়েছে 
বিশদভাবে । বায়ু পুবাণে ৪৭ অধ্যায়ে ও মত্ন্ত পুরাণে ১২১ অধ্যায়ে “গঙ্গ। 
অবতার” বর্ণনা কর] হয়েছে একই ভাবে । বর্ণন। প্রসঙ্গে গঙ্গার উৎস, গতিপথ 
ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । গঙ্গার উৎস ও 
অস্তিম গতি সর্বপ্রথন্ত লক্ষ্য কর! গিয়েছিল রামায়ণের বালখণ্ডে। মহাভারতের 
বনপর্বে রামায়ণের কাহিনীরই সংক্ষিপ্ুসার দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণে 
বণিত “গঙ্গ৷ অবতার” অবশ্য রামায়ণের কাহিনীর অন্রুরূপ ঘল চলে না| কোন 
কোন তথ্যবিদ মনে করেন, রামায়ণ রচিত হয়েছিল মহাভারতেরও পূর্বে । 
পুবাপ অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তাঁকালের রচন1। 


গঙ্গ৷ অবতার' বর্ণনার শুরুতেই উল্লেখ কর] হিমালয় পর্বতমালণ ও তার 
উত্তরে হেমকৃট পবতমালার কথ|। গঙ্গার উৎস এই হিমালয় ও হেমকুট পর্বত- 
মালার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জডিত। বায়ু পুরাণে এইসব পর্বতমালার 
ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কর! হয়েছে। 
হিমালয় পর্ততমালার পার্শদেশে কৈলাস নামে এক বিশাল পর্বতমাল। 
অবস্থিত রয়েছে। এই পর্ততমাল।র পাদর্দেশে শরৎকালীন থেঘের মতে। 
বর্ণবিশিষ্ট পবিত্র স্থুখশীতল জল উদ্ভুত হয়েছে। সেই পবিত্র জল সঞ্চিত হয়ে 
মন্দ। নামে পবিজ্র জলাধারের হুষ্টি হয়েছে । এই পবিজ্র জলাধার মন্দ! হতেই 
উদ্ভূত হয়েছে শুভ প্রদদায়িনী মন্দাকিনী নামে দিব্য নদী । দিধ্য নদীর তীরভাগে 
সুষ্ট হয়েছে এক বৃহৎ মনোরম নন্দনবন | পুরাণকারের বর্ণনা অন্জসারে মনে 
হয় কৈলাস পর্বতের হিমশীতল হচ্ছ জলের প্রত্রধণ থেকেই উৎসারিত জলধার। 
ঢালু পথে প্রবাহিত হয়ে মঞ্চিত হয়েছে একটি হুৃশ্ত হধে। সেই হুদের নাম 


৩, ভাগবত পুরাণ ১৭ ও ৪২ অধ্যায়। 
বায়ু পুরাণ ৪২, ৪৭ ও ৯২ অধ্যায় । 
মত্ন্ত পুরাণ ৯* ও ১২১ অধ্যায়। 
বিষু পুরাণ ১৭ অধ্যায়। 
মার্গ্ডেয় পুরাণ ৯০ অধ্যায়। 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১১ অধ্যায়। 


গা ৫৫ 


মন্দা । মন্দ! থেকেই নির্গত হয়েছে পবিত্র মন্দাকিনী নদী। 

বর্তমান ভূগোলে অবশ্ট কৈলাস পর্বতমালায় মন্দা নামে কোন হৃদ বা 
মন্দাকিনী নদ্রীর দর্শন পাওয়া যাবে না। তবে কোন কোন তৃগোল বিজ্ঞানী 
মন্দাকিনী নদীকে জঙ চ্যু বলে মনে করেন। কৈলাস পর্বতের পাদদ্দেশ থেকে 
তিনটি ধার] প্রবাহিত হয়েছে । সেই জলধারাগুলোর নাম যথাক্রমে স্ব চ্যু, উমা 
চ্যু ও জঙ চ্যু। জঙ চ্যু গৌরী কুণ্ড থেকে নির্গত হয়েছে । এই গৌরীকুণ্ডই 
কৈলাস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত । মন্দা হ্রদটি যথার্থই গৌরীকুণ্ড কিনা এ 
তথ্য জানা যায় নি। কৈলাসের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত ধার] তিনটি সর্বশেষে 
মিলিত হয়েছে রাক্ষস তালে। 

কৈলাস পর্বতমালার পূর্ব-উত্তর দিকে চন্তরপ্রভ নামে রত্বুন্লিভ গিরি 
রয়েছে। এই গিরির পাদদেশে অচ্ছেদ্রা নামে দিব্য সরোবর বিরাজিত। এই 
সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে অচ্ছেদা নামে এক দিব্য নদী। এই নদীর 
তীরে চিত্ররথ নামে একটি বন রয়েছে। বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীর] চন্দ্র গ্রভ 
পর্বতকে কাঙলিঙ, কাঙ্রী পর্বত বলে মনে করেন। এই পর্তের পাদদেশ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাঁউপো ব৷ ব্রহ্মপুত্র নদ। অচ্ছে্দা সরোবরের সঠিক 
ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তবে কৈলাসের উত্তর পূর্বে 
অবস্থিত লা কাঙইসংসে। নামে হ্রদের কথ! মনে পরে । অচ্ছে্রী সরোবরকে 
কোন কোন পুরাণে পবিত্র সরোধ্র বলে উল্লেখ কর। হয়েছে । 

কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সূর্ধপ্রভ পর্বত। সেই পর্বতের পাদ- 
দেশে লোহিত নামে সরোবর রয়েছে। সেই দিব্য সরোবর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে 
লোহিত্য নামে পবিত্র নর্দ। লোহিত্য ন্দ বিশোক নামে রমণীয় বনের পাশ 
দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 

বর্তমান ভৌগে'লিক পরিবেশ অন্থ্যায়ী স্্যপ্রভ পর্বতের বত্তমান নাম পুনরুদ্ধার 
কর! যায় নি। তবে কফৈলাম পর্বতমালার দক্ষিণ পূর্বে নিচেন থাঙ্ল পর্বত- 
মাল1। এই পর্ততমালার পাদদেশে নাম্চেবারোয়া পবতও | নাম্চেবারোয়] 
পর্বতের পাদদেশ থেকে লোহিত্য নদ উৎপন্ন হয়েছে। পুরাণ অন্ুমারে লোহিত্য 
নদই ব্রদ্ষপুত্র । লোহিত সরোবরের অস্তিত্ব অবশ্ঠ বর্তমান ভূগোলে খুজে পাওয়া! 
যায় না। 


৪. নাম্চেবারোয়! পর্বত _২৫,৪৪৫ ফুট। 


&৬ গল 


কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে বৈচ্যুতগিরি | তারই পাদদেশে অবস্থিত সিদ্ধসেবিত 
পবিজ্র মানস সরোবর | এই মানম সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে সরধু নদী । 
সরধু নদীর তীরে অবস্থিত বৈভ্রাজবন৫ | বৈচ্যুতগিরির বর্তমান নাম গুব্‌- 
লামান্ধাতা৬ পর্বত। এই পর্বতের পার্দদেশ থেকেই নির্গত হয়েছে সাটলেজ নদী 
বা শতদ্র নদী । শতদ্ ও সরযু, এই ছুটি নদীর কথাই জেখা আছে খণেদে। 
এই নদী ছুটির উল্লেখ দেখতে পাওয়! যায় বিভিন্ন পুরাণে । থেদে সরযু অত্যন্ত 
বিখ্যাত নদী । সেদিক দিয়ে শতক্রর পরিচয় খুবই সামান্ত | খথেদে বণিত সরযূ 
নদীর প্রাধান্ত থাকলেও মানস সরোবর থেকে নির্গত এই নদীর গতিপথ কিন্ত 
আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞানে খুজে পাওয়। ঘায় না। 

কৈলাস পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মেঘাকার শ্রীমান পর্বত ! সেই পর্বত 
শত সংখ্যক হেমশূঙ্গ ছার! শোঁভিত। এই গিরির উপরভাগে ধূলোহিত পর্বত 
আস্থিত। শৈলদ। নামে স্থদৃশ্ত সরোবর এই পর্বতের পাদদেশে উৎপন্ন হয়েছে। 
শৈলদা সরোবর থেকেই নির্গত হয়েছে শৈলদা নামে দিব্য নদী । এই নদীর 
তীরে সরভূ নামে স্বর্গীয় বন বিরাজিত।  - 

কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে বিশাল কারাকোরাম পর্বতমাল1। শ্রীমান পর্বত 
সম্ভবত কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলের কোন পর্বত শিখর হওয়াই স্বাভাবিক । ধূত্র- 
লোহিত পর্বতের বর্তমান নাম নাঙ্গ] পর্বত? । শ্রীমান পর্বতের পাদদেশে সুদৃশ্য 
হদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়ণ যায় না। তবে কোন কোন 
ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে শৈলদা সরোবর কাশ্মীরে অবস্থিত উরাল হৃদ ছাড়। 
আর কিছুই হতে পারে না| উরাল হদদের পরিমাণ প্রায় ৪৪ বর্গমাইল । এই 
হর্দ থেকেই নির্গত ঝিলাম নদী সিন্ধু নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । সেই সিন্ধু নদ 
সমূব্রে পতিত হয়েছে । ঝিলামের গতিপথের সঙ্গে পুরাণে বণিত শৈলদ1 নদীর 
গতিপথের পরিপূর্ণ মিল নেই। 

কৈলাস পবতের উত্তরাংশে অবস্থিত মঙ্গলময় প্রাণী ও ওষধিপূর্ণ গৌর পর্বত | 
এই পর্বতের গাত্রদেশ হরিতাল বর্ণ, শৃঙ্গগুলি হিরপ্ময় | গৌর পর্বতের পাদদেশে 


৫. বৈভ্রাজবন--অলকাপুরীর সন্নিকটে অপরূপ উপবনের নাম বৈভ্রাজবন। 

( মেঘদৃূত-_উত্তর মেঘ ) 
৬. গুরলামান্ধীতা--২৫১৩৫৫ ফুট। 
৭, নাঙ্গীপর্বত--২৬,৬২০ ফুট। 


গজ ৫৭ 


কাঞ্চমকণাধুক্ত বালুকাময় দিব্য সরোবর রয়েছে । সেই সরোবরের নাম বিন্দুসর 
বাবিন্ুু সরোবর। রাজধি ভগীরথ বিন্দু সরোবর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন । 
সেখানে তিনি দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন গঙ্গাকে তুষ্ট করবার জগ্য। সাধনায় 
মিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি । গঙ্গাদেবী ভ্রিপথগ। প্রথম সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। দেবী সোমপাদ থেকে প্রস্থত হয়ে স্ধধ। ভিন্নাকারে প্রবাহিত হন। 
আকাশে রাত্রিযোগে নক্ষত্র মগ্ডলের সমীপে যে উজ্জল ছায়াপথ প্রতীয়মান হয়, 
তিনিই দেবী ব্রিপথগা, তাতেই স্পষ্ট হয়েছিল বিন্দু সরোবর৮। 

কৈলাস পর্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত গৌর পর্বতের সঠিক বর্তমান ভৌগোলিক 
অবস্থান নির্ধারণ সহজসাধ্য নয় । তবে কৈলাস পর্বতমালার উত্তরাংশে অবস্থিত 
পর্বতমালার নাম আলিঙ. কাঙরা। তারও উত্তরে সুদীর্ঘ কুয়েনলুন পর্বতমাল।। 
কৈলাস ও এই পর্বতমালার মধ্যবর্তা অঞ্চলে অবস্থিত তিব্বতের প্রশস্ত মালভূমি | 
বাযুপুরাণ ও মত্ত পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি স্থল ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের 
ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা! করা হয়েছে । রামায়ণে বণিত গঙ্গার উৎসের পরিচয়ের 
সঙ্গে খুবই সামান্থ সাদৃশ্য রয়েছে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে । রামায়ণের যুগের 
সঙ্গে পুরাণের যুগের ব্যাব্ধান দীর্ঘ। তাই হয়তো! রামায়ণে বণিত গঙ্গার 
ভৌগোলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কালের পরিবর্তনে দীর্ঘ ও বিস্তারিত 
হুয়েছে। 

ভূগোল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পামীর মালভূমি থেকে শুরু করে সুদূর 
অতীত যুগের বরফের অবিচ্ছিন্ন ধার] ঢালু পথে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছিল । 
এই প্রবহমান ধার] হিমালয় থেকে কারাকোরাম পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছিল। 
তুষার যুগের প্রভাবে বরফের এই অবিচ্ছিন্ন ধার! বিভিন্ন পর্বতমাঁলার উচ্চ অঞ্চল 
থেকে অরতরণ করেছিল ঢালু অঞ্চলে । অপেক্ষাকৃত সমতল উপত্যকায় সঞ্চিত 
হয়েছিল বরফের ধারা। পরে সেখান থেকে উপচে পড় বরফ আরে] ঢালু অঞ্চলে 
প্রবাহিত হয়েছিল। কালক্রমে বিভক্ত হয়েছিল এই অবিচ্ছিন্ন বরফের ধার]। 
সেখান থেকেই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারাগুলি প্রবাহিত হয়েছিল উত্তর পশ্চিম থেকে 
দক্ষিণ পূর্বে ভিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে। এই অঞ্চলের পর্বতমালার মধ্যে 
অন্ততম-_তাঙ্লা,আলিও কাঙরা, নিচেন্‌ থাঙল1ও গুরলামান্ধাতা | এই পর্বত- 
গুলির শিখরদেশ থেকে নেমে আস। হিমবাছের বরফ সঞ্চিত হত ঢালু উপত্যকায়? 
এমনি করেই তুষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তিব্বতের বিশাল ভূমি। তুষার 
যুগের সমাপ্তির অব্যবহিত পরে মালভূমির উচ্চ উচ্চ স্থান থেকে তুষার অপন্যত 


৫৮ গজ 


হলেও, অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে সঞ্চিত ছিল দীর্ঘকাল ধরে। কাল পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ঢালু তুষার ক্ষেত্র গলে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল । ভূগোল বিজ্ঞানীরা 
তিব্বতের মালভূমিতে অনেকগুলো! হর্দের অবস্থানের কারণ নির্দেশ করেছিলেন । 
রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের বিশাল ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে 
অবস্থিত জন্বদ্ধীপ _মূনি খষিদের কাছে কিন্ত অপরিচিত ছিল না । সেকালে মের 
পর্বত ও তার সং্গিষ্ট পর্বতমালা! ছড়িয়েছিল চতুর্দিকে ।* বারুপুরাণ ও মৎস্য 
পুরাণে এই পর্বতমাল] ও তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলের বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া 
যায়। তিব্বতের মালভূমি - পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। এই মালভূমিকে মোটামুটি- 
ভাবে বেষ্টন করেছে ঘেসব পবতমালা, সেগুলি বিশাল প্রাচীরের কৃষ্টি করেছে। 
হিমালয়ের বিশাল প্রাচীরের উত্তরে লাভাকি গিরিশ্রেণী। লাডাকি গিরিশ্রেণীর 
অস্তভূক্ত উচ্চ পর্বতশিখর গুরলামান্ধাতা। এই পর্বতমালায় আরে] পঁচিশটি 
উচ্চ পর্বতশু রয়েছে । তার মধ্যে একটির উচ্চত]1 ২৩৬০০ ফুট, ছুটি ২২০০০ ফুট 
উচ্চতাবিশিষ্ট , তেরোটা1 ২১০০০ ফুটেরও বেশী। বাকী পাঁচটির উচ্চত। 
২০,০০০ ফুটেরও বেশী । নিচেন্থাঙ্‌ল। পর্বতমালা উত্তরে আলিঙ কাও রি পর্বত- 
মালা । এই পর্বতমালাঁর সবোচ্চ শৃঙ্গ আলিঙ্‌ কাঙ্রি (২৪০০০ ফুট )। অন্যান্য 
পর্বতশক্গ গুলির উচ্চত1 ও ভৌগোলিক অবস্থান ও সংখ্য। সঠিকভাবে জানা যায় 
নি। তিব্বতের মালভূমির সর্ব উচ্চ গিরিপ্রাচীর মূলতঃ কারাকোরাম পর্বত- 
শ্রেণীর শেষে পূর্ব উত্তর অংশ। তারও উত্তরে কুয়েনলুন পর্বতমাল।। তুষার যুগে 
আলিঙ্‌ কারি, নিচেনথাও লা, ছুই পর্ঙমালার মধ্যবতাঁ উপত্যকায় প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডায় তুষার সঞ্চিত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি লাভাকি পর্বতমাল। ও 
কৈলাস পর্বতমাল। থেকে তুষার নিয় উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে হুদের স্থষ্টি করেছিল। 
তিব্বতের বিস্তীণ মালভূমিতে অনেকগুলি হৃদের হৃষ্টি হয়েছিল স্থ্দূর অতীত 
যুগে ।৯ সেইসব হুদ স্যর কারণ হিসাবে বওমান ভূগোলতত্ব বিদ্‌ মনে করেন £ 
€[116 11108 01৪ 001. 08910 01651995919 5990106৫ 00% ০0 ৪ £180161.” 
চ7101010105600, 


প্রাচীন যুগের পাচটি বিখ্যাত হদগুলিব মধ্যে _ মন্দা, অচ্ছে্দা, শৈলদ1 ও 
বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। 


পম হিল সস 


* মানচিত্র 


গঙ্গ ৫৯ 


ক্ত অপর উল্লেখযোগ্য হুদ মানস সরোবরের ভৌগোলিক পরিবেশ, অবস্থান 
কিন্তু বর্তমান মানচিত্রে সুন্দরভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে । রামায়ণ ও মহাভারতের 
যুগেও এইসব হদ হয়তো! মন্তররষ্টা খষিদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল । তীর্থ 
পরিক্রমায় তারা এইসব ছুর্গম অঞ্চল দর্শন করঙেন। পরবর্তাকালে সবদূর 
অতীতের ব্যবধানে হ্র্দগুলোর অস্তিত্ব পৌরাণিক যুগেও বিপন্ন হয়নি। বর্তমান 
ভূগোলতত্ববিদ্গণ মন্দা, অচ্ছেদা ও শৈলদার বর্তমান পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবার 
চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিন্দু সরোবরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান খুঁজে বার কর! 
দুঃসাধ্য হয়েছে । পৌরাণিক ভূগোল অগ্রসারে বিন্দু সরোবর তিব্বত অঞ্চলেই 
অবস্থিত ছিল । বায়ু পুবাণ” ও মত্য পুরাণে বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক পরিচয় 
থেকে এই ধারণাই প্রমাণিত হয় | বিন্দু সরোবরের বৃযুৎ্পত্তিগত অর্থ বিন্দু বিন্দু 
জমানে| জলের হৃদ | প্রাচীন তথ্য অনুসারে দেবী ভ্রিপথগা মহাদেবের জটাজালে 
আবদ্ধ হয়েছিলেন । অর্থাৎ গঙ্গার ধার? প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে তুষারকণা 
কপে আবদ্ধ হয়েছিল । উচ্চ পর্বত শিখবে জমানো! বরফের ধারা (হিমবাহ ) 
অবরুদ্ধ হয়েছিল । তুষার যুগের জমানো বিশাল তুষারভূঁম পরবর্তীকালে গলতে 
শুরু করেছিল । তখন হিমবাহ অঞ্চলের বরফ পবতশঙ্গের গা বেয়ে তিনদিক 
দিয়ে শুরু করেছিল অবতরণ করতে । গঙ্গার এই ত্রিপথগামী অবতরণের নাম 
জ্রিপথগা। তুষার অঞ্চলের তুষারগল। জলরাশি বিশাল উপত্যকার বেষ্টনী ভেদ 
করে খুঁজে বার করেছিল বহির্গমনের পথ । এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে সম্ভবতঃ 
মহার্দেবের জটাজালে আবদ্ধ ত্রিপথগ] গঙ্গার অবতরণ বলে মনে কৰা হয়েছিল । 
মহারাজ ভগীরথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌছেছিলেন ছুর্গম স্থানে (বিন্দু সবোবর)। 
তিনি হয়তো সেখানে গঙ্গাবতরণের বিল্ময়কর ঘটনার পর্যবেক্ষক মাত্র । তার এই 
হুর্গম অঞ্চলের সন্ধানের উদ্দেস্টে দীর্ঘ পদধাত্রার মধ্যে কঠোর সাধন। এবং উদ্দেস্থয 
সিদ্ধ হওয়াকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ বলে মনে করা হয়েছিল । অতীত যুগের মানুষ 
প্রাকৃতিক ঘটনার ধথাযথ ব্যাখা খুঁজে না পাওয়াকে দৈবী ও আম্বরিক শক্তির 
প্রভাব বলে বিশ্বাস করতো | হিমালয়ের বিশালতা ও তার অপরূপ সৌন্দর্য 
সর্বক্ষেত্রেই মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে! ৷ তাই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে 
অপ্রারৃতিক বলে ভাবাই স্বাভাবিক বলে যনে করতো । বিন্দু সরোবরের অবস্থান 
নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানীর নান। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন । বিন্দু সরোবরের 
অন্থিত্ব নিয়েও কারো কারো! মনে নান? প্রশ্ন জেগেছে । সেসব প্রশ্নের সঠিক 
জবাব হয়তো বা নাও পাওয়া! যেতে পারে। তবু স্থদূর অী 


১১ গঙ্গা! 


খধিদের বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেওয়া যায় ন1। 

গৌর পর্বতের স্ুবর্ণময় শৃঙ্গ যাকে আলিঙ্‌ কাঙ্‌রি পর্বতমাল। বলে মনে 
করা হয়, তারই পাদদেশে অবস্থিত বিন্দু সরোবর । সুদূর অতীত যুগে, হয়তো বা 
তুষার যুগের অব্যবহিত পরে-_তাঙ্লা,কৈলান, আলিঙকারি ও নিচেন্‌ থাঙল। 
পর্বতমালা! থেকে নেমে আসা তুষার সঞ্চিত হয়েছিল পরতমালার পাদদেশে । 
সে যুগের সেই তুষারধার! কালক্রমে অবলুপ্তির পথে গলতে শুরু করেছিল। 
সেই বরফগল। জল সঞ্চিত হয়ে জলাধারের স্যষ্টি করেছিল । সে যুগের হিমবাহের 
প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলে। জমে প্রাকৃতিক বাঁধের সি করেছিল হয়তো । 
ফলে বরফগল। জলের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে স্থট্টি করেছিল অপবৰূপ হ্রদের 
তিব্বতের মালভূমির প্রায় সমস্ত অংশেই তুষাঁর যুগের চিহ্ন বর্তমান । বিন্দু- 
সরোবর স্থষ্টি পর্বের ইতিহাস থাঁকা সম্ভব নয়। কালের পরিবর্তনে সেই হুদ 
নিশ্চিহ্ন হওয়। অসভব বল] চলে না। তিব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমির ভূ-প্রকৃতি 
পর্যবেক্ষণ করে ভূগোলবিজ্ঞানীর1 দেখেছেন__সেই অঞ্চলে তুষার যুগের পরবর্তী- 
কালে অনেকগুলে৷ হদের সষ্টি হয়েছিল। সেই সব হ্রদের অনেকগুলোই লুপ্ত 
হয়ে গিয়েছে ।৯০ 

বিন্দুসরোবর থেকে নির্গত জলধার1 দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চল 
দিয়ে। সেই প্রবাহ কখনো ন* গ্র্রময় অংশ দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় 
ভূগর্ভে প্রবেশ পথের সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন পুরাণে অন্তঃশীল। নদীব 
উল্লেখ দেখতে পাওয়। যাঁয়। 

কারে। কারে ধাবণা, বিন্দু সরোবর হিমালয় পৰতমালার মধ্যেই অবস্থিত 
ছিল। তুষারযুগে গনঙ্গোত্রী হিমবাহ স্বখী পর্যস্ত প্রসারিত ছিল। গঙ্গোত্রী থেকে 
থী পর্ধস্ত ভাগীরথীর ধার। বস্ততঃ হিমবাহ উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত । 
হুখীর একপাশে গিরিশিরার ওপরে ঝুলভ্ত উপত্যকার চিহ্ন বর্তমান । 
গঙ্গোত্রীর সামান্য নীঠে পাটাঙগনায় গ্নেসিয়াল পেভ্মেণ্টের অবস্থান আজও 
দেখতে পাওয়া যায়। জাঙ্লা থেকে ঝাল। পর্যস্ত উপত্যকা! প্রশস্ত হয়েছে। 
হ্ুখীর নীচে ঝাল! থেকে অতীত যুগের হের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া ষায়। 


খথেদের কোধায়ও গঙ্গার উৎস সম্পর্কে কোন কিছুই লেখ! নেই । রামায়ণেই 
অর্ব প্রথম গঙ্গার উৎসের কথা দেখতে পাওয়1 যায়। গঙ্গার উৎসের 
কাহিনী হয়তো বেদ্দেরও পূর্বে আর্ধদের কাছে জাত ছিল। সম্প্রতি পুনায় বিংশ 


গঙ্গা ৬১ 


আস্তর্জাতিক নৃতত্ব কংগ্রেসে অধ্যাপক জি, আর. শর্ম। গাঙে উপত্যকা সম্পর্কে 
একটি নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু কিছু 
ংশ খনন করে ৮০০০ বৎসর পূর্বেকার সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন ।৯৯ 
সেকালে ভারতীয়র। গাঁলেয় উপত্যকায় ধানের চাষ করতো!। কারণ চাল 
তাদের মৃখ্য খাছ ছিল। 


খথেদে সপ্তুসিন্ধুর কথা বারবার বল। হয়েছে । কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 
সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সিদ্ধু ও তার পাঁচটি শাখানদী ও সরন্বতী নদী। কিন্তু পরবর্তী- 
কালে সগ্চসিষ্কু বলতে সাতটি পবিজ্র নদীর কথ! বল! হয়েছে। 
গন্গা চ যমুনা চৈব গোর্দাবরী সরন্বতী 
নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী জলম্মিন সঙন্গিধম্‌ কুরু ॥ 
হিন্দুদের পুজাপার্বণের শুরুতেই সপ্তনদ্দীর পবিজ্র জল দিয়ে আচমন বিধি 
প্রচলিত রয়েছে আজও। 


বৌদ্ধ যুগের নদীর মধ্যে সরন্বতী, শ্রদ্ধা! (সিম্কুর অন্তর্গত শাখানদী ) ব্যতীত 
গঙ্গার কথা বল] হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের পঞ্ডিতগণ সি্কুনদ ও তার উপনদী শাখা 
নদ্দী মোট পনেরোটির পরিচয় জানতেন। বৌদ্ধগ্রন্থে সাতটি পবিত্র নদীর নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে। 
ন গঙ্গা যমুন1 বাপ বা! সরন্বতি 
নিশ্গগাভ কিরাবতী মাহীবাপি মহানদী ॥ 
বৌদ্ধগ্রন্থে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়। হয়েছিল । বৌদ্ধপ্রস্থে গঙ্গার বিভিন্ন, 
ধারায় উল্লেখ কর। হয়েছে। 
মহাগ?, সদ্দিন। গঙ্গা, লোহিয়৷ গঙ্গা 
, আরতি গঙ্গা, পরমাবতী গঙ্গা, মধু গঙ্গা ॥ 


প্রিনি গ্গ। ও তার উনিিশটি শাখানদীর উল্লেখ করেছিলেন। যদিও গঙ্জ৷ ও 
সিন্ধু ভারতের দীর্ঘতম নদী, কিন্তু গঙ্গানদ্বীকে অপরের তুলনায় দীর্ঘতম নদী বল! 
হয়েছে। প্রিনির পর্যবেক্ষণে দেখ। যায়, গঙ্গ। কোন নির্দিষ্ট উৎস থেকে নির্গত 
হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নীল নদের মতোই | অপরের মতে, গঙ্গা কোন পর্বতগুহ। ' 
বা ফাটল থেকে নির্গত হয়ে উনিশটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। 
প্রিনির বর্ণনা অনুসারে নদীগুলির নাম। 


এরান্নোবোয়স যমুনা! নদী 
কসগাস কৌশিকি 
সোনাস্‌ শোন 
কণ্তোবেদাস গণ্ডক 


প্রিনির সমসাময়িক কোন তথ্যাভিজ্ঞের মতে, গঙ্গ৷ কোন ঝর*। থেকে প্রচণ্ড 
গর্জন করতে করতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরই সেই জলধার। অসমান 
খাড়া! পাথরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পডতে কঠিন প্রস্তর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিয়াভি- 
মুখে প্রবাহিত হয়েছিল গভীর খাদের সৃষ্টি করে। নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হবার 
পূর্বে একটি হর্দের সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়েছিল সমস্ৃমিতে | এইভাবে প্রায় 
আট মাইল পথ প্রবাহিত হবার পর গড়ে একশে! স্টাড়িয় বিস্তার বিশ্লিষ্ট প্রায় 
একশো ফুট গভীর হয়ে গঙ্গ৷ অস্তিম গতিপথে প্রবেশ করেছিল অনেক দেশ 
ভ্রমণের পর পর। বিদেশীদের দৃষ্টিতে গঙ্গার সষ্টি ও অন্তিম গতিপথ আলোচন' 
করলে মনে হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অস্পষ্ট চিত্র বিদেশীদের মনের 
মধ্যে স্থান পেয়েছিল। 


৮. বিন্দুসর/বিন্দু সরোবর 
অস্ততরেণ কৈলাসং শিবং সর্কৌষধিং গিরিম্‌। 
গৌরস্ত পর্বতশ্রেষ্ঠং হরিতালময়ং প্রতি ॥ 
হিরণ্যশুক্গঃ সুমহান্‌ দিব্যৌষধিময়ো। গিরিঃ | 
তশ্তপার্দে মহাদ্দিব্যং সরঃ কাঞ্চন সন্নিভম্‌ ॥ 
রম্যং বিন্দুসরে। নাম যত্র রাজ্ঞ। ভগীরথঃ। 
গঞ্গাথে স তু রাজধিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ ॥ 
মৎস্য পুরাণ। ১০১ অধায়। 


অস্তত্বরেণ কৈলাসচ্ছিব সবৌষধো গিরি ॥ 
গৌরনাম। গিরিস্ত্রত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ | 
হিরণ্যশূঙ্গ সুমহান দিবে মণিমযে? গিরিঃ ॥ 
তশ্ত পাদে মহার্দিব্যং শুভং কাঞ্চন বালুকাময় | 
রম্যং বিন্বুসরে। নাম যত্র যাঁতৌ ভগীরথঃ ॥ 
বায় পুরাণ। ৪২ অধ্যায় 


গঙ্গ। ৬৩ 


৯. তিব্বতের মালভূমিতে তেইশটি হৃদ বর্তমান। এই হুদগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় 

অবস্থিত। পাঞ্জাব হিমালয়ের উত্তরে তিনটি হৃদ । 
সো মোরারি-_ আয়তন - ৪৬ বর্গ মাইল । 
উচ্চতা-- ১৫৯০ ০ফুট 
সে কাইগার--উচ্চতা। ১৫৬৯০ ফুট 
ৎসে। কার্‌-_-উচ্চত। ১৫৬৮৪ ফুট 
নেপাল হিমালয়ের উত্তরে ছুটি হূদ গাল্গু ৎসো- আয়তন ৪০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৫০০০ ফুট 
ৎসোমো অ্রেতুউ--আয়তন ৪০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৪০০০ ফুট 

আসাম হিমালয়ের উত্তরে একটি _নারা ইয়ংসে 
দক্ষিণ তিববতে তিনটিত্র্দ মানস সরোবর--আয়তন ২০* বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৪৯০ ৩ ফুট 
রাক্ষস তাল--আয়তন--১৪০ বর্গমাইল 
উচ্চতা1--১৪৮৫০ ফুট 
গুধু _আয়তন-_-৪* বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৫৮০০ ফুট 
দক্ষিণ-পূর্ব তিবতে পাচটি হুদ ইয়াবডকু আয়তন--৩৪০ বগমাইল 
উচ্চত1-- ১৪৩০ ০ ফুট 
€(সাউপোর দক্ষিণে ) ত্রিগু আয়তন-_৫১ বর্গমাইল 
উচ্চতা --১৫৫০০ ফুট 
পোষে। আয়তন--২০ বর্গমাইল 
উচ্চতা-_-১৬১৯* ফুট 
পাংসে। আয়তন-_-২০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৪৫০০ ফুট 

ডুমো 

দক্ষিণ তিববতে একটি হুদ ইগরঙ আয়তন-_-১০০ বর্গমাইল 
(শাঙপোর উত্তরে ) উচ্চতা--৭৩০* ফুট 
উত্তর-পশ্চিম তিব্বতে তিনটি হ্দ টাইটেন্‌ আয়তন--২৫* বর্গমাইল 


উচ্চতা--১৬৫০০ ফুট 


৬৪ গঙ্গা 


সাগার আয়তন--১০* বর্গাইল 
উচ্চতা. 
আরপর্ট আয়তন_-১** বর্গমাইল 
উচ্চতা ১৭২০০ ফুট 
উত্তরে তিব্বতে ছুটি হুদ মারখাম্‌ আয়তন ১০০ বম্াইল 
উচ্চতা--১৬২০* ফুট 
হারমিওদেস আয়তন-- ২০৭ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৬০০০ ফুট 
উত্তর-পূর্ব তিববতে তিনটি হরদ: কোকোনর আয়তন ১৬৩* বগমাইল 
উচ্চতা--১০৭০০ ফুট 
আবিঙনর  আয়তন--২৫০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৩৭০০ ফুট 
দ্যসারি৬নর আয়তন- ২২০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৩৭০০ ফুট 


১০, তিব্বতের হুদ স্থষ্টির কারণ__ 
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উনবিংশ শতকের গোড়াব দিক থেকে প্রখ্যাত ভূগোলতত্ববিদগণ তিব্বতের 
হদগুলে। পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । তার! হ্রদের ভটভূমি লক্ষ্য করে খুল সিদ্ধান্তে 
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পৌছেছিলেন যে- হদগুলোর জল শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। অনেকগুলে! 
হের শুফ জলাধার দেখে বোবা! যায় হুদ লে। এক! বিশাল ছিল । শুকিয়ে 
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জাহ্নবী স্মরণং কুর্ধ্যাৎ সর্বতীর্থেমু মানব। 
নান্ত তীর্থং তু জাহুব্যাং স্মরণীয় কদাচন ॥ 


গজ। দর্শন সর্ব তীর্থসার, এই সারতত্ব অন্থভব করেই হয়তে! গঙ্গার সন্ধানে 
রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন সগর রাজ1। দীর্ঘ তপন্তায় 
সিদ্ষিলাভ করতে পারেন নি তিনি। গঙ্গার উৎস তার কাছে অজ্ঞাতই ছিল। 
পরবতাঁকালে অংশুমান ছুর্গম হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন গার সন্ধানে। 
উৎসের সন্ধান তিনি খুঁজে পান নি। বৃক্ষুাধনায় আর বিপদসক্ষুল পদযাত্রায় 
ব্যর্থ হয়ে দ্েহত্যাগ করেছিলেন হিমালয়ের বুকেই। সর্বশেষে গঙ্গার উৎস 
সন্ধানে সার্থক হয়েছিলেন মহারাজ ভগীরথ | উৎস থেকে গঙ্জার অন্তিম গতিপথ 
পর্মস্ত পরিক্রমা, করে পৌছে গিয়েছিলেন সাগরে । তার সেই সার্থক অভিধান 
চিরপ্মরণীয় হয়ে রয়েছে রামায়ণে । রামায়ণের পর মহাভারত ও সর্বশেষে পুরাণ- 
ওলোতে লিপিবন্ধ আছে গঙ্গার আনয়নের ইতিবৃত্ত | রামায়ণের পর মহাভারত 
তারপর পুরাণ, এই দীর্ঘকালের সেতু অতিক্রম করে অসংখ্য তীর্ঘধাত্রী গিয়ে 
ছিলেন গঙ্গার ধার] অস্ুস্ণ করে উৎসে । সেই অগণিত পুণ্যার্থীদের স্বতি- 
বিজড়িত গঙ্গ ভারতবর্ষের জনষানসে এক বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে রয়েছে। 
ভগীরখের পদ্দচিহ্ন অনুসরণ করে পুণ্যার্থীদের দীর্ঘ ও ছুর্গম পদযাজার পরিপূর্ণ 
বিবরণ হয়তো বা হারিয়ে গিয়েছে । কিন্তু গঙ্গামাহাত্ম্য, গঙ্গ। শব, গঞ্জাতীর্থের 
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গঙ্গা গল 
কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুরাণগুলোতে। 


শৈশবে ষ্বায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম গঞ্জার কথ]।। গঞ্জ মানস সরোবর 
'থেকে উৎপঙ্গ হয়েছে । সেখান থেকে সেই পবিজ্র জলধারা হিমালয়ের বুকের 
ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল নিয় উপত্যকায় । তখনকার দিনের 
কোন কোন পুরনে। ভূগোল বইয়ে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে এমন তথ্যই লেখ! ছিল। 
'মানস সরোবর হিন্দুদের কাছে পরম পবিক্র তীর্থস্থান । রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণগুলোয় মানস সরোবরের কথ! উল্লেখ করা রয়েছে। পুরাকালের মুনি- 
খষিরা মানস সরোবরের তীর্থ তপস্যা করেছেন। পরবর্তীকালে দুঃসাহসী 
'ভীর্ঘযাত্ত্রীরা মানস সরোবরে যেতেন তীর্থ মানসে। পুরাপ অনুসারে স্বগগঙ্গার 
একটি ধারা মানস সরোবরে পতিত হয়েছিল। মানস সরোবর থেকে সেইধার! 
গঙ্গ! নাষে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ দিকে । পুরাণের এই তথ্য অনুসরণ করেই 
সম্ভবতঃ পরবতকালে গঙ্গার উৎস স্থল মানস সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়ে- 
ছিল সেকালের তৃগোলে । এই তথ্যের সত্যতা নিরূপণ কর! সম্ভব হয় নি সে- 
'সুগে। মানস-মরোবরেযর় উচ্চতা ১৪৪৯০* ফুট। কিন্ত তিব্বত ও হিমালয়ের 
সীমারেখার সর্বনিষ্ধ গিরিপথের উচ্চতা ১৬*০* ফুটেরও বেশী। তিব্বতের নিম্ন 
“অঞ্চল থেকে পথ বেয়ে জলধার! উচ্চ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হওয়1 সম্ভব নয়। 
'গঙ্গার উৎস নিয়ে তথ্যবিদ্দের মনে তাই বহুবিধ প্রস্থ জেগেছিল। গঙ্গার উৎস 
লিয়ে কোনরূপ পর্যবেক্ষণ ব] সমীক্ষার পূর্বেই সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে 
'খকদল পতুর্গীজ মিশনারী গঙ্গার ধারা অঙ্থসরণ করেই ছুর্গম পদযাত্রায় 
আগ্রহান্থিত হয়েছিলেন । তাদের পদযাজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল মিশনারী কার্ষের 
প্রমারের জন্য সুর নিষিদ্ধদ্েশ তিব্বতে প্রবেশ কর1। গঙ্গার ধার অনুসরণ 
করে তার] ষেতে চেয়েছিলেন হিমালয়ের ছুর্গম'গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে। 
দের ছুঃসাহমিক পদধাজ্জা, উচ্চ হিমালয়ে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে মূল 
উৎসের সন্ধানে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। খুষ্ট ধর্মাবলম্বী সর্ব* 
ত্যাগী সন্গ্যাসী তার, সুখ, ছুঃখ বেদনা ও মৃত্যু কোন কিছুকেই ভয় পান নি। 
মূল ভ্রমণ কাহিনীতে তার] গঙ্গার ধারা, নদীর পার্বতী স্থানগুলোর বিবরণ, 
স্থানীক্স পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সব কিছুর নিখু'ত চিত্র রেখে গেছেন, 
তান্বের পর্ধবেক্ষণ-__ভূগোল বিজানের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিল। 
প্লাায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পঠি ভার] করেছিলেন কিন| জান! যায় না, কিন্ত 


৮ গণ 
এই দীর্ঘ ও দুর্গম পদযাত্রা, গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের অহ্ুপ্রেযরণ। 
হয়তো! বা পেয়েছিলেন বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকেই, তাই এই মিশনারী 
সন্গ্যাসীর! পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্ট! 
করেছিলেন। যে সব মিশনারীর গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে দুর্গম হিমালকে 
পৌছেছিলেন উৎসের দিকে, তাঁদের কথা বল। হল। 


পতু্লীজ মিশনারীদের নাম। দীর্ঘ পদযাত্রার সময়কাল । 
আস্তেনিও ছ্য আন্ত ১৬২৪ সন 
আজে ভেদে ১৬৩১ সম 
ফান্দার দেস্দেরী ১৭১৫ সন 


পবিজ্র গঙ্গার প্রবাহ অন্থসরণ করে উচ্চ হিমালয়ের পথে এগুতে এগ্ততে 
উৎসের দিকে যাত্রা করেছিলেন প্রথম পতুগীজ মিশনারী আস্তেনিও ছ্য আন্দ্রে, 
তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে লেখা গঙ্গার উৎস ও ধার! সম্পর্কে মোট- 
মুটি তথ্য জানতেন, যদিও তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিষিদ্ধ রাজ্য তিব্বতে প্রবে ণ 
কর] ও সেখানে খুষটধর্ম প্রচার কর1। গৌণ উদ্দেশ্ট-_-গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ 
করে উৎস খুঁজে বার কর]। কারণ প্রকৃত উৎস তখনও সবার মনে রহস্যের স্ষটি 
করেছিল । ১৬২৪ সনের শুরুতেই আন্দে ছোটখাট দল নিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা 
দিয়ে পায়ে ছেটে পৌছে শিয়েছিলেন হরিদ্বার। হরিঘারে গঙ্গ। সমতলে 
অবত্তরণ করেছে, সেখান থেকে গঙ্গার ধার অনুসরণ করে দুর্গম পাবর্ত্য 
অঞ্চল অতিক্রম করে পৌছেছিলেন খধিকেশ। সেখান থেকে পৌছে গিয়ে- 
ছিলেন দেবপ্রয়াগ। ধার] ছুটির সম্মিলিত নাম গঙ্গা । আল্জের ধারণ! মূল 
গজার বেশীর ভাগ জল। অলকানন্দ দিয়ে গ্রবাহছিত হয়েছে। অলকানন্দার 
পথ ধরেই তিব্বতে প্রবেশ পথ মহসাধ্য হতে পারে। তাই অলকা- 
নম্দার ধারা অনুসরণ করে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন শ্রীনগর | হুরিঘ্বার' 
থেকে শ্রীনগর পৌছতে তাঁর মোট সময়, লেগেছিল পনের দিন। সমস্ত পথে 
আল্জে বন্্রীনাথের তীর্ঘযাত্রীদ্দের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন । সেই সময় 
শ্রীনগর ছিল টাদরাজাদের রাজধানী । আন্দ্রে জানতেন বছরের শুরুতেই উচ্চ 
হিমালয়ের শীতের বরফ গলতে শুরু করেনি । তাই তাদের এ ধরনের ছুঃসাহসিক 
অভিযাঁন সার্থক নাও হতে পারে, এ ছাড়াও আশ্ত্রের মনে নান? আশঙ্কা ছিল। 
কার, এই পনের! দিনের পদযাআর মধ্যে সহযাতিদেয় ভেতর থেকে অনেকেই 
বুঝতে পেরেছিল ঘে আন্দের ছোট দূল ভীী্ঘধাজজায় আসেনি, ব্যস! বাণিজ্যের 


গঙধ ৬৯ 
উদ্দেস্তেও নয়। বিদেশীর। তীর্থধাত্রীদের সঙ্গে মিশে শ্রীনগরে আসবার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেখানকার রাজা আন্দেকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করেছিলেন। শেষটায় 
প্রমাণ অভাবে তাদের মুক্তি দিতে হয়েছিল । শ্রীনগর থেকে আন্দে দসবল নিয়ে 
এগিয়ে গিয়েছিলেন উত্ত,জ গিরিশিরার ওপর দিয়ে । তুষারাবৃত সেই গিরিশিরা, 
উচ্চ থেকে উচ্চতর সেই গিরিশিরায় পৌছতে আন্দ্রেকে তুষারাবৃত বিশাল 
পাঁচিল পেরিয়ে ষেতে হয়েছিল যার] উষ্ণ অঞ্চলে বসবান করতে অভ্যস্ত, 
হিমশীতল তুষারাবৃত অঞ্চলের ওপর দিয়ে তিব্বতের মালভূমিতে পৌছে যাওয়া 
ছুঃসাহসিকতা, সেই সময় পর্বস্ত কোন ইউরোপীগ়ান ভ্রমণকরী এ হৃর্গ 
তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে গজ! ব্রদ্মপুত্রের উৎসের পথে যাননি | তাই 
বিদেশীদের এ অঞ্চলের যাবার উপযোগী কোন পথ-নির্দেশ বা] তথ্যও জানা 
স্ব ছিল না। কারণ সমস্ত অঞ্চলই তুষারাচ্ছন্ন ও দুর্গম, খাড়া গিরিশিরা 
পেরিয়ে অগ্রসর হুবার পথ খুবই সঙ্কীর্ণ ও বিপঙ্জনক। একটার পর একটা মাথা 
উচু করে ক্রমাগত খাড়া হয়ে পথ রোধ করে রগ্নেছে, পবধাতরীর্দের এ বিপজ্জনক 

সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ইঞ্চির পর ইঞ্চি প1 ফেলে অতি সস্তর্পণে এগুতে হয় পাথরের 
থাজ ছু হাতে আকড়ে ধরে। নীচের দিকে তাকালে চোখে পড়ে,গঙ্গা, তটভূষি 
কেটে কেটে চলেছে ফেনিল উচ্ছ্বাসে। বহুদূর থেকেই গঙ্গার থাড়। গিরিখাত দেখ! 
যায়। আন্দ্রে পথ চলতেন ধীর পদক্ষেপে । বিপজ্জনক স্থানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
ছু-চোখ ভরে দেখতেন মুগ্ধ হয়ে। এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্ধ, এমন বিপদসন্কুল পথ ! 
হিন্দু তীর্থযাত্রীরা কিন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে যেতেন এঁ ছুর্গম পথ বেয়ে, 
খাড়। পাথরের গ1 ঘেষে, কোথাও বা পাথরের খাজ আকড়ে ধরে। ভয়ঙ্কর 

পথ দেখেও তার। ভীত সন্ত্স্ত হতেন ন। পথ চলতে চলতে ক্লাস্ত কণ্ঠে বার বার 

উচ্চারণ করতেন বদ্রীনাথের নাম। দেবতার ওপর তীর্দের এক অদ্ভুত আত্ম- 
বিশ্বাস আর শ্রন্ধা। পথের কোথাও সামান্ত সমতল স্থান হলেই দেখ! যেতো 

মন্দির । সেই মন্দিরের কারুকার্য আন্দ্রেকে মুগ্ধ করতো, লেই মন্দিরের অঙ্গনে 
বসে থাকতেন জন কয়েক সন্যাসী। তার] সবাই হিন্দু সন্ন্যাসী, তাদের সর্বাঙে 

ত্যাগ তিতিক্ষ! ও কৃচ্ছুদাধনার চিহু। তারাই মন্দিরগুলোতে পুজো ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ করতেন। 


শ্রীনগর থেকে একটান! পনের দিন ধরে চলে খাড়া চড়াই ও বিপদসক্কুল 
পথ পেরিয়ে তীর্থবাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আন্দে দলবঙ্ধ নিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন 


শী গজ 


তুষারাবৃত গিরিশিরার ওপরে । সেখানে সাংঘাতিক শীত, চারদিক থেকে হিমেল 
হাওয়1, আন্তে সঙ্গীদের নিযে.তীর্ঘধাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন এক 
বিস্ময়কর শহরের তোরণ দ্বারে । চারদিকে দুর্লজ্ঘৰ প্রাচীর । সেই প্রাচীর যেন 
একটার পর একট] রয়েছে মাথ! উচু করে দ্লাড়িয়ে। তার ওপরেই তুষারমস্তিত 
শৃ্গগুলি যেন মেঘের বুক চিরে মাথা উচু করে রয়েছে, তোরপ-দ্বার পেরিয়ে 
যোশীমঠে পৌছে গিয়েছিলেন আন্দ্রে। ষোশীমঠ অলকানন্দার পাশেই অবস্থিত! 
শ্রীনগরের গ! ঘেষে অলকানন্দ দেখে আন্দ্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন । অলকানন্দাকেই 
তিনি গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছিলেন ভ্রমণ কাহিনীতে । গঙ্গার ছুটি ধার! 
ভাগীরঘথী ও অলকানন্দ1। অলকানন্দাকেই তিনি মুখ্য ধার] বলে বিশ্বাস করতেন । 
তার এই বিশ্বাস অবশ্ঠ পরবর্ত বিদ্বেশী ভ্রমণকারী ও অভিযাত্রীদের প্রভাবাদ্বিত 
করেছিল । শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী, সেই শ্রীনগরের নামে নাম এই শহর 
গাড়োয়াল রাজাদের রাজধানী | ফলে শ্রীনগর নিয়ে ভূল হতে পারে, আব্দে অবশ্য 
কাশ্মীরের শ্রীনগরে পদযাত্র। করেন নি। তিনি অলকানন্দার তীর ধরে হেঁটে 
এসেছিলেন শ্রীনগর, ১৬২৪ সনের শ্রীনগরে নতুন নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। 
অলকানন্দার তটভূমিতে গড়ে ওঠা অপরূপ শহর মৃগ্ধ করেছিল আন্দেকে। 
পরবর্তীকালে অলকানম্পার বিশেষ বর্ণন1 দিয়েছিলেন জে. মূর। 

“অলকানন্দার জলের বর্ণ সমুদ্রের জলের মতো নীল, পথের রেখার বেশ 
নীচে দিয়ে প্রবাহিত, নদীর এক পারে তৃণপূর্ণ পাহাড়ের ঢাল, সেখানে উচু 
গাছ কদাচিৎ দেখা যাচ্ছিল, অপর পারে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাইন গাছ। 
পাহাড়ের খাড়া ধার নেমে এসেছে তটভূমিতে। নদীর তটরেখায় বেশ ছোট 
ছোট গাছপালাপূর্ণ উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে । জ্রলধার। কোন কোন স্থানে খা! 
পাথরের খাদের মাঝখানে আবদ্ধ! যেন প্রস্তরময় পাহাড়ের গা কেটে কেটে 
কোন স্থ্বক্ষ কারিগর এই অপরূপ জলধারার পথ বানিয়েছে । তার গিরিখাদ 
দৃশ্টা, বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময়। ওপর থেকে নদীর অপরপার পর্যস্ত দেখলে 
ছুচোঁখ যেন জুড়িয়ে ষায়। নদীর পারে যেন ঝুকে পড়! পাহাড়ের গা, সেখানে 
সুন্দর ভাবে সাজানো বড় বড় গাছের সারি। কোন কোন স্থানে পথ সংকীর্ণ 
খাড়। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতে] ধাপ কাট] | সেই ধাপ ক্রমান্বয়ে উচ্চ গিরি- 
শিরার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে পথ প্রায় সাংঘাতিক চড়াই, একরপ 
খাড়া] বললেই চলে । সেখান থেকে নদী প্রায় হাজার খানেক ফুট নীচে ।” 


গলা ৭১ 


ঘোশী মঠে অলকানন্দা আবার বিষু। গঙ্গার সঙ্গে যৃক্ত হুয়ে সঙ্গমের স্যর 
করেছে। বিষণ গঙ্গার আর একটি নাম ধৌলী গ্গ1। সঙ্গমের উচ্চতা ২৩০, 
মিটার/৭৫৪৬ ফুট, বিষু গঙ্গার উদ্দাম জলরাশির তটরেখা অঙ্গুদরণ করে ছূর্গম 
কষ্টকর পদরেখ৷ ৷ তীর্থবাত্রীরা সেই পথ ধরে ক্রমাগত চড়াই ভেঙে এগিয়ে 
যাচ্ছিল। আন্দে এক কথায় গিরিশিরার ওপর দিয়ে ছুর্গম বিপজ্জনক পথের 
বর্ণন! দিয়েছেন। শুধু ঝুলস্ত দড়ির সেতু পেরুনে। নয়, জমানে। বরফের সেতু 
পেরুতে হয়েছিল বার বার। নদীর ওপরটাই জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল । বরফের 
তলা দিয়ে নদীর জলধার] দারুণ উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছিল। তলা দিয়ে বরফের 
গুহামুক্ত নীল জলধারার গর্জন শুনতে শ্তনতে ববফের সেতু পারাপার করতে 
হয়েছিল গঙ্গার ওপর দিয়ে। বিষণ প্রয়াগের পরই অলকানন্দাকে বিষণ গঙ্গা 
বলেই বলা হত, আন্দ্রে কিন্ত অলকানন্দা বাঁ বিষ গঙ্গাকে গঞ্জ বলেই অভিহিত 
করেছিলেন তার ভশ্মণ বৃত্তাস্তে । শ্রীনগর থেকে বত্রীনাথ পৌছতে পুরো! দেড় 
মাস সময় লেগেছিল আন্দ্রের, সময়ট1 সে মাসের মাঝামাঝি অথবা জুন মাসের 
শুরু | আন্দ্রের চিঠিতে তারিখ দেওয়া হয়েছিল--১৬ই মে, ১৬২৪ সন, শ্রীনগর 
থেকে বন্রীনাথের পথে পাচদদিন অতিবাহিত করবার পর। 

বিষণ গঙ্গার তীরে অবস্থিত বদ্্রীনাথ, অপরূপ তার পরিবেশ, বদ্রীনাথ মন্দির 
সম্পর্কে আন্দ্রে বলেছেন যে-অগণিত তীর্ঘযাত্রী প্রতি বছরই মন্দিরে এসে 
হাজির হয়» । তার সার1 ভারতবর্ষ থেকে আসেন। এমনকি স্থদূর সিংহল 
থেকেও আসতেন । মন্দিরের একটি বিশাল শিলাত্তুপের ভেতর থেকে কয়েকটি 
প্রশ্রবণ বেরিয়েছে, তার সবকটার জলই উষ্ণ, একটি ধারার জল সাংঘাতিক 
গরম। সেই প্রজ্রবণের জলে সামান্ত সময়ের জন্য অবস্থান করাও কারও পক্ষে 
যেন অসভ্ভব মনে হত। প্রত্রবণের কয়েকটি, বিশেষ করে তিনটি ধারার 
জল সঞ্চিত হয়েছে তিনটি কুণ্ডে, ক্লান্ত পরিশ্রাস্ত তীর্থযাত্রীর। সেই কৃণে 
স্নান করে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কুণ্ড থেকে উপচেপড়া জল নীচে 
বিষণ গঙ্গার হিমশীতল জলে পতিত হয়। বদ্রীনাথের মন্দিরের প্রচুর ধন- 
সম্পদ শত শত বৎসর থেকে সঞ্চিত হয়েছে। অবশ তুলনামূলক ভাবে 
তীর্থযাজজীর বেশী সংখ্যক আসতে পারেন না। কারণ বছরের তিন 
যাসই বত্রীনাথ বরফে ঢাকা থাকে। যোশীমঠ, কেদরনাথ, পাুকেশ্বর সবই 
গাড়োয়ালে অ্বস্থিত। এর মধ্যে বদ্রীনাথে সবচাইতে বেশী সংখাক তীর্ঘযাত্রী 
আসেন | বন্দ্রীনাথের উচ্চতা ৩১৭* যিটার/১০৬৯৮ ফুট, বন্রীনাথ পর্বতের . 
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পাদদেশের উচ্চতা ৫*৮০ মিটার/১৬৬৬২ ফুট, সেখানকার হিষবাহ থেকেই 
উদ্ভূত হয়েছে বিষুঃ গঙ্গা। ( আন্দ্রের বণিত সমস্ত উচ্চত] স্ভবতঃ আনুমানিক ) 
পদযাত্রার সময় আন্জে বিভিন্ন জাতেয় মানুষ দেখেছিলেন । শ্রীনগর রাজোর 
অস্ততূ্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা! ও চান-চলন আলাদা ছিল। তারা 
ভাত খায়, সবজী ও পাঠার মাংস পছন্দ করে। তার বেশ শক্তিশালী, আন্দ্রে 
নান! অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন, কোন কোন অঞ্চলের মানুষ বরফ চুষে 
খাওয়। পছন্দ করতে।। একবার আন্দ্রে ভুতিন বৎসর বয়স্ক বাচ্চাকে রবফের 
গুলি চুষতে দেখেছিলেম। অতটুকু বাচ্চার বরফ হাতে করে রাখা ও বরফ 
চুষে খাওয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ভেবেছিলেন। তাই বাচ্চাটার হাত 
থেকে বরফের গুলি কেড়ে নিয়ে মিষ্টি মেঠাই হাতে দিয়েছিলেন । বাচ্চাটা 
কিন্ত মিটি মুখে দিয়েই স্বাদ বুঝে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কান! শুরু করেছিল বরফের 
গুলির জন্য । এ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মেয়েরা জমি চাষ করতো । 
পুরুষেরা করতো! তাঁতের কাজ, সম্ভবতঃ এই সময়ই আন্দ্রে প্রথম ভোটিয়ার 
কথ! শুনেছিলেন। তারা ভারত তিব্বত সীমান্তে বববাসকারী আদবাসী। 
তাদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন গাড়োয়াল কুমায়নদের মতোই । 

আন্দ্রে বদ্রীনাথ পেরিয়ে উত্তর দিকে এগুবার সময় মান। গ্রামে পৌছে 
গিয়েছিলেন | মান। গ্রাম স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রীক্মকালীন বাসস্থান! গ্রামের 
_ একদিকটায় সরম্বতী নদী, অপর দিকটায় বিষণ গঙ্গ1, এই ছুটি ধারা একসাথে 
মিলিত হয়ে সঙ্গমের স্থষ্টি করেছে। সেখানকার উচ্চতা ৩১৭৮ মিটার/১*৪২৪ 
ফুট। গ্রীন্মে ভোঁটিয়। ব্যবসায়ীরা মান! গিরিপথের পাশে সাময়িকভাবে 
অবস্থান করতো । মান! গিরিপথ জান্কার গিরিশ্রেণী অতিক্রম করবার 
একমাত্র পথ। তার উচ্চতা ৫৬৯৮ মিটার/১৮৩৯৪ ফুট অর্থাৎ ষাউপ্ট 
ব্যাঙ্কের চাইতেও ৮** মিটার/২৫২৪ ফুট বেশী উচু। এই গিরিপথ অতিক্রম 
কর। এমন দুঃসাধ্য নয়। 

মানাগ্রাম পেকুবার পরই উচ্চ গিরিশ্রেণী। সেই গিরিশ্রেনী অতিক্রম 
করবার পরই জনশৃন্ত নির্জন অঞ্চল, এই পথে বৎসরের মার ছুই মাসের জন্ত 
যাতায়াত সম্ভব হয়। এই গিকিপথ অতিক্রম করতে ২৩ দিন সময় লাগে। 
যেহেতু সেখানে বড় গাছ নেই, লতাগুল্স বা! ঘাসের চিহ্ন মার নেই, তাই লোক- 
বসতিও অসম্ভব | যখন তখন তুষারপাত হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অথচ পথে 
আগুন জালাবার কোন উপায় থাকে না। কারণ আশ্রয় মেলে না! কোথাও, 
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পথচারীর ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করে। ছাতু জলে হ্বিশিয়ে নেয়, তাই 
আগুন জেলে রার। করার প্রয়োজন পড়ে না। স্থানীর অধিবাসীদের কাছ 
থেকে জানা যায়ঃ অনেক লোক বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারায় এই পথে যাবার 
সময়। একথা সত্য যেক্থুস্থ সবল মানুষ এই যাবার সময় আকশ্রিক অসুস্থ হয় 
পরে ঘণ্টা! করেকের মধ্যে প্রাণ হারায় । আলন্দ্রের বিশ্বাস এই অস্বাভাবিক 
মৃত্যুর কারণ, এত ঠাণ্ডা, উপযুক্ত খাষ্ঠাভাব মানুষের দেহের তাপমাত্রা তাই ক্রুত 
হাম পেতে থাকে । অবশ্য এ সম্পর্কে তৎকালীন--রিটার লাহেব মনে করেন 
যে-কেবল আগ্নেয়গিরির নিকটবততাঁ অঞ্চলের পাথর থেকে বিষাক্ত কার্বনিক 
গ্যাসের ধার! নির্গত হয়, কিন্তু আসলে এগুলো উচ্চ হিমালয়ের প্রভাবের 
ফলম্বরূপ। হেভিনকেও উচ্চ হিমালয়ের ফল অঙ্ভব করতে হয়েছিল | হিম 
লয়ের উচ্চ গিরিপথ পেরুবার সময় বিশেষ করে ৫*০* মিটার উচ্চতার পর উচ্চ 
হিমালয়ের গ্রভাব অনুভব করা যায়। যখন ফ্রেজার প্রথম গঞ্জোত্রী গিয়েছিলেন 
স্থানীয় লোকজন তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। তারা বলেছিল ষে-_পথচারীর। 
সাধারণ বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতো। ডিইউ কয়েক 
বছর কাশ্মীর ও লাডাক অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন । তিনি বলতেন-স্থানীয় 
লোকজন মাঝে মাঝে উচ্চ হিমালয়ে যেতে|। সেখানে হাক্ষ। বাতাস, সাধারণত 
বিশেষ ধরনের উল্ভিদগুলোর উপস্থিতিতে তাদের অস্থস্থ বানিয়ে ফেলতে।। 
শোন। যায়, এ উদ্ভিদবগুলে। বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দ্িত। উচ্চ হিম।- 
লয়ের লতাগুল্স বা ফুলের গন্ধ শুঁকলে ব। পাতা হাত দিয়ে রগড়ালেই ত্রুত 
অন্ুস্থ হত তারা। এক ধরনের পেয়াঞ্জ জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া ঘায় উচ্চ 
হিমালয়ে। সেই বন্য পেঁয়াজ জাতীয় উত্তিদই নাকি পথচারীদের ভ্রুত অন্ুস্থতার 
কারণ বলে উল্লেখ করা হত। এই উদ্ভিদ থাকলে অন্য কোন উদ্ভিদ নাকি 
সেখানে থাকতে পারে না। আন্দ্রে মান। গ্রাম ত্যাগ করবার পূর্বে এ ধরনের 
কাহিনী শুনেছিজেন। উচ্চ হিমালয়ে যাবার কোন অভিজ্ঞত] তার ছিল ন1। 
তাই এ ধরনের আশঙ্কা তাকে বেশ কিছুট1 বিব্রত করেছিল হয়তে]। 


তিব্বতে প্রবেশ করবার পূর্বে আন্দ্রে মানাগ্রামে অবস্থান করছিলেন যাত্াীঁ- 
দের অপেক্ষায় । অবশ্ত শ্রীনগরের মহারাজা তাকে মানাগ্রাম ত্যাগ করে 
তিববতে প্রবেশ করতে নিষেধ জানিয়েছিলেন, কারণ, হয়তে। ভেবেছিলেন 
বছরের শুরুতেই দ্বাঙ্জাই লামার পবিশ্র ভূমিতে অবিশ্বালী বিধনী নাকুযষের, 
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প্রবেশ কর! যুক্তিযুক্ত হবে না। পর্ত,গীজ মিশনারীদের অবশ্য আগেভাগেই এ 
ধরনের ধারণা হয়েছিল। এব্যাপারে যাত্রার পূর্বেই পথ সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন আন্দে। সে জন্ বছরের শুরুতেই যাত্রা করেছিলেন 
সেই ছুর্গম পথে যাবার জন্য | তিব্বতে যাবার পথ এ সময় খোলে না। গিরিপথ- 
গুলে শীতের বরফে ঢাক) থাকে । ব্যবসায়ীর তাই এ পথে যাতায়াত করতে 
শুরু করে না। আজ্দে তার সঙ্গীসহ মান] গ্রাম ত্যাগ করবার আগে স্থানীয় পথ- 
প্রদর্শক স্থির করে নিয়েছিলেন। তারপর যথারীতি যাত্র! শুরু করেছিলেন। 
প্রথম দুদিন যতদূর সম্ভব দ্রুত পথ চলে ষতটা সম্ভব পথ অতিক্রম করতে চেয়ে- 
ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনজন সরকারী কর্মচারী, তারা দ্রুতবেগে পথ চলে আব্দের 
দলকে ধরে ফেলেছিল। এই লোকগুলি সীমান্ত বরাবর টহল দিয়ে বেড়ায়। 
পথধাত্রীদের ও ব্যবসায়ীদের পথ দেখিয়ে দেয় তিব্বত সীমান্তে গরবেশের সময়। 
আজ্জের সঙ্গে মানা গ্রামের পথ-প্রদর্শককে তিব্বত লীমাস্তে প্রবেশে বাধা 
দিয়েছিল। প্রথমতঃ পথ-প্রদর্শককে ভীতি প্রদর্শন করেছিল । এই অসময়ে 
এমন দুর্গম পথ পেরিয়ে কাউকে পথ দেখিয়ে তিব্বতে প্রবেশ কর নিষেধ । 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া] হবে স্থানীয় শাসনকর্তার 
কাছে। বিচারে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে। পথ প্রদর্শকের স্্ী পুত্রকে ধরে নিয়ে 
কারাগারে নিক্ষেপ কর। হবে। তিব্বতে যাবার সংকল্প ত্যাগ ন! করলে ভীষণ 
বিপদ ঘটবে, লোক তিন জন মান? গ্রামের পথ-প্রদর্শককে বারবার সাবধান করে 
দিয়েছিল, আন্দেকেও ভয় দেখিয়েছিল। মান। গ্রামে ফিরে না গেলে চরম 
শান্তি ঘটবে। কিন্তু আন্দে ও তার সঙ্গীর। ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল। 
লোক তিনজন আবার সাবধান করেছিল। এই সময় আবহাওয় সাংঘাতিক 
খারাপ। পথ খুবই ছুর্গম। চারদিকে শুধু বরফ, এমনি অসময়ে সাংঘাতিক 
ঠাণ্ডায় আরে? এগিয়ে গেলে জমে যেতে হবে। মিছাষিছি এই মারাত্মক 
ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই। মান গ্রামের পথপ্রদর্শক 
সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল । তাই বাধ্য হয়ে মান! গ্রামে ফিরে যেতে মনস্থ 
করেছিল। আন্ছে কিন্তু তার সংকল্পে অটল। তিনি তার সঙ্গী নিয়ে ফিরে 
যেতে অস্বীকার করেছিলেন । তাদের কাছে সামান্ত শীতবস্ত্র, খান্চগ্রব্য অগ্রচুর। 
রাজিবাসের জন্ত কোন আশ্রয় তাদের ছিল না। তবু তারা এই দুর্গম পথে 
এগিয়ে যেতে বন্ধপরিকর | 


গা ৭৫ 


পথ অবপ্ত সত্যই মারাত্মক, ঘত দূর দৃষ্টি চলে, শুধু বরফ আর বরফ । 
কোথাও বা কয়েক ফুট গভীর কোথাও বা বেশী গভীর নরম বরফ । কোন 
কোন স্থানে বরফ খুবই নরম। পায়ের চাপে কোমর অবধি ডুবে যাচ্ছিল 
সবার। কোন কোন অঞ্চলে নরম বরফের ওপর দিয়ে শুয়ে দুহাত আর পা 
চালিয়ে সাভার কাটার মতো। এগিয়ে গিয়েছিল । সারাদিন চলতো একটানা , 
সন্ধ্য। হতেই শুরু হত প্রচণ্ড তুষার ঝড়। একে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, তার ওপরে 
তুষার ঝড়, তখন পথ চল সম্পূর্ণ অসম্ভব | তুষার ঝড়ে মধ্যে এমন সাংঘাতিক 
তুষারপাত হত যে পরস্পর পরম্পরকে যেন দেখতে পেতেন না। তারা তখন 
গা ঘেষাঘেষি করে থাকতেন দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করবার জন্ত। প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডায় আন্দে ও তার সঙ্গীদের হাত পা মুখ সবই ষেন অসাড় হয়ে এসেছিল। 
আন্দে তখন আঙ্ল দিয়ে আঘাঁত করতেন দেহের অসাড় ভাবট। দূর করবার 
জন্য । আন্দ্রের বর্ণনায়--শরীরের অংশগুলোর যন্ত্রণা বোধ ন। থাকায় আমার 
বিশ্বাস হচ্ছিল ষে শরীরের অংশগুলোর রক্ত সঞ্চালন বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
আমাদের প1 জমে ফুলে গিয়েছিল। সেখানে কোন সাড় ছিল না। পরে 
সেখানে গরম লাল টুকটুকে লোহ! দিয়ে ছু'য়ে দিলেও হয়তো কোন বেদনা 
বোধ বা গরম লাগতে। ন]া। এই অবস্থায় ক্ষুধা বোধ ছিল না। শুধু অসম্ভব 
তৃষা বোধ ! তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মুঠো মুঠো বরফ খেতাম কিন্তু বরফ খেলেও 
তৃষ্ণী কমতে! না| বিন্দুমাত্র জল অবশ্ট ছিল, বরফের গভীরে- নীচের স্তরে 
জলের প্রবাহ ছিল। মেই জল গঙ্গার ধারা । 

এমম করেই আন্জে গিরিশিরার শীর্ষে পৌছে গিয়েছিলেন । সেখানে বিশাল 
হুদ, সেই তদের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে পবিজ্র গঙ্গার ধারা । সেই 
হ্দ থেকে আরও একটি নদীর স্যষ্টি হয়ে তিব্বতেই প্রবাহিত হয়েছে। 


আন্দ্রের এই অন্তত পর্যবেক্ষণ ও তার উক্তির শেষ অংশটুকুতেই অনেক 
বিতর্কের হ্ঠি হয়েছিল। তাঁর উক্তির প্রথম পরিচ্ছেদদের অর্থ করতে পিয়ে 
মারখম্‌ সাহেব বলতে চেয়েছিলেন যে-_হুর্গম তৃষারাবৃত পথ অতিক্রম করে 
আন্দ্রে মানস সরোবরে পৌছে গিয়েছিলেন । এই তুল উক্তিকে যথার্থ ভেবে 
0১০10198458 ০1 17019 বইয়ে অকাট্ট তথ্য বলে স্থান পেয়েছিল। আশ্ের 
বক্তব্য যে--গঙ। ও সিদ্ধুর উৎস মানস সরোবর এই উল্লেখযোগ্য তথ্য ০০1০- 
75468 0£ 2515 বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল 


৪১১ গঙ্গা 


এই পথের যাত্রা শুর করেছিল আজে ১৬২৪ সনে। তদ্দানীস্তন ভূগোল 
বিজ্ঞানীদের ধারণ! হয়েছিল--মানস সরোবর থেকেই গঙ্গ। উদ্ভুত হয়েছে। 
আন্ত্রের উক্তি অনুসারে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অবশ্থয 
তাঁর ভ্রমণ কাহিনী মারখম সাহেব অনুবাদ করেছিলেন । অনুবাদ ও নকল 
করবার সময় ক্রুটি বিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নয়। 

১৬২৬ সনে আল্জের ভ্রমণ কাহিনী পতুগিজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
সেই বইয়ে কিন্ত পবিত্র হ্রদ সম্পর্কে একটি শব্ও লেখা ছিল ন1, ফলে পবিভ্র 
গুদই যে মানস সরোবর এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব । আন্ত্রের পক্ষে 
এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সম্ভব ছিল না| কারণ তিনি পবিজ্র বন্রীনাথের নাম 
উল্লেখ করেছেন, কিন্ত এমন স্থপরিচিত পবিভ্র হদের নাম যাকে তিব্বতীয়রা সো- 
মাভাঙ বলে থাকে, সে বিষয়ে নীরব। মার্খমের বক্তব্য আলোচন। প্রসঙ্গে 
আয়েফার বলেছেন--প্রথম দিকটায় আন্ত তার ভ্রমণ বর্ণনায় কোন হৃদের কথ। 
উল্লেখ করেন নি, তবে ছোট হর্দের কথ। উল্লেখ করেছিলেন বর্ণন। গ্রনঙ্গে। মেই 
হুদ মানা গিরিপথের ওপরে হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত । সেই হ্রদ থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে সরশ্বতী নর্দী। আন্দ্রে সেই হুদ্দের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন হু্টি 
তুষারাবৃত পর্বতে অবস্থিত। এ অঞ্চলের উপত্যকার ওপারে নয়, অর্থাৎ মানস 
সরোবরের ঘে পাশটায় অবস্থিত সে পাশটায় নয়। মারখমূ সাহেবের বর্ণন। 
তাই গ্রহণযোগ্য নয়। আন্দরের ভ্রমণ কাহিনী পতুগীজ ভাষায় জার্নালে 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৬২৬ সনে। তাই বাস্তব দৃষ্টিতে লেখা বর্ণন1 সন্দেহের 
কারণ হয়ে ধাড়িয়েছিল। তার ভ্রমণ কাহিনী অন্তবাদ করেছিলেন মারখম্‌, সেই 
অনুবাদ নকল করেছিলেন হোলডিচ, সাহেব । হোলডিচের কাছে তাই অন্্বাদ 
বাস্তবাজগ বলে মনে হয়েছে। 


আসন্তিনিও গ্ভ আন্জ্রের পর গঙ্গার পথ অনুসরণ করে উৎসের দিকে এগিয়ে 
ছিলেন আজেভেদে! | ১৬৩১ সনের জুন মাসের আঠাশ তারিখে আগ্রা থেকে 
পায়ে হেটে রওনা হয়েছিলেন গাড়োয়াের রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেস্তে। 
জগ্র। থেকে কানপুর, হরিছার, খষিকেশ হয়ে গঙ্গার ধার! অনুসরণ করে আজে- 
€ভেদদে। পৌঁছে গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ । সেখান থেকে অলকানন্দার প্রবাহ লক্ষ্য 
করে হাত্বির হয়েছিলেন শ্রীনগর । পৌছেই দেখেছিলেন শ্রীনগরে বিশৃঙ্খল] হটি 
হয়েছে, কারণ শ্রীপগরের রাজ! আকম্মিক দেহত্যাগ করেছেন। মহারাজার 


গঙ্গা ণ৭ 


একমান্্র পুত্র অপ্রাগ্তবন্স্ক । নিক্নষ অচুসায়ে সত্য বিধবা! রানীর মৃত রাজার 
সঙ্গে সহমরণে বাঁওয়া! উচিত। সমঘ্ত শহরে তাই থমথমে আবহাওয়। | আজে- 
ভেদে। ভারতীয় হিন্দুদের শবাহুগমন ও পারলৌকিক কার্ধ প্রত্যক্ষ করবার জন্ত 
আগ্রহ সহকারে হাজির হয়েছিলেন । আজেভেদোর হিমালয় ভ্রমণের আগ্রহ 
ছিল প্রচুর। বিশেষ করে গঙ্গার ধার! প্রত্যক্ষ করে উচ্চ হিমালয়ে ভ্রমণ 
করবার উৎসাহ নিয়ে স্থদূর আগ্র। থেকে এসেছিলেন শ্রীনগর । শ্রীনগর পেরিয়ে 
অলকানন্দার পথ ধরে এগুতে গেলে রাজার অন্থমতি ও সাহাষ্য বিশেষভাবে 
প্রয়োজন । ইতিপূর্বে আন্দে প্রীনগরের মহারাজার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবু 
তাকে মান! গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে যাবার পথে নানা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়ে- 
ছিল। তাই আকম্মিক রাজার মৃত্যুতে আজেভেদে| বেশ কিছুট1 মৃষড়ে পড়ে- 
ছিলেন। নতুন যুবরাজ, বিদেশী ভ্রমণকারীদের পূর্ব স্থযোগ সৃবিধাগুলে। দেবেন 
কিনা সন্দেহ ছিল। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার কাহিনী আজেভেদে। শুনে- 
ছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটন। প্রত্যক্ষ করবার লোভ সামলাতে পারছিলেন ন|। 
শশ্মানের কাছে গিয়ে দেখেছিলেন-চিতার স্বানে দর্শকের ভিড়। আগে 
থাকতেই বনু লোক জড়ো হয়েছিল। অলকানন্দার নীলাভ জলধারার তীরে 
মন্ত বড় চিত সাজানে! হয়েছিল। মহারাজার যাটজন মহিষী, সবাই স্বামীর 
সঙ্গে সহমরণে যাবেন। তপীকৃত চন্দনকাঠ ও অন্তান্য দাহ বসন্ত জড়ে! কর? 
হয়েছিল। পুরোহিতর। মন্ত্রপাঠ করছিলেন উচ্চৈ:স্বরে | চিতার পাশেই যাটজন 
মহিষী উপবিষ্টা। তাদের দেহ ও মুখ মলিন, চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন বর্তমান। 
পাশেই বিশাল রাজকীয় বাগ্য ভাগার। সেই বাগ্ঠ ভাগ্ারের মধ্যে ঢাক, ঢোল, 
জগবম্প, বাঁশী, শিঙ্গা। বেশ শক্তিশালী পুরোহিতগণ মহিষীদের মন্ত্রপাঠ 
ফরাচ্ছিলেন। ভীতা সন্তস্তা, মহিষীদের অনেকেরই কান্নার রোল চাপা পড়ে 
যাচ্ছিল বাগ ভাগ্ারের শবে । আজেভেদে। ভয়ে বিল্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখেছিলেন 
-_যাটজন মহিষীদের মধ্যে মাত্র গুটি কয়েক স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর দেহ প্রদক্ষিণ 
করে চিতায় আরোহণ করেছিলেন, দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠেছিল। 
লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ- 
কারিণী গুটি কয়েক মহিষী। এই মর্মাস্তিক দৃশ্ট দেখে অগ্থান্ত মহিষীর। তারম্বরে 
'আর্তনাদ করছিলেন । তাদের তখন জোর করে, শেষটায় হাত পা বেধে ছুড়ে 
ফেলে দেওয়। হচ্ছিল প্রজলিত অগ্রিকুণ্ডের মাঝখানে । ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা-- 

বাগ্কধস্ত্রের শব্দেরমধ্যে সমবেত দর্শকদের আর পুরোছিতদের পৈশাচিক উল্লাদ 
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'অলকানন্দার কলোচ্ছাসকে ছাপিস্ে উঠেছিল। চিতার আগুনের শিখা যেন 
আকাশ স্পর্শ করেছিল। আজেভেধে। ছু'চোখ বন্ধ করে ছু'কাঁন ঢেকে দারুণ 
আসে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। 

এই পৈশাচিক ঘটমার সাতদিন অতিবাহিভ হবার পর মৃত রাজার সাত 
বৎসর বয়স্ক নাবালক রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষেক করবার সময় এসেছিল । 
কিন্ত এর মধ্োই মধ্রিপরিষদ ও সৈম্ত দলের অনেকেই বিস্রোহী হয়েছিল। 
বিদ্রোহীদের দলপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে 
পড়েছিল চারদিকে | আজেতেদোফে বাধ্য হয়েই শ্রীনগরে অবস্থান করতে হয়ে- 
ছিল দিন কয়েক। রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা, ঠিক এমনি সময়ে মানাগ্রাম থেকে 
ম্যাছয়েল মাকু ইস্‌-ভ্রীনগঞ্পে এসে হাজির হয়েছিলেন রস সংগ্রহ করবার আশায়। 
আজেভেদোয় কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে দ্রুত শ্রীনগর ত্যাগ কর] 
স্থির করেছিলেন। মাক্ুইষকে সঙ্গী পেয়ে ৩১শে জুলাই শ্রীনগর ত্যাগ করে 
'অলকানন্দার ভীর ধয়ে পৌছে গিয়েছিলেন ঘোশীমঠ। সেখান থেকে তারা 
চলে িয়েছিলেন বন্রীনাথ। বন্ত্রীনাথ থেকে তার! দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন 
মানা গ্রামে। সেই গ্রামের অবস্থা! দৈন্যহূর্দশাযুক্ত | ছোটখাটে! ভাঙাচোর! 
কুটির, গ্রামবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্ত মেষ পালন করতে হয়। ছাগল ও 
মেষের পিঠে চাল নিয়ে আঙতে। তিব্বত থেকে । এদিক থেকে নিয়ে ঘেতে। 
জবণ। নিয় উপত্যকার জঙ্গলে কন্তরী মৃগ দেখতে পায়] ঘায় প্রচুর, গ্রাম- 
বাদীর! কত্বরী সংগ্রহ করে অর্থোপার্জন করতো | মানাগ্রাষে মাকু'ইস পিছিয়ে 
পড়েছিলেন । কারণ, তার মালবাহী ছাগলগুলো৷ একসঙ্গে জড়ো। করতে হয়েছিল 
মানা গিরিপথ অতিক্রম করবার আগে । আজেভেদে। নিজেই মানা গিরিপথ 
পেরুবার পর প্রথম দ্বেখতে পেয়েছিলেন বিশাল পর্বত শিখর-ঘ সেরা-্ 
কাস্ত। অর্থাৎ কামেট শিখর । আজেভেদে! লিখেছিলেন--আমি একাটি অপরূপ 
সরোবর দেখতে পেলাম। সেই সরোবর থেকেই গঙ্গা! উৎপন্ন হয়েছে। এই 
সংবাদ আবি স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। গঙ্গা উৎস থেকে 
বেরিয়েই দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সিন্ধু নদ অবশ্য উৎস থেকে বেরিস্তেই 
উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে । এই নদীছুটির ধারা পরস্পর থেকে বহুদূরে 
প্রধাহিত। নদী ছুটির জলধার] বাহাত দৃশ্মান নয়, পাথরের ভেডয় দিয়ে 
প্রবাহিত ) ধার] ন] দেখা! গেলেও জলকঞ্পোলের শঙ্খ শোন থাক । গঞ্জার ধার 
খপ্রকান্তে মৃষ্ধধান হবার পর দেখ। ঘাক্ ছোট বড় জলধারা । এইসব ছোট্ট বড় 
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জলধারা পুষ্ট করেছে মুখ্য ধারাকে । এমনি করেই গঙ্গা উচ্চতূমি হতে অবতরণ 
করে হিন্ুঙ্থানে প্রবাহিত হয়ে সমতলে এসেছে । তখন গঞ্গ' পূর্ববাহিনী--এই 
ভাবে গঙ্জ| এসে বাওল। দেশে প্রবেশ করে সাগরে মিলিত হয়েছে। 


আজেভেদোর পর গঙ্গার উৎস পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ফাদার দেসদেরী 
১৭১৫ সনে । তিব্বতের উচ্চ মালভূমির উপর দিয়ে পথের রেখা ধরে রস 
নিয়ে সহযাজীসহ তিনি পৌছে গিয়েছিলেন টোকচেন। অদ্ভূত সমতঙ্গ জায়গা, 
সে স্থানটি বালুকাপূর্ণ। মাঝে মাঝে সামান্ত ঘাসের চিহ্ন | সেখানে চরে 
বেড়াচ্ছিল কতগুলে। ইয়াক আর ঘোড়া । ওগুলোর সবই নাকি দালাই 
লামার । টোকচেনে দুর্দিন অবস্থান করবার পর দেসদেরী ও তার সহ্যাত্রীরা এক 
পবিত্র হুর্ধের কাছে এলে পৌছে ছিলেন । হৃ্টির নাম মানস সরোবর, হিন্দুদের 
পবিভ্র তীর্থস্থান, তাথের পুরাণে এই স্থানের মাহাত্ম্যের কথ। বিশেষ করে লেখা 
রয়েছে। ভিসেম্বয়ের শুরু । দেসদেরী লিখেছিলেন--আরে! কিছু পথ অতিক্রম 
করবার পর একঠি সমতল স্থানে পৌছে গেলাম । শুনলাম,ছ্ানটির নাম বেতোয] ॥ 
সেখানে আরও একটি বড় হ্দ দেখতে পেলাম, সে হদ প্রদক্ষিণ করতে কয়েকঘিন 
লেগেছিল । সেখান থেকেই সম্ভবত গঙ্গ! নদী আত্মপ্রকাশ করেছে। দেস- 
দেরী লিখেছেন--এ সম্পর্কে ঘ্দি আধার মতামত নেওয়। হয়, তাহলে বলবে! 
আমার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে, আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞ কয়েকজনের 
কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম । আমার মনে হয়েছিল সামনের এই পর্বত- 
মালার নাম ভানারি-জিওন-গারা। এখান থেকে শুধু যেগঙ্গানদী উৎপন্ন 
হয়েছে তাই নয়, সিন্ধু নও এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে । কারণ, এই স্থানটিই 
সব চাইতে উচ্চ, যার ছু পাশট| ঢালু। জল বৃষ্টিরই হোক বা অন্ত কিছুরই 
হোক, গড়িয়ে পশ্চিম দিকের ঢালে প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় তিব্বতে (লাভাক)। 
সেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে বালতিস্থানে ও কাশ্মীরে । সর্বশেষে জলের 
ধার। প্রবাহিত হয়েছে ছোট্ট গুজরাটে । সেখান থেকে নদী প্রশস্ত ও নৌ- 
চলাচল উপযোগী । এই জলধারার নাম সিম্ধু। তেমনি ভানারি-জিওন্-গার। 
পূর্ব দিকের ঢাল থেকে যে নদী নির্গত হয়েছে, সে জলধার! প্রথম রেটন হুদ 
প্রবেশ করেছে। তারপর সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে নিয় ঢালু পথে এগিয়ে 
গঙ্গা নামে পরিচিত হয়েছে। গঙ্গার ধার! সম্পর্কে আমার এই ধারণা। 
আমাধের পূর্ব গুরুষদের লেখ! থেকে জান! যার যে গলার বালুকাময় ভটতৃমিতে 
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লোন। রয়েছে ছড়ানো! । ধরা বাক, নদীর উৎসে যদি সত্যিই সোঁন। থাকে, 
তাহলে গঙ্জার উৎস দেখতে ভানারি-জিওন-গার। পর্তমালার দিকে যাওয়া 
যায়, তাহলে র়েটন হুদদে বা রেভকে যথার্থ তথ্য পাওয়া! যাবে। পৃথিবীর সর্বজত 
গল্প আছে যে, হর্দের তীরে বালুর মধ্যে সোনার গু'ড়ে। রয়েছে, সেই সোনা 
পর্বতের গিরিশিরার ওপর থেকে বাহিত হুয়। তিব্বতী ও অন্ত ব্যবসায়ীর! 
হ্রদের কাছ থেকে সোন! সংগ্রহ করে প্রচুর জাভবান হয়। এই হ্রদের কাঁছা- 
কাছি লোকের অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছ্ন। এই হৃদ পরিক্রম] করলে তীর্থ যাত্রীর! 
মনে করে, তারা পুণ্য লাভ করেছেন। 


সর্বেং পুণ্যং হিমবতে। গজ। পুণ্য! চ সর্বতঃ | 


গঙ্গার উৎস সন্ধানে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পরিক্রমা! করেছিলেন তিনজন বিদেশী 
মিশনারী অভিঘাত্রী সপ্তদশ শত্তকের গোড়ার দিকে । যদিও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল নিষিদ্ধ রাজ্য ভিব্বতে প্রবেশ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা, তবু গার ধারা 
অনুসরণ করে উৎসে পৌছে যাবার কল্পন! হয়তে] করেছিলেনু। তিব্বতে প্রবেশ 
করবার জন্য যে পথ অন্থসরণ করতে হয়েছিল সে পথ নদীর তীর ধরে এগিয়ে 
গিয়েছে। যে পথ ছুর্গম হলেও সম্ভব, সেই পথই হয়তে৷ বা সুদূর অতীতের 
প্রচলিত পথ। 

প্রথম অভিষাত্রী-_-আন্দরের ভ্রমণ কাহিনী তথ্যপূর্ণ। কিন্ত তার ভ্রমণ 
বার্তায় ক্রটিপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে নান সমস্তার উদ্তব হয়েছিল । সুদূর অতীত যুগ 
থেকে গঙ্গার উৎস নিয়ে অনেক অদ্ভুত রহম্তের কৃষ্টি হয়েছিল। রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী গঙগ৷ হিমালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবার পূর্বে 
মূল উৎস বিন্দুসরোবর থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। যূল উৎসের ভৌগোলিক 
অবস্থান নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানীর! মোটামুটি ভাবে আলোচন1] করেছেন। এই 
সরোবরের অস্তিত্ব নিয়ে অবশ্ত বিদেশী ভূগোল বিজ্ঞানীগণ সন্দেহ করেছিলেন । 
কিন্ত সুদূর অতীতকালের তীর্ঘযাত্রীদের মনে অবশ্ এই বিন্বুসরোবরের অবস্থান 
মানাভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে যুধিঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও 
জৌপদী বত্রীমাথধাম দর্শন করবার পর অগ্ঠ তীর্থস্ানের মধ্যে বিন্দু সরোধর দর্শন 
করেছিলেন । "বিন্দু সরোবরের অন্ডিত্ব যে ছিল ন! একথ! বলা ধায় নী । 


চে ৮১ 

কারো কারে ধারণা, বিশ্ুসরোৌবর আসলে ষযানস সরোবর! ফেউ কেউ 
ভাবেন ম্াঁক্ষম তাল বা রাবণ হাদা। এ ধরনের ধারণার পেছনে হয়তে? বা কোন 
যুক্তি ছিল না। অতীতের তীর্ঘধাত্রীর। মানস সরোধর পরিক্রষায় আসতেন । 
রাক্ষস তাল ব1 রাবণ হৃদও তাদের অপরিচিত ছিল না । তাই মানস সরোবর 
পরিক্রমাঁর সময় এই অঞ্চল দিকে প্রবাহিত জলধার। অতিক্রম করতে হত তাঁদের । 
এমনি নান। যুগের ছঃসাহসী তীর্ঘবাজীদের সংগৃহীভ তথ্যের আলোকে প্রভা- 
বাস্বিত হতেন ভ্রমণকারীর1। আন্দ্রের ভ্রমণকাহিনীর ভেতর থেকে সংগৃহীত 
তথ্য অনুসরণ করে কেউ মানচিত্র রচম1] করেছিলেন কিনা জান। নেই। তবে 
সে ধুগে গঙ্গার গতিপথ চিহ্িত করে এশিয়। ও ভারতবর্ষে যে কয়েকটি মানচিত্র 
আত্মপ্রকাশ করেছিল তার মধ্যে লামার্দের অক্কিত মানচিজরকে এতিহাসিক 
বল! যেতে পারে । 

আজ থেকে আড়াই শ বৎসর পূর্বের কথ1। একটি চীনা সামরিফ দলের 
সহযাত্রী ১৭১১ সনে তিব্বতে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন বিশেষ প্রয়োজন 
বোধেই । তিব্বতের এই প্রথম মানচিত্রটিকে পরীক্ষা! করাবার জন্ত পিকিংএ 
অবস্থানরত ফাদার রেগিজের কাছে পাঠানে। হয়েছিল সত্যত। নির্ধারণের 
উদ্দেষ্তে | প্রথম মানচিত্র সাধারণ ভাবেই অঙ্কিত হয়েছিল। রেগিজ এই ক্রুটি- 
পূর্ণ মানচিত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, মানচিত্রটি অত্যন্ত 
সহজ ও সাধারণ ভাবে অঙ্কন কর! হয়েছিল | অঙ্কন কার্ষের সময় কোন তথা, 
ধথা_ স্থানীয় অঞ্চলগুলির দূরত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ কোন কিছুই 
অনুসরণ কর] হয় নি। ফলে মানচিত্রটি হয়েছিল অত্যন্ত ক্রিপূর্ণ | এই ক্রটি- 
পূর্ণ মানচিত্র লক্ষ্য করে তদানীস্তন চীন সম্রাট কাঙ্হি একটি নিখুত মানচিত্র 
রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । এই উদ্দেস্তে তিনি দুজন অভিজ্ঞ 
লামাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিব্বতে | তার অবশ্ঠ চীন। কলেঞ্জে অধ্যয়ন করে 
জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তিব্বতে যাত্রা করবার 
পূর্বেই | এই অভিযানে চীন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সাহায্য করেছিলেন নানাভাবে । 
মানচিত্র রচনা সম্পর্কে সম্রাট নির্দেশ দিয়েছিলেন লাম! দুজনকে । নির্দেশ 
ছিল তার সি-নিন্‌ থেকে লাস, সেখান থেকে গঙ্গার উৎপতিস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত- 
ভাবে পরিভ্রমণ করবে। সেই অঞ্চলগুলো জরিপ করতে হবে। পরিভ্রমণের 
সময় গজার উৎসম্থলে পৌছে পর্যবেক্ষণ করবে । ফেরবার সময় উৎস থেকে 
গঙ্গার জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে পিকিং। সম্রাট কাঁঙহির় সাধনে 
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৮২ গজ! 


উপস্থাপিত করতে হবে সংগৃহীত গঙ্জার জল সত্যতার নিদশনন্বরূপ | 

সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে লামা ছুজন পরিভ্রমণ করেছিলেন । ১৭১৭ সনে 
সেই বনু প্রত্যাশিত মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু মানচিত্রটির সত্যত। 
যাচাই করবার জন্য মিশনারীদের হাতে পৌছে দেওয়। হয়েছিল। প্রখ্যাত 
মিশনারী ঘ্ধ হযালডেন মানচিত্রটি নির্মাণ করবার জন্য সংগৃহীত তথ্য, জরিপের 
স্থান, যাজাপথের পথপঞ্জী পরীক্ষা করেছিলেন । তর্দচুসারে হ্যালডেন তিব্বতের 
মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। লাম! দুজন সম্রাটের নির্দেশে ঘখন তিব্বতে 
ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন জরিপ করবার উদ্দেস্টে, ঠিক সেই সময় তিব্বতে 
বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল । লাসার সমস্ত মঠ, প্রাসাদ লুঠন হয়েছিল নিবিচারে। 
লামাদের বস্তাবন্দী করে উটের পিঠে চাপিয়ে তাতারে পাচার কর। হয়েছিল। 
এই সব বন্দী লামাদ্দের ভেতর থেকে জরিপকারী ছুজন লাম! কোনক্রমে 
পালিয়ে এসেছিলেন। বিদ্রোহের পূর্বে লাসার মঠের প্রধান লামার কাছ থেকে 
মোটামুটি স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব সংবার্দের ভিত্তিতে 
নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্য নির্দেশিত হয়েছিল মানচিত্রে । ফলে গঙ্গার গতিপথ 
সরেজমিনে জরিপ কর] সম্ভব হয় নি। জরিপ করবার সময় লামার৷ কেন্‌১ 
টেইসে পর্বত বা কানেৎ২ সেসান পর্বতের অক্ষাংশ নির্ণয় করতে পারেন নি। 
তার। গঙ্গার উৎস মাপা-বার ভৌগোলিক অবস্থানও নির্ধারণ করতে পারেন নি। 
ষখাষথভাবে, এমন কি পদ্ধাত্রার সময় তারা যেসব মঠে অবস্থান করেছিলেন 
সেগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সংগ্রহ করেন নি। বিশেষ করে ষে মঠে অবস্বান- 
কালে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । সে মঠের ভৌগোলিক 
অবস্থানও নির্দেশিত হয় নি। গ্1 ষে কেনটেইসে পর্বতের পশ্চিম প্রাস্ত 
থেকে উৎসারিত হয়েছে, প্রামাণ্য তথ্যস্বূপ সেখানকার অক্ষাংশও নির্ধারিত 
হয় নি। লামাদের অঙ্কিত মানচিত্র প্রকাশিত হৰার পর অন্যান্য মিশনারীর। 
এইসব তথ্যগত ক্রটি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করে মানচিন্ত্রটির সত্যত। 
নতুন করে নির্ধারিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তারা এই 
মানচিত্রটি কোন প্রখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানীর সামনে পেশ করবার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন, তদনুষায়ী গ্য আনভেলিসের ওপরে লামার্দের মানচিত্র পরীক্ষা 


১, ২, কৈলাস পর্বত 
৩, মানস সরোবর | 


গঙ্গা ৮৩ 


করবার দায়িত্ব স্তস্ত করা হয়েছিল। মানচিত্রটি পরীক্ষা করে আনভেলিস লক্ষ্য 
করেছিলেন ষে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গার উৎস স্থানকে ২৯২" অক্ষাংশ 
উত্তর হিসাবে চিহ্নিত ছিল । লামাদদের অঙ্কিত মানচিত্র সংস্কার সাধন করে ত্য 
হ্ালডেন যেটি প্রকাশ করেছিলেন--সে মানচিত্রে গঙ্জার উৎসস্থান ৩২৭ অক্ষাংশ 
উত্তর দেখানে! হয়েছিল। কিন্তু আনভেলিস মনে করেছিলেন- গঙ্গার উৎস 
স্বান আরো উত্তরাংশে হওয়া উচিত। এই ধারণার বশবর্তণ হয়ে ৩৬” উত্তর 
দেখানো হয়েছিল। সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করে ছ্য আনভেলিস ১৭৩৩ সনে 
একটি মানচিত্র রচন] করে গঙ্গার গতিপথ নির্দেশিত করেছিলেন । 

লামা অভিধাত্রী ছজন তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন । তার। নদীর 
উৎসে অর্থাৎ মানস সরোবরে পৌছে যাবার উদ্দেশ্ট নিয়েই যাত্রা! শুরু করে- 
ছিলেন। দেই হুদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তুষারমণ্ডিত কৈলানপর্বত। 
সাউপে1৪ নদী উৎপন্ন হয়েছে তার পূর্বদিক থেকে, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তার 
মানস সরোবরে উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে সব কিছু পরীক্ষ। করতে পারেন নি, 
ফলে অভিযাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য অ্ুসাবেই রচিত হয়েছিল প্রথম মানচিত্র । 
মানচিত্রটির সত্যতার উপর নির্ভর করা যায় নি বলেই ছ্য হ্যাঁলডেন, পরে 
গ্ভ আনভেলিম যে মানচিত্র ছুটি প্রকাশ করেছিল তাতে মূল তথোর 
পরিবর্তন কিছু ছিল ন।। শুধু গঙ্গার উৎস স্থানকে উত্তর দিকে সরিয়ে নেওয়! 
হয়েছিল । ফলে ১৭১১ সন থেকে শুরু করে ১৭৩৩ সন পর্যন্ত যে চারটি 
শানচিত্র অস্কিত হয়েছিল তাতে গঙ্গার উৎস স্থান__মানস সরোবর । কৈলাস 
পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সেই উৎস স্বান। উৎস সম্পর্কে মূল তথ্য 
থেকে এইসব মানচিত্র রচয়িতার। বিচ্যুত হন নি। 

১৭৩৩ সনের পর গঙ্গার উৎস ও গঙ্গার ধার! নির্দেশিত করে আর একটি 
মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল ১৮৮৪ সনে। এই মানচিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন 
ত্যাঙ্কুইটিল গ্য প্যারন। অ্যাঙ্কুইটিল ছ্য প্যারন ১৭৭৬ সনে লামাদের অঙ্কিত 
মানচিন্্রটিকে ক্ররিপূর্ণ ও ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন । এই মানচিত্র অর্কনকে 
আদৌ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন নি। এই প্রনঙ্গে তিনি বেশ জোরালো! 
মমালোচন1 করেছিলেন। লামাদের জরিপ সংক্রান্ত ক্রুটিগুলি তুলে ধরেছিলেন 
ম্বার সমক্ষে | তার আলোচন! তাই যুক্তিপূর্ণ ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় 
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নদী উৎস ও ধার] চিহ্নিত করবার জন্ক কোন উপযুক্ত ভূগোল বিজ্ঞানীদের 
সঙ্জে আলোচন। কর! হয় মি। নদী যে বিখ্যাত পর্বত বা পর্বতশ্রেণীর বিপরীত 
দিষ্চ থেকে উৎদারিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলির নির্তরশীলত। 
পরীক্ষ! করবার জন্য উপযুক্ত ভূগোল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচন কর। উচিত ছিল। 
যে সব তথ্য সংগ্রহ কর হয়েছিল সে সবগুলে। অনুপযুক্ত ভূগোল তত্ববিদ্‌ তড়ি- 
ঘড়ি করে সংগ্রহ করেছিলেন। কারণ, লামার। এ বিষয়ে নিভূলি তথ্য সংগ্রহ 
করেন নি। তার! যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেইগুলিই, জরিপ করবার 
সময় কোন অঞ্চল দ্বেখেছিলেন বলে দাবি করেন নি। তাদের বণিত পথ ও জরিপ 
অবশ্থ দ্য হ্যালভেনের মানচিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । লামারা বলেন নি যে তারা 
বিখ্যাত মণ-পাম। হর্দের কাছে গিয়েছিলেন বা কেন্টেইসে পর্বতের পাশ দিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । অবশ্য পূর্বে লামারা এই বিখ্যাত পর্বতকে পর্বতশ্রেণী 
বলেছিলেন ; সেই পর্বতশ্রেণীই চীনার1 তিব্বতের পশ্চিমদ্দিকের পর্বতশ্রেণী 
বলে উল্লেখ করেছে; এই পবতশ্রেণীই গ্য হ্যালডেনের মানচিত্রে চিহ্নিত করা 
হয়েছিল । লামাদ্দের আমল মানচিত্র অবশ্য প্রকাশ করেছিলেন স্থ্যচেত্‌ | সেই 
মানচিজ্লে লামাদের জরিপের শেষ স্থানটি ও হ্রদের কথ। লেখ! ছিল। লামাদের, 
মানচিত্রে ষেসব নির্ভরশীল তথ্য ছিল-- সেগুলি ষে পর্বতশ্রেণীতে লাম! দুজন 
পৌছেছিলেন, সেই পর্বতশ্রেণী ভিব্বতকে দক্ষিণ পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে । এই 
পর্বতশ্রেণীর বিপরীত দিক থেকে গা নদী নির্গত হয়েছে । কিন্তু নদীর গতিপথ 
মানচিত্রে চিহিত করবার সময় দেখা! গিয়েছে যে-_-সেখানকার ভ্রাঘিমাংশ ৩৬" 
(পিকিং থেকে হিসেব করে ), নদীর ধার। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ৪২ 
সেখানে নদীর দুটি ধারা দেখানে। হয়েছে । সেখানে নদী দক্ষিণে অগ্রসর হবার 
পর প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম দিকে । আম্ুইটিল দ্য প্যারনই প্রথম অন্থধাবন 
করেছিলেন। তিনিই লামার্দের সংগৃহীত গঙ্গার উৎস সম্পর্কে সমস্ত তথ্য 
বাতিল করবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। লামার্দের সংগৃহীত 
গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সম্পকিত ভৌগোলিক গবেষণ! প্রকাশ করেছিলেন 
ভারতীয় মিশনারী যোশেফ টিফেফেনথালার ১৭৮৪ সনে। সেই গবেষণা 
গ্রন্থের নাম হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফিক বিষ়েচারিবাং ডন্‌ হিন্দুষ্ান। টিয়েফেন- 
থালারের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্যারন একটি নির্ভরশীল মানচিত্র 
রচন। করেছিলেন। টিয়েফেনথালার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জরিপ কার্য পরি- 
চাঁলন। করেন নি। যে সরযূ নদী মানস সরোবর থেকে উৎসারিত হয়ে হিন্দু- 
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স্থানের সমতলে প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহও মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল । 
দেবপ্রয়াগ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত গঙ্গার ধারাও চিহ্নিত হয়েছিল ! লামাদের 
মানচিত্রের ক্রুট-বিচ্যুতি শ্মরণ রেখে গ্ভ হ্যালডেন ও আযানভেলিসের মানচিত্রের 
কথা ভেবেই প্যারন হয়তো নিভূ্ল মানচিত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। তার 
মানচিত্রের আলোচন। গ্রসঙ্গে উডেস্‌ বনিন বলেছিলেন যে-_মানচিত্রে মানস 
সরোবর ও র্াক্ষম তাল, এই ছুটি হুদ একটি জলধারার সঙ্গে যুক্ত । ১৯০৪ সনে 
রায়ডর স্বচক্ষে এই ধার1 লক্ষ্য করে এসেছিলেন। এই জলধারা স্থানীয় 
তিব্বতীয়রা গঙ্গ। চা বলে উল্লেখ করেছিল । রায়ডর বেশ জোয়ের ম্জেই মন্তব্য 
প্রকাশ করেছিলেন গঙ্গ! সম্পর্কে। তার এই মন্তব্য প্রপঙ্গে প্রখ্যাত মিশনারী 
দেসদেরীর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দেখ। যায়__গঙ্গার উৎস সম্পর্কে মানম সরোবর 
ছাড়া অন্ত কোন হ্রদের কথা বলতে চান নি। তার রচনায় মানস সরোবরের 
জল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া রয়েছে । অতীত যুগের মানুবদের বিশ্ব'ন 
ছিল যে জলধারার নাম গঙ্গা চ্যু। “চ্যু” শবে তিব্বতীয় ভাষায় অর্থ_নদী। 
সুতরাং গঙ্জ! চ্যুর অর্থ গঙ্গা৷ নদী । দেসদেরী স্থানীয় অধিবাসীর্দের বদ্ধমূল 
ধারণার বিরোধিতা করতে চান নি। মানম সরোবর রাক্ষদতালের, সংঘোগ স্থলে 
যে জলধার! রয়েছে তার নাম গলা চ্যু। দেঁপদেরী তার ভ্রমণ বিবরণে উল্লেখ 
করলেও গঙ্গার উৎস নিয়ে কোন বিতর্কের সম্মুখীন হতে চাঁন নি। রায়ডর 
কিন্তু গজ সম্পর্কে প্রকাশ করে প্যারনের মানচিত্রকে সঠিক বলে নির্দেশিত 
করেছিলেন। কিন্তু এই উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা পরবর্তাকালের লেখকের ভ্রস্বণ 
বৃ্তান্তে ভুল তথ্য, তারও পূর্বে আন্দ্রে ভ্রমণ কাহিনীতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তথ্য, 
এইসব মিলে গঙ্গার সত্যিকারের উৎস সম্পর্কে নান। সন্দেছের কারণ ছটিস্বে- 
ছিল। ১৬৬৯ সনে আথান। সিয়ার্ম কির্চার এস্‌. জজে- চীনের একটি জার্নালে 
আন্দের ভ্রমণ বার্তায় একই তলের উল্লেখ দেখা গিয়েছিল, সেখানে জ্ছারও 
ভূল বর্ণন৷ দেওয়। হয়েছে। ভ্রমণকারী লাহোর থেকে রওন! হয়ে চলতে চলতে 
গঙ্গা অতিক্রম করে আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীনগর ও ছিরাফারাও (সার্পারাঙ)। 
বেশ বড় ও জনবহুল শহর ছুটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । এমনি করেই এগ্জতে 
এগ্ডতে উচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করে পৌছেছিলেন বিশাল হ্রদের সটমনে, 
সেই ভ্রদের সামনে, সেই হুদ থেকে বেরিয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ভারতের আক) 
সুদীর্ঘ ন্দীগুলি | কিারের বইয়ের শুরুতেই কম্েক পাতা নদীপ্তজোর উদ্দদ 
সম্পর্কে বল। হয়েছে। সঙ্গে দঙ্গে মানচিত্রে গার উত্স ষে এ হুদ, ফেটি চিন্ছিড 
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হয়েছিল। এই তথ্য সম্পর্কে কির্চার বলেছিলেন যে, এই তথ্যটি হিন্দু সন্গ্যাসী- 
দের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । আন্দ্রের দলের একজন সঙ্গী যোশেফ 
তখন ছিলেন রোমে, তখন তার বয়স প্রায় ছিয়াশী বসর | আল্মের সামনেই 
বসে তিনি তার ভ্রমণ বৃতাস্ত বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন । চবিবিশ বৎসর 
পূর্বের স্মৃতি, দীর্ঘদিন পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, খুটিনাটি ঘটনার কতটা বা 
মনে থাকতে পারে ? আন্দ্রে, আজেভেদে। ও দেঁসদেরীর সংগৃহীত তথ্য বিচার 
করে মারখম্‌ সাহেব বলেছিলেন যে সম্ভবতঃ প্রচলিত কাহিনী অন্সারে গঙ্গার 
উৎস হিন্দুদের নানা স্থতিতে ভরা, নান। অপরূপ চিত্রে চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে। 
প্রখ্যাত অভিষাত্রী স্বেন হেডিনের বিশ্বাস যে কির্চারের হয়তো! ব। মানস 
সরোবর সম্বন্ধে ভাস। ভাস] জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হিন্দু সন্গ্যাসীদের কাছ থেকে 
আহরিত। ফাদার রফ.এস জে. ফার্দার গ্রোবারের সঙ্গী । আলন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী 
তার] সযত্বে পড়েছিলেন। সে থেকে মনে হয় কির্চারের ধ্যান ধারণ! আন্দরের 
বিশ্বাসকে পুরোপুরিভাবেই অন্ুসরণ করেছে । তিনি অবশ্য নিজেই এ সম্পর্কে 
যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বলে জান যায় নি। বরং আতন্দ্রের বক্তব্যকে 
বিশ্বাস করে তিনি আরে নতুন করে ভুল করেছিলেন তার গ্রস্থে। কারণ 
আজ্দের ভ্রমণ কাহিনী রায়ডরের মারফত চীনে তাগুত ও তাতার থেকে এসে- 
ছিল। আলন্দের বইয়ের স্বপ্প গ্রচার আর কির্চারের বইয়ের বহুল প্রচারের ফলে, 
লেখায় বহুবার পুনরুক্তি করা হয়েছে অনেক তথ্য সম্পর্কে। তার অর্থ, ভুল 
তথ্য বার বার লেখা বার বার বু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত কর|। তাই 
পাঠকদের মনে সেই ভুল তথ্যই গেঁথে রয়েছে। আন্দ্রের ভ্রমণ বর্ণনার সমর্থন- 
যোগ্য তথ্যগুলো অন্রধাবন কর যেতে পারে। 

গঙ্গার মূল প্রবাহ হিমালয়ের অনেকগুলো জলধারায় পুষ্ট। বুরার্ড বলেছেন 
_ গঙ্গার বিভিন্ন ধার] বড় বড় হিমবাহ থেকে এসেছে । ১৮১৭ সনে জে.হার্বাট ও 
ক্যাহজসন্‌ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে এসেছিলেন। ভাগীরথী নদী গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের বরফ গলে জন্মলাভ করেছিল । সেই স্থানিটিই ভাগীরথীর উৎস। 
১৮৫১ সনে হার্বাটের তথ্যটির প্রতিবাদ করেছিলেন রিচার্ড স্ট্যাচী, তার ভাই 
জন স্ট্র্যাচী এই সম্পর্কে লিখেছিলেন-- ভারতবর্ষের ভূগোলের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
একই কথ। বলা হয়েছে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে, গঙ্গ! হিমবাহের বরফ থেকে উদ্ভুত। 
হিন্দুদের পবিত্র পুথিতে গোমুখ বলে অভিহিত কর] হয়েছে! পৌরাণিক তথ্য 
হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর সাধারণের ধারণা, গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গা 
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উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু যথার্থ ভাবে নিচাঁর করলে দেখ যায়, গঙ্গোত্রী কখনই গঙ্গার 
উৎস হওয়1 উচিত নয়। গঙ্গার অন্যান্য ধারার মধ্যে মুখা ধার1 অলকানন্দ। এই 
ধারাই সব চাইতে দীর্ঘ । ভাগীরখীর তুলনায় অলকানন্দ! সবচাইতে বেশী পরিমাণ 
জল বহন করে। অলক্কানন্দার শেষ প্রান্তে উৎস স্থান তিব্বত সীমানায় নিতি ও 
মানা গিরিপথের দক্ষিণে জলবিভাজিকার সন্নিকটে, নদীর সমস্ত জল গাড়োয়াল 
কুমায়ুনের নন্দােবী, বন্রীনাথ, কেদারনাথ শিখর ও হিমবাহগুলি থেকে 
প্রবাহিত হয়েছে, স্থৃতরাং আন্দ্রে মানা গিরিপথে বিষণ গঙ্গার উৎসে পৌছে- 
ছিলেন। তার বর্ণনায় সেখানে তিনি একটি বড় জলাশয় দেখেছিলেন । সেই 
জলাশয়ের একপাশ দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করেছিল তিব্বতের দ্িকে। 
জন্‌ ওয়াকার ১৮২৭ সনে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, সেই মানচিত্রে দেবতাল 
বলে একটি হৃর্দের অবস্থান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেই হর্দ থেকে উৎসারিত 
কোন জলধার। তিব্বতে প্রবাহিত হয়েছে এমন ভাবে চিহ্নিত করেন নি। ওয়া- 
কারকে অনুসরণ করে ১৮৩২ সনে রিটার হিমালয় পর্ততমালার একটি মানচিত্র 
অঙ্কন করেছিলেন। পরবর্তীকালে মানচিত্রে দেবতাল হৃদ্দটি আর দেখ যায় নি। 
মনে হয়েছিল, ওয়াকারের মানচিত্রটি ষথার্থ সত্য বলে স্বীকুত হয় নি। ওয়াকার 
হয়তো বা ভুল করেছিলেন। অবশ্ঠ ডঃ হার্য হকু অফ .গথারের কাছে এই রহস্য 
সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল । হার্ম অবশ্ঠ কষ্ট করে তার সংগৃহীত 
মানচিত্র গুলি পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন। 

দেবতাল সরকারী মানচিত্রে ১৮৬৫ সন পর্যস্ত দেখতে পাওয়! গিয়েছিল । 
পরে হুদরটি অদৃশ্য হতে চলেছিল মানচিত্র থেকে । সেই সময় হুদটি অনৃশ্ঠ 
হলেও মানচিত্রে চিহ্নিত ছিল। পরে অবশ্য হুদ্দের অবস্থানের উল্লেখ পর্যস্ত মুছে 
গিয়েছিল। এতেও রহস্যের স্থরাহা না হওয়ায় সন্দেহ ছিল পুরোপুরিভাবে । 
পরে অবশ্য সমন্যা সমাধান করেছিলেন স্তার এস্‌. ভি. বুরার্ড। তখন তিনি 
ভারত সরকারের সার্ভেয়র জেনারেল। বুরার্ড সাহেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 
দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত সংশয় নিরসন করেছিলেন। 

সরন্বতী নর্দী মান। গিরিপথের কুড়ি মাইল দূরে কামেট গিরিশৃঙ্গের কাছ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মানা গিরিপধ থেকে নেমে আস হিমবাহ গিরি- 
পথের দক্ষিণ দিকে এসেছে। সেইখানেই সরম্বতী বা বিষ্ণুগন্গার উৎস। 
এই হিমবাহ নেমে গিম্ে একটি হুর্দে এসে মিলিয়ে গেছে। হুদটির নাম 
দেবতাল। মানচিত্রে এই নামে চিহ্নিত হয়েছিল। এই হুদ প্রায় চারশ গজ 
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দীর্ঘ । হ্রদের এক অংশ পাঙ্খগ্রাবরেখা পর্যস্ত এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে 
'একটি হ্ষবাহ নেমে এসেছে পশ্চিষ্ প্রান্ত থেকে । দেবতালের উচ্চতা ১৭২০০ 
ফুট। ঠিক সামান্ত ঢালু দিকটায় দেবতালের কাছেই অপর একটি ছোট্ট হদ 
রয়েছে । স্ই হ্রদটির নাম রাক্ষদতান। দ্বেবতাল ও রাক্ষসতাল ছুটোই 
ভারতীয় মানচিত্বে (১7৪ মাইল) রয়েছে। হ্রদ ছুর্টি এত ছোট যে 
সাম্চিত্রে সাধারণ ভাবে চিহ্মিত। এই থা অনেক সময় বিভ্রান্ত করতে পারে 
ভ্রমণকারীদের। এ থেকে প্রমাণ হয়, ওয়াকারের মানচিত্রের সত্যতা কত- 
টুক? দেবতাল ও রাক্ষতানের রহন্য সমাধানের পর একটি তথ্য খুজে বার 
করার গ্রয়োতবীয়তা ছিল । সে হচ্ছে__আব্জে বলতে চেয়েছিলেন যে-_দ্বেবতাল 
থেকে একটি নদী নেমে গিয়েছে তিব্বতের মালতূমির দিকে । কিন্ত এ ব্যাপার 
হতেই পারে না। কারণ হুদ্দটি মান। গিরিপথের দক্ষিণ ঢালের দ্বিকটায় অবস্থিত। 
নীচের দিকটায় অবস্থিত জলধার! উচু ঢাল বেয়ে অপর প্রান্তে তিব্বতে প্রবাহিত 
হবে কেন্জন করে? আন্দ্রের বর্ণনার ব্যাখ্যা কর। তাই মুশকিল । তার লেখা 
পর্তগ্লীজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষাত্তরকালে দেখ যায় :--“এইভাবে 
যাত্রা অব্যাহত ছিল। সামনে গিরিশিরার কাছে পৌছেই দেখা গেল গার 
জলধারা । মেই জলধারা গ্িরিশিরার ওপরে অবস্থিত বড় হৃর্দ থেকে বেরিয়ে 
এসেছে। হুদ্দের অপর প্রান্তে আর একটি ধার। নেমে গিয়েছে তিব্বতের ঢালু 
ভূমিতে । ধর্দি একই অর্থাৎ এক গিরিশিরার শীর্ষর কথ! উল্লেখ করে থাঁকেন, 
তাহলে সব সমস্য] স্থরাহা হয়। কারণ মানা গিরিপথের ঢালের উত্তরের 
দিকটায় একটি ছোট্ট নদী রয়েছে। সেই নদী প্রবাহিত হয়ে টটলিও, পর্যস্ত 
এগিয়ে পরে স্বাটলেজের ধারায় এসে মিলিত হয়েছে” 

আন্ছের বর্ণনার দ্রর্থ ঠিক বলে মনে হম্ন না। কারণ, তার লেখায় অনেক 
ব্যাকরণগত ভূল ছিল। তিনি এমন কতগুলো! ঘ্যর্থবোধক শব্ধ ব্যবহার 
করেছেন, যার ফলে অর্থ ঠিক পরিষার হয় নি। মনে হয়, তিনি ঘা বলতে 
চেয়েছিলেন, তার লেখায় ঠিক ত। প্রকাশিত হুম নি। ফলে, এমন অর্থ ভাবা 
যেতে পারে, যাত্তে আক্ত্রের লেবার অসামঞ্চম্তত। দূর হতে পারে। আন্দ্রে ষে 
অবস্থায় ভ্রমণ করেছিলেন স্বরে পরিবেশ এবং ষে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে মৃত্যুর 
সঙ্গে যুদ্ধ করে এই ছূর্গম্ গথ পেরিয়েছিলেন ভার মধ্যে মর সমস্বই সব কথা 
বখাষখতাবে ভায্বাস্ প্রকাশ্য করতে পারেন নি। আবহাওযল্া, পরিবেশ তার 
কাছে বম্পুর্ঘ অপরিচিত । তাই তথ্যগ্ত সামঞ্চক্ষের অভাঁৰ খ্বাকন্ধেও আর 
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বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়। যায় না। তাঁর লেখা থেকে বোঝ! যায় যে, তিনি 
নিশ্চিত বিষ্ুগজার উৎসে পৌছে গিয়েছিলেন। মানা গিরিপথ অতিক্রম করে 
ছোট্ট জলধারা, াটটলিডে প্রবাহিত হয়েছে সেইটিই দেখেছিলেন। সেই জলধারা 
হ্রদ থেকে উতৎপারিত হয়ে কোথাও পাথর, কোথাও বা বরফের ভেতর দিয়ে 
লুপ্ত হয়ে আত্ম প্রকাশ করে নি। বরং ধারাটি প্রকাশ্রে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল 
টটলিঙে। মান] গিরিপথের ছু পাশের ধার? ছুটির অবস্থান সম্বন্ধে হেডিন্‌ অবস্থ 
বলেছিলেন ষে জলধারার উৎস মানা গিরিপথ বা তার নিকটবর্তা অঞ্চল। সেটি 
তিব্বতে প্রবেশ করেছে, পরে সাটলেজে এসে মিলিত হয়েছে টটলিঙের 
কাছে। 
কিন্তু ধিনি যত বড় ব্যাখ্যাই করুন না কেন, একথা মেনে নেওয়া মুশকিল ষে 
আন্দে এই অভিযানে যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে মানস সরোবর 
দর্শন অন্ততম | তব ভ্রমণ পথ অস্সরণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মান! গিরিপথ 
পেরিয়ে যাবার পর তিব্বতের বিশাল ভূখণ্ড দেখতে পেয়েছিলেন। তার পেছনে 
সামনে বড় বড় পর্বতশূঙ্গ, সেগুলো তাঁর এগিয়ে যাবার পথে বিশাল বাধা । 
আজ্ছে লিখেছিলেন-_ 
আমাদের চোখের সামনে শুন্রতা বিস্বয়কর ঝন্ক। বরফের সামনে আস্তে 
আন্তে আমাদের চোখের জ্যোতি যেন ক্ষীণ হত্বে থাকলে] । এক সময় আমরা 
তুষার শ্ভ্রতার ওজ্জল্যে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি হারিয়ে ফেললাম । চারদিক যেন 
অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে, রাস্তা দেখে এগিয়ে যাওয়া 
অসম্ভব হতে শুরু হয়েছিল। সবচাইতে সাংঘাতিক বিপদ্দ--আমার সঙ্গী দুজনের 
জন্য । তাদের চোখের দুর্বলতা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলায় 
স্থির করলাম, গুদের দুজনকে যেমন করেই হোক, মানা! গ্রামে ফেরত পাঠিে 
পেব। এতে প্রায় ছু দিন সময় লাগবে । আমি' একটি নিদিষ্ট স্থানে কিছু খাত্যবস্ত 
নিয়ে অপেক্ষা করবো। কারণ, মান! গ্রাম থেকে আমার পেছনে পড়ে থাকা 
সঙ্গীরা খান্বস্ত নিয়ে আসবার কথ!। কিন্তু পরদিন ভোরে দঙ্গী দুজন আমার 
সাহায্য ছাড়া এগিয়ে যেতে সাহস পেলো না । কারণ, গুদের ধারণা, আমি গুদের 
দুজনকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে চাইছি মান! গ্রামে । এর অর্থ__-আমি 
ওদ্বের ুজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি। ও'দের পা ছটো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় 
জমে গিয়েছিল ।” এমনি সাংঘাতিক পরিবেশে বদান্ত্রের পক্ষে সবকিছু সঠিক- 
ভাঁবে পর্যবেক্ষণ বা সমীক্ষা করা সভব নাও হতে পারে। তাই তার ভ্রযখ 


৪৬ গঙ্গা 


বিবরণের তথ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। আজেভেদোর ভ্রমণ বর্ণনায় 
কামেট পর্বত শিখরের কাছে সরোবর দেখেছিলেন। সেই সরোবর থেকে গঙ্গ। 
উৎসারিত হয়েছে । আজেভেদে! এই তথ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে 
সংগ্রহ করেছিলেন । এই সরোবরের সঙ্গে দেবতালের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে 
ভূগোল বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছিলেন কিন৷ জানা নেই। তবে কামেট ও 
মানা গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে একটি অপরূপ সরোবর রয়েছে । সেই হ্রদের নাম 
বস্থধারা তাল। বহুধার তাল থেকে একটি ধার। নির্গত হয়ে ধৌলীগঙ্গার সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে । মান1 গিরিপথের কাছ থেকে বস্ধারা তাল দেখ! ন] যাওয়াই 
সম্ভব । তবে আজেভেদোর বর্ণন। অন্সারে হের উল্লেখ অস্বীকার করা যায় ন1। 
তাই সমস্ত তথ্যের সত্যত। উড়িয়ে দেওয়1 যায় না। অবশ্য ভূগোল বিজ্ঞানীরা 
হুদটির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেবতাল বলেই মনে করেন। সেখান থেকে 
উৎসারিত সরম্বতী নদী আজেভেদে। মানাগ্রাম থেকে দেখতে দেখতে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন । 

আল্ত্রে, আজেভেদে। ও দেসদেরীর ভ্রমণ বর্ণনায় গঙ্গার উত্স সম্পর্কে বলা 
হয়েছে--গঙ্গা একটি সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেই সরোবরের 
ভৌগোলিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত।হয় নি। অথচ সেই আহ্ুমানিক 
তথ্যের ভিত্তিতে হয়ত (ব। প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন আযানভেলিস ও প্যারন। 
তাদের অক্কিত মানচিত্র যূলতঃ লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রের পরিমাজিত 
সংস্করণ। তাই গঙ্গার উৎস স্থান মানস সরোবর বলে চিহ্নিত হয়েছিল? এই তথ্য 
দীর্ঘকাল পর্যস্ত প্রচলিত ছিল। 
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ভাগীরথি স্খদায়িনী মাত-_ 
স্তব জল-মহিম1 নিগমে খ্যাতঃ | 


ঈষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর রাজ্যলিপ্না বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছিল বাংলার 
নবাব সিরাজউদ্দোলার পতনের পর। ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অছিলায় এসেছিল 
ইংরেজ বণিক সাত সমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে। বাণিজ্য অর্থ- সম্পদ 


গঙ্গা ্ঃ 


আহরণ। সেই সম্পদ আহরণের সুষ্ঠু কার্য সম্পন্ন করবার জন্ত ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার কথণ ভাবতে হয়েছিল তাদের । 
যোগাযোগ স্থাপনের অর্থ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যানবাহনের ব্যবস্থার কথা 
চিন্তা করা। যোগাযোগের সহজ ও সম্ভাব্য একটি পথই ছিল--নৌ-পরিবহন। 
কলকাতা ঈন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দগ্তর। সেখান থেকে ভাগীরথী ও 
গঙ্গার প্রবাহ অনুসরণ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোৌগাষোগ সংরক্ষণ 
সম্ভব হতে পারে, এমন ধারণ। তাদের হয়েছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা । 
তার তীরে তীরে প্রাচীন বধিষুণ শহর গড়ে উঠেছিল অতীত যুগ থেকেই । সেই 
শহরগুলিতে উপচে পড়েছিল সম্পদ | সেখানে অসংখ্য প্রাচীন মন্দির । যুগ 
যুগ ধরে সেই মন্দিরে সঞ্চিত হতো সমস্ত ভারতবধের তীর্ঘযাত্রীর্দের সংগৃহীত ধন 
সম্পদ । 

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সেই গঙ্গার গতিপথ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার 
কথা ভেবেছিল গভীরভাবে । বাংলার তর্দানীস্তন বড়লাট ভ্যান্দিটার্ট। তারই 
স্থপারিশে বাংলার প্রথম সার্ভেয়র জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন জেমস্‌ রেনেল 
(»ই এপ্রিল, ১৭৬৪ সন )। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, গঙ্গার প্রবাহ পথ জরিপ করার 
কার্ষ সম্পন্ন করতে হবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই । 

ভারতবর্ষের ভূগোলের জনক বলা চলে জেমস্‌ রেনেলকে । তাঁর জন্ম হয়ে- 
ছিল ১৭৪২ সনে ওরা ডিসেম্বর তারিখে, ইংল্যাণ্ডে--আপকটে । ১৭৪৭ সনে 
যুদ্ধে যোগদান করে রেনেলের পিতা ক্যাপ্টেন জন রেনেল প্রাণ হারিয়েছিলেন। 
পিতার আকম্মিক মৃত্যুতে রেনেলের জীবনযাত্রা! ছুঃখময় হয়ে উঠেছিল। তার মা 
সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করে ভাশুরের সংপারে আশ্রয় নিয়েছিলেন পুত্র- 
কন্যাদের হাত ধরে । সেখানে নান? দুঃখ কষ্টের পরে মিসেস্‌ রেনেল বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন একজন বিপত্বীককে বিবাহ করতে । এই অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে 
রেনেল আশ্রয় পেয়েছিলেন বেইলী নামে একজন ধর্মধাজকের কাছে। সেই 
সময় রেনেলের বয়স মাত্র দশ বৎসর। তিনি তখন চ্যাভলির একটি স্কুলে 
পড়াশ্তনা করতে শুর করেছিলেন। স্কুল জীবনের স্বল্প সময় তার খুবই স্থখের 
ছিল। কিন্ত সেআনন্দ বেশী দিনের জন্য স্থায়ী হয় নি। সেই সময় বেইলীর 
আকম্মিক মৃত্যুতে রেনেল যেন দ্বিতীয়বার পিতৃহার] হয়ে অনাথ হয়েছিলেন । 
ব্যারিংটনের গির্জায় নতুন ধর্মযাজক রেভারেণ্ড গিলক্রাইস্ট এসেছিলেন বেইলীর 
মৃত্যুর পর | গিার দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসহায় জেমস্‌ রেনেলকেও 


৯২ গা 


আশ্রয় দিয়েছিলেন চ্যাডলির স্কুলে - ব্রেনেলের পড়াগুনার অগ্রগতি হঙ্গেছিল। 
সেখানকার প্রাকৃতিক পর্ধিবেশে থাকার ফলেই তাঁর মনে ভূগোল বিজ্ঞান 
সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল। চ্যাডলিতে খাড়া পাহাড়, সবুজ বনানী, বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর তার মন ত্তরে রেখেছিল । বারো! বৎসর বন্মসে রেনেল চ্যাডলির চার- 
পাশট! ভালভাবে ভ্রমণ করবার স্থযোঁগ পেয়েছিলেন । ভূগোল বিদ্ভা। সম্পর্কে 
আগ্রহ লক্ষ্য করে রেভারেও্ গিলক্রাইস্ট রেনেলকে চ্যাভ্‌লির প্রিমাউথে নৌ- 
বিদ্ত। শিক্ষার জন্ত পাঠিয়েছিলেন । সেই সময় রেনেল আরো সম্যক জ্ঞান অর্জন 
করেছিলেন ভূগোল বিজ্ঞান সম্পর্কে। বালকের জ্ঞানস্পৃহা! লক্ষ্য করে গিল- 
ক্রাইস্ট তার শ্তালক মিঃ স্তাফ্রির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্তাক্রির বন্ধু নৌ- 
সেনাপতি ক্যাপ্টেন হাইড. পার্ক। ১৭৫৬ সনের জাঙ্ছুয়ারিতে রেনেল ক্যাপ্টেন 
হাইড, পার্কের পরিচারক হিসাবে স্পেনের উপকূলে ছু বৎসর অতিবাহিত করে- 
ছিলেন। এরপর ক্যাপ্টেন হ্যাল্ডেনের সঙ্গে “আমেরিকা” জাহাজে মাত্রাজে এসে 
পৌছেছিলেন ১৭৬০ সনে সেপ্টেম্বর মাসে। পরের মাসে তিনি যুদ্ধে ঘোগদান 
করে ফরাসীদদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন তিনি অবস্থান করছিলেন 
ত্রিক্কোমালীতে। 

ত্রিক্কোমালীর প্রারুতিক পরিবেশ যৃগ্ধ করেছিল রেনেলকে | দক্ষিণ ভারতের 
উপকূল ভাগের সমুদ্র হয়তো তাকে হাতছানি দিয়েছিল। তিনি পার্কারের 
উৎসাহে মেরিন সার্ভে শিক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বোস্বাই 
সমূত্রে সীতার শিক্ষা! লাভ করবার পর মেরিন সার্ভে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। 
১৭৬৩ সনে রেনেল .পুরনেো! চাকরিতে ইস্তফ দিয়ে যোগদান করেছিলেন ঈস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর নতুন চাঁকরিতে। তখন তার বাৎসরিক বেতন হয়েছিল 
৩*০ পাউও। ঈন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর নির্দেশ অন্যারী রেনেল নেপচুন জাহাঙ্গের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে মহম্মদ ইউস্থফের হাত থেকে মাছুরী দখল করেছিলেন । তার 
অদম্য সাহস ও দক্ষতা_কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপর থেকেই 
রেনেলের নতুন জীবনযাত্র। শুরু হয়েছিল। 


ভারতবর্ষকে ভালোবেস্ছিলেন রেনেল। ভারতের সমুদ্র, নঘনধী মুগ্ধ বরে- 
ছিল। ভূগোল বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, মেরিন সার্ভের অভিজ্ঞতাসম্পন্ধ রেনেলের দবেহ- 
মন আকর্ষণ করেছিল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা। সেই গঙ্গা নষীর ধার! 
জরিপ করবার স্বপ্ন জেগেছিল তার। পলাশীর যুদ্ধের সমাপ্তির চুত্র বৎসর অতি- 
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বাহিত হয়েছিল। সাআজ্য স্বাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রথম সার্ভেয়র 
জেনারেলের সর দগ্তর স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামে । এক মাস ধরে 
গঙ্গার ধার] জরিপকার্ষের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল (নিখু'তভাবে। একজন 
দুঃসাহসী তরুণ নৌ-সেনাপতি, অভিজ্ঞ ভূগোল বিজ্ঞানী ও মেরিন সার্ভের 
অভিজ্ঞ হিসাবে জরিপকার্ধ শুরু করেছিলেনশ্রুদক্ষতার সঙ্গে । প্রথমত তিনি গঙ্গার 
গতিপথের বিভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করবার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন । সেই সময় 
অর্থাৎ ১৭৬৪ সনের পুরে। বর্ধাকাল তিনি বড় বজরায় বসবান করতেন। জরিপের 
প্রাথমিক পর্ব হিসাবে গঙ্গার ধার। পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । ইতিমধ্যে গভর্নরের 
কাছ থেকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ চাওয়ায়, গভর্নরের তরফ থেকে 
সামান্য অসহষোগিতার আভাস লক্ষ্য করায় বিশ্ৃত হয়েছিলেন জেমস্‌ রেনেল। 
তিনি তাই বাধ্য হয়ে নদী বক্ষে জরিপকার্ধ স্থগিত রেখে সার্ভে অফিসের সদর 
দপ্তরে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন । সমস্ত সময়ট। তিনি তখন বাংলাদেশের 
নিতূল ভূগোল রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বৎসরের শেষে তিনি গভর্নরের কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন লগুনে । ধাবার পূর্বে সার্ভেয়র জেনারেলের 
পদ থেকে ইন্তফ] দিয়েছিলেন । পরে ভ্যান্সিটার্ট রেনেলের প্রয়োজনীয়ত। 
উপলব্ধি করে চিঠি দিয়েছিলেন লগুনে। চিঠিতে রেনেলকে অনুরোধ করে 
লিখেছিলেন__-“আপনি স্বেচ্ছায় যে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, 
সে কাজ যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। আমার তরফ থেকে আপনার সমস্ত কাজের জন্য 
পর্ণ সহযোগিত। দেওয়] হবে। কোম্পানী আপনার কার্ধে কোনরূপ বাধ! দেবে 
না। আপনার নিংস্বার্থ কাজের জন্য সহান্গতৃতির বিন্দুমাত্র অভাব হবে না।” 
রেনেলের তখন বাৎসরিক বেতন ৯০০ পাউগ্ড হয়েছিল । সেই সঙ্গে অন্থান্ত 
ভাতা মিলিয়ে বেতন এসে দ্াড়িয়েছিল এক হাজার পাউণ্ডে। ১৭৬৫ সনে 
১৪ই জাঙ্গয়ারিতে রেনেল ইঞ্জিনীয়ারের পর্দে উন্নীত হয়েছিলেন । পর বৎ্সরই 
করেছিলেন জরিপকার্ষের পূর্ণ পরিকল্পনার সর্বশেষ অংশটুকু । মানচিত্রে বাংলার 
সমতলভূমি ও হিমালয়ের উচ্চভূমির বার পৃথক করা তিব্বত পর্যস্ত চিহ্নিত করা 
হয়েছিল। সেই সময় হিমালয় পর্বতমালার সঠিক পরিচয় জানা ছিল না 
রেনেলের। তাই বিশাল হিমালয় পর্বতমালাকে টাটারিয়ান বলে উল্লেখ করে- 
ছিলেন মানচিত্রে । অবসরকালে রেনেল ঢাকায় এসে বেশ কিছুকাল অতিবাছিত 
করতেন। গঙ্গ! ও ব্রহ্গপুত্রের সঙ্গমের সন্নিকটে ঢাক শহর ছিল হুম্দর। পূর্ব 
দিকে মেঘনা, দক্ষিণ ও দৃক্ষিণ পশ্চিমে পদ্ম! বা গঙ্গার ধারার এক অংশ, পশ্চিমে 
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যমুন। বা ব্রন্মপুত্র। ১৭৬৬ সনে রেনেল ভুটান সীমান্তে জরিপ কার্ষের উদ্দেশ্যে 
গিয়েছিলেন । সেখানে একদল সন্াসী তাঁকে আক্রমণ করেছিল মারাত্মক অস্থ- 
শশ্্র নিয়ে। রেনেলের সঙ্গী ছিল নব্বইজন সিপাহী ও লেফটন্তাণ্ট মরিসন। 
নিকটবতাঁ গ্রামে রেনেল ও তার দলবলকে ঘিরে ফেলেছিল সন্ালী দল। 
অন্তান্ত সবাই দ্রুত পলায়ন করতে পারলেও রেনেল কিন্তু পারলেন ন!। 
তিনি আক্রান্ত হয়ে গুরুতরক্ূপে আহত হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের তরবারির 
আঘাতে রেনেলের ডান হাত পঙ্গু হয়েছিল চিরতরের জন্য । বাম হাতের 
আঙ্লও অকেজো হয়ে গিয়েছিল । 
গঙ্গার জরিপকার্য রেনেল শুরু করেছিলেন ১৭৬৩ সন থেকে । ১৭৬৭ সন 
পর্যস্ত চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গঙ্গ'র ধারার এভিহাপিক জরিপকার্ধ 
সম্পন্ন হয়েছিল | গার জলধার1 ষে অংশে প্রবাহিত হয়েছে, সেখান থেকে 
্কুরু করে সথদূর আগ্রা পর্যস্ত চিহ্নিত অঞ্চল জরিপ কার্য করবার জন্ত নিদিষ্ট কর 
হয়েছিল। এই দীর্ঘ অঞ্চলের মধ্যে ছিল-_বাংলা, বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, 
আগ্রা, দিল্লীর কিছু অংশ ও উড়িস্তার পূর্বে আসাম পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল । বঙ্গীয় 
উপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব, বালাসোর, দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে কাল্পনিক রেখ 
উড়িম্তার ভেতর দিয়ে টেনে পশ্চিমে আগ্রা, সেখান থেকে হরিছার (যেখানে 
গঙ্গ। প্রথম হিন্দুম্থানের সমভূমিতে প্রবেশ করেছে ), সেখান থেকে সোজা উত্তরে 
ভুটানের উচ্চ পর্বতশ্রেণী পর্যস্ত টেনে নিয়ে মোটামুটি "অঞ্চলের দ্রাপ্িমাংশ অক্ষাংশ 
নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই সব সংগৃহীত তথ্য অনুসারে দেখা ষায়-_ 
আগ্রা থেকে বাংলার পূর্ব অংশের দূরত্ব ৯** মাইল। 
ক্লু. বউড়ুর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে- আগ্রার দ্রাঘিমাংশ ৭৮/২৯ 
কলকাতার দ্রাঘিমাংশ ৮৮/২৮ 
দুই স্থানের দ্রাঘিমাস্তর ( পর্যবেক্ষণের ফলে ) ৯/৫৬ 
জরিপ করবার ফলে ৯/৫৮ 
ক্যাম্পির পর্যবেক্ষণ অনুসারে দেখা যায়-_ফমুনার প্রাঘিমাংশ ৮০/৪” 
রে. এম্‌. স্মিথের পর্যবেক্ষণ অচ্লারে ধমুনার দ্রাধিমাংশ ৮০/০* 
জরিপকার্ষের স্থবিধার জন্ত রেনেলে কতগুলে! বিখ্যাত শহরের অবস্থান 
নির্বাচন করেছিলেন। 
মেগাঙ্িনিসের সময়কালের বিখ্যাত শহর পোলিবোগ্রার নায়, কাল পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবিত হয়েছিল । তাহুষায়ী £ - 
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পোলিবোগ্র।--পলিয়ম্ব।--পাটলিপুত্র-পাটন] | 

জরিপের কার্ধের জন্য রেনেলের চিহ্হিত স্থানগুলি ছিল-_পাটনা, কনৌজ, 
গৌড়, পাওুয়া, সাতগাঁও ব1 সঁতগাঁও ব। সপ্তগ্রাম ও সোনার গা । পোলিবোগ। 
বাদে আর সব স্বানগুলোর নাম উল্লিখিত রয়েছে আইন-ই-আকবরী বা ফিরি- 
স্তির বর্ণনায়। প্রিনি পোলি'বাগ্ার যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারিত 
করেছিলেন। (রেনেলের অবশ্য এইরূপ ধারণাই ছিল ।) অন্যান্য ভূগোলতত্ববিদ্্‌ 
সাধারণভাবে পোলিবোগ্রার ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন । 
অবশ্ঠ তারা স্বীকার করতেন যে পোলিবোগ্র। গঙ্গার ভান পারে অবস্থিত। এই 
জন্যই সম্ভবতঃ: এই অঞ্চলের নাষ হয়েছিল গাঙ্গোয়ম্‌। পোলিবোথ1 সম্পর্কে প্রিনি 
লিখেছিলেন যষে-এই শহর একটি বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নদীটির নাম 
ছিল এড়োনোবোয়াস্‌। এড়োনোবোয়াঁস্‌ নদীর প্রথম উল্লেখ করেছিলেন 
এরিয়ান। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি । 
গঙ্গা ও সিন্ধুর পরে এই নদীর স্থান । প্রিনি নিশ্চিত হয়েই লিখেছিলেন যে, 
যমুনার ধার] এসে গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল মথুরায়। সেই ধার! প্রবাহিত হয়েছিল 
পলিবোগ্রার পাঁশ দিয়ে। অপর একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে গজ! 
যমুনার সঙ্গম থেকে পোলিবোগ্রার দূরত্ব ৪২৫ মাইল | স্টর্যাবো অবশ্ত নিকটস্থ 
কোন নদীর অবস্থানের উল্লেখ করেছ নি। মেগাস্থিনিপ তার বিবরণে 
পোলিবোথার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন । তিনি বেশ কিছুকাল বসবাস 
করেছিলেন সেই নগরে । তাঁর বর্ণনায় দেখ! যায়-পোলিবোপ্রার দৈর্ঘ্য 
৮* স্টাডিয়া, গ্রস্থে ১৫ স্টাডিয়া। হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, শহরের দৈর্ঘ্য 
১০ মাইল, প্রস্থ ২ মাইল। ইউরোপের ঘষে কোন শহরের আয়তন, 
ঘনবসতির সঙ্গে পোলিবোগ্াকে তুলনা করা চলে। অবশ্য ভারতের সব 
শহরই একরূপ নয়। বাংলার গৌড় পোলিবোগ্রার চাইতে বিশাল। প্রিনির 
ভারতীয় বইয়ে দিন্ধু ও গঙ্গার মুখ পর্যস্ত দূরত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। 
পোলিবোগ্ার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও উল্লেখ ছিল। প্রিনি, স্ট্যাবোর 
বর্ণনা ও বিস্তৃত বিবরণ অনুসারে নান! সংশয় জাগে । মনে হয়--পোলিবোগা 
ছাড়া সেইস্থানে আর কোন শহর অবস্থিত ছিল কিন।? মেগাস্থিনিম সে যুগে 
যথার্থই রাজধানী হিসাবে পোলিবোগ্র! দেখেছিলেন কিন? গঙ্গার ধার জরিপ 
করবার সময় প্রাচীন পোলিবোগ্রার অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রেনেলকে 
বেশ বিভ্রান্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । পরে অবস্থ স্থানীয় অঞ্চল 


স্৬ গজ 


ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর] হয়েছিল। তার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি বিশাল 
শহর, ষ! প্রাচীন যুগের স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমান পাটন। ব। পাটলিপুত্র বা 
পোঁলিবোগথা--এই নামে একটি বিশাল শহর ছিল। উইলিয়াম জোম্দপ আবিষ্কার 
করেছিলেন এই শহরটি । জোন্স আরে! আবিষ্কার করেছিলেন যে- শোন নদী 
গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছিল মনিয়ার কাছে। সেখান থেকে বর্তমান পাটনার 
দূরত্ব বাইশ মাইল । শোন ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলেই অবস্থিত ছিল পোলিবোশ্র!। 
বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল সেই প্রাচীন শহর । রেনেল অবশ সেই শহরের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন ৷ পোলিবোগ্রার ভৌগোলিক অবস্থান গ্রসঙ্গে 
গ্রিনির তথ্যগুলি যথার্থই গঙ্গার ধার। জরিপ করবার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। ১ 


১. প্রিনির তথ্য এইরূপ £ তক্ষশীলা-_সিন্ধুর নিকটবতাঁ আটকের কাছাকাছি। 
আটকের সন্গিকটেই অবস্থিত হিদাম্পাস নদী । 
আটক থেকে হিদ্াম্পাস ব| ঝিলাম নদীর দূরত্ব. ১২০ রোমান মাইল 
ঝিলাম নদী থেকে হাইফোফিস বা বোয়াবের দূরত্ব ৩৯০  ” 
হাইফোফিস থেকে হিন্্রাস বা সাটলেজের দূরত্ব ১৬৮ 


সাটলেজ থেকে যোমনাস বা যমুনার দূরত ১১ 8 
যমুনা থেকে গঙ্গার দূরত্ব ১১৯ রঃ 
গঙ্গা থেকে রোদাপার দূরত্ব ১১৯9 
রোদাপা থেকে কালি প্লাকৃস। বা কালিন্দী 
নদীর দূরত্ব ১৬৭ & 

কালিন্দী নদী থেকে যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ২২৫. ৮ 
যমুনার সঙ্গম স্থল থেকে পোলিবোথার দূরত্ব ৪২৫  » 
সেখান থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ লি, “ঠা 


এ স্থলে-_মাইল শব্দের অর্থ গ্লিনির মাইল | এমূ. ভি. আনভেলিসের ধারণ। 
প্রিনি গ্রীক স্টাডিয়াকে মাইলে রূপান্তরিত করেছিলেন। তদনথযায়ী ১ যাইল 
-₹৮ স্টাড্‌। 

আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় দূরত্ব মাপ কর! হয়েছিল তার 
জরিপকারীদের সাহায্যে। তদহুযায়ী পাঞ্জাব থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব 
নির্ধারিত হয়েছিল ১১৪* ভৌগোলিক মাইল -: ২০২৩ রোমান মাইল। স্ুতরা' 
গ্রিনির বা রোমান মাইল- গুপ্ত ভৌগোলিক মাইল বা বৃটিশ মাইল। 


গা ভি 


সেকালের সৃগোলতত্ববিদ্দের মধ্যে পার্থক্য থাক সত্বেও যোটাসুটি যেনে 
নেওয়! হয়েছিল ষে প্রাচীন পো্সিবো্া। শহর থেকে পাটন। শহরের দুরুদ প্রা 
৪৪ ম্বাইল।২ কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, পাটনা পোলিরোগ্জার অতি 
নিকটবর্তা। গঙ্গ! যমুনার মহ্ষম গ্ছলের নিকটেই এই শহর অবস্থিত ছি । 
নানা নৈসগিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা পোলিবোএা, গঙ্গা যমুনার 
সঙ্গম গ্বলের কোথাও লু হয়ে গিয়েছিল । জরিপ কার্ষের সময় রেনেলকে সব 
তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তাঁর জরিপ কার্ষের বিবরণ আজ থেকে ছুশে। 
বৎসর পূর্বের | গঙ্গা যমুনার সম স্থলের নাম প্রয়াগ। হুদুর প্রাচীনকাল 
থেকেই প্রয়্াগতীর্ঘের কথা প্রচলিত ছিল। রেনেল হয়তো ব? প্রয়াগ অথবা। 
এলাহাবাঁদ সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানতেন না। গঙ্গা ও অন্ত কোন নদীর 
সঙ্গম স্থলে হিন্দুদের পবিভ্র 'তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শোন নদী ও গঙ্গার সঙ্গম 
স্থলে অবস্থিত প্রাচীন পাটলিপুত্রও ছিল প্রাচীন তীর্থ। পরবর্তীকালে সেই 
শহর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শোন নদী সে যুগে বেশ 
প্রশস্ত নদী ছিল । পরে, নদীর গতিপথ হয়তে। বা পরিবতিত হবার ফলে গঙ্গা ও 
শোন নদীর সঙ্গম স্থলও পরিবতিত হয়েছিল। নদীর গতিপথ পরিবতিত হবার 
ফলম্বরূপ পৌলিবোথ। বা পাটলিপুত্র শহর লুপ্ত হবার অন্যতম কারণ হিসাবে 
ষেনে সেওয়া যেতে পারে । অতীতকালের সময়ের ব্যবধানে নদীর প্রকৃতি, নদীর 
লোচ্ছাস, ভয়াবহ বন্যা, নানা নৈসগিক টন! নদী উপত্যকার পরিবর্তন 
ঘটাতে পারে । তাই নদীর তীরে গড়ে ওঠ। প্রাচীন জনপদ ও শহর লুপ্ত হওয়া 
অমম্ভব নয়। 

জরিপ কার্ধের বিবরণে রেনেল লিখেছেন--“আমি নিজে গঙ্গ। সম্পর্কে যে তথ্য 
আহরণ করতে পেরেছিলাম, তাতে জেমেছিলাম যে--কোশা নদীর সঙ্গে গজার 


২, মানচিত্রে (আ্যানভেলিসের ) গঙ্গ! যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব 
৯৯* প্রিনির মাইল 
বোয়াব থেকে দূরত্ব ১০৬৩ 
পোলিবোগ্র। থেকে গঞ্জ যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ৪২৫ 
প্লিন্ির মক্তে পাটন। থেকে গল। যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ৩৪৫ 
(স্থানের দূরত্বের পার্থক্য ৪২৫--৩৪৫-- ৮০ ৮ 
৮* লিনির মাইল» &৪ বুহ্িশ মাইজ। 


গ 


৯৮ গজ 


সঙজম স্থল পরিবতিত হয়েছিল । পাটনার দক্ষণ দিকে প্রাচীন যুগের নদীর গতি- 
পথের নিশান! দেখতে পাওয়া যায়। সে স্থানটি গঙ্গার তীরে- ফতোয়াবাদ । 
এরিয়ান যমুনা! নদীর উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তার বইয়ে শোন নদীর 
উল্লেখ করেছিলেন । আর যদ্দি অন্ত কোন তথ্যান্গসন্ধানীর তথ্য ন। মান! হয়, 
তাহলে প্রিনির তথ্যগুলে৷ পুনরালোচনা কর] যায়। প্লিনি বলেছিলেন-_ষমুনা 
নদী মথুরার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পোলিবোগ্াতে মিলিত হয়েছে গঙ্গায়। 
এতে মনে হয়, পোলিবোগ্র! গজ ঘমূনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্ত অপর 
বিবরণ অহ্থসারে দেখা যায় পোলিবোগ্রা! গা যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে ৪২৫ 
মাইল ঢালের দিকে । তাহলে এই শহরের সন্নিকটে ষে সঙ্গম, সেখানে গল্গাও 
অপর একটি নদী। 

্যাবোর মতে পোলিবোগ্া! থেকে গার মুখ ৬০০৭ স্টাভিয়!। 

প্রিমির মতে পোলিবোগ্র৷ ও পাটন। একই স্থানে অবস্থিত। 

্যাবোর মতে পোলিবোগ্া। ও পাটন! একই স্থানে অবস্থিত | 

অর্থাৎ শহর থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব প্রিনি ও ষ্র্যাবোর মতে এক। 

পোলিবোথ্রার মতো আরো! একটি শহর ছিল গঙ্গার তীরে । সেই শহরের 
নাম কনৌজ। কনৌজের দ্রাঘিমাংশ ৮১১৩০ অক্ষাংশ ২৭৭১ হিন্দুস্থানের 
রাজধানী কনৌজের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই শহরটি 
সমৃদ্ধ সম্পন্ন ছিল খুষ্টপূর্ব যুগে । গঙ্গার তীরে এই বিখ্যাত শহর রেনেল দেখে- 
ছিলেন। শহরটির অর্ধেক অংশ দেখা যাচ্ছিল তখনকার যুগে। গঙ্গা নদী 
প্রবাহিত ছিল কনৌজের দক্ষিণ তীর ঘেষে । সেখানে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত 
হযেছিল কালিন্বী নদী। গ্রিনি তার বইয়ে-কালিনিপ্লাকৃসি বলে উল্লেখ করে- 
ছিলেন কালিন্দী নদ্রীকে। (ফেরিস্তির মতে) কথিত আছে, কনৌজ এক 
হাজার বৎসর পূর্বে হিনুস্থাণের বজধাশী ছিল। পরেখানে পুরু রাজার পরবর্ত 
বংশধর বসবাস করতেন। পুরু খুষ্টপূর্ব ৩২৬ সনে আলেকজাগ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ 
করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতেও এ শহরে দেখ! যেতো তিরিশ হাজার পানের 
দোকান। কারণ, ভারতীয়র। সাংঘাতিকভাবে পান খেতো। 


আইন-ই-আকবরী পুঁথিতে লেখা আছে, ব্রক্ষপুত্র চীন দেশ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু গার উৎস সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। যার ফলে 
তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করবার সময় নানা অস্থবিধার সমষ্টি হয়ে- 


গঙ্গা ৯৯ 
ছিল। লামাদের সহায়তায় অঙ্কিত মানচিত্রে গ্ভ হ্যালডেন্‌ কিন্ত সাঙপো। ও 
গঙ্গার উৎস ' সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। গঙ্গ! থে স্থানে হিন্দু্ানের 
গমতলভূমিতে অবতরণ করেছে, সে স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ২৮" 
অক্ষাংশ । কিন্ত পরবর্তাঁকালে পর্ধবেক্ষণের সময় দেখা গিয়েছিল যে সেই 
অবস্থান চিহ্নিত হয়েছিল ৩০" অক্ষাংশে। অক্ষাংশ সম্পকে তুলনামূলকভাবে 
আলোচনা করলে দেখা যাবে যে হরিদ্বার তিব্বতের রাজধানী লাঁসার ২” 
অক্ষাংশ নিকটব্তা। ফলে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রে পিকিঙকে হরিঘারের 
কাছেই দেখানো হয়েছিল। পর্যালোচনা করার ফলে দেঁখ। গিয়েছিল যে-_ 
মানচিত্রের পশ্চিম দ্রিকটা ত্রুটিপূর্ণ । রেনেল তাই গঙ্গ। ও সাঙ্পোর উৎসের 
অবস্থান ২৯ বা ৩*" অক্ষাংশের পূর্বে ২ উত্তরে বা ৩১? বা ৩২ অক্ষাংশ 
হওয়াই সম্ভব। সমস্ত ত্রুটি বিচ্যতি আলোচনা করে রেনেল মন্তব্য করেছিলেন 
ঘে গ্য আনভেলিসকে গঙ্গ-সাঙপোর উৎস স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানকে 
আরো ২" অক্ষাংশ বাড়ানো! উচিত ছিল। অবশ্য দ্রাঘিমাংশ একই থাকবে। 
আনভেলিসের বাংলাদেশ ও লাসার ভৌগেলিক অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণাই 
ছিল না। তাই লাপার অক্ষাংশ লামার্দের মানচিত্রে চিহ্নিত ২৯৫ অক্ষাংশ 
হিমাবেই মেনে নিগ্লেছিলেন। কিন্তু ফাদার জর্জের মতে লাসার অক্ষাংশ ৩০৩০ 
অক্ষাংশের তারতম্যের ফলে লাপার ভৌগোলিক অবস্থান পরিবতিত হতে চলে- 
ছিল। এই জটিলতার সমাধান করবার জন্য পরে বড়লাট হেহিংস্‌ ১৭৭৪ সনে জর্জ 
বোগেনকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন দাঁলাই লামার দরবারে রাষ্্দ্ত হিসাবে । তিনি 
কুচবিচার থেকে পায়ে হেটে গিয়েছিলেন ফারিজঙ, সেখান থেকে চামোলিঙ্‌। 
চামোলিড্‌ থেকে বোগেন পৌছে গিয়েছিলেন লাসায়। তিনি একই ভ্রাঘিমাংশ 
ও অক্ষাংশ অন্নপরণ করেছিলেন লাসায় পৌছবার জন্য | কিন্ত তার ভমণবার্তায় 
কোনরূপ ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। শুধু দীর্ঘ পদযাত্রায় 
কতদিন অতিবাহিত হয়েছিল অর্থাৎ ভ্রমণের দিনপপ্তী লিখে রেখেছিলেন । 
ঠার পদযাত্রা থেকে একটি তথ্যই পাওয়। গিয়েছিলে। যে -ভুটানের রাজধানী 
থেকে লাখিছুয়ারের সোজাস্থজি দূরত্ব মাত্র ৪৬ মাইল। বোগেনের এই ভ্রমণ- 
বার্তা থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়__ 

লাখিছুয়ারের অক্ষাংশ ২৬৫৬ 

ভুটানের রাজধানীর অক্ষাংশ ২৭:৪৩ 

ফারিজঙের অক্ষাংশ ২৮. 


টপ, গজ 


কিন্ত লাঙ্বাদে্ অস্কিত মাঘচিজ্জে ফারিত্ঙের অক্ষাংশ ২৭" রূপে চিহ্নিত 
ছিন্স। এই অক্ষরেখ! পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীন্মাবন্ধ। কারণ, এই পর্বতশ্রেঞ্ী বাংন। 
ও তিব্বতের লীষায়েখ! চিহ্িত হয়েছিল। এই অন্ভূত নবস্তার সমাধাঁন করবার 
জন্য বোগেম্ চেষ্টা করেছিলেন । তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে-_ফাঁরিজও 
তিব্বত বাংলার সীমান্ত শহর। অর্থাৎ ফারিজঙ ভূটামের শহর বাংলার নয়। 
বোগেনের এই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ জটিলতাকে সহজ করতে সাহায্য করেছিল 
মাত । | 

গ্প। ও সাঙ্পোর মুখোমুখী বা উৎসের£দিকটায় লামার] পর্ধবেক্ষণ করে- 
ছিলেন বলে সবার ধারণ। ছিল । পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ পেশ কর। হয়েছিল 
চিন অত্রাট কাঙ্হির সামনে । সেই বিবরণে অনেকগুলো ভৌগোলিক তথ্য 
সন্গিবেশিত ছিল। প্যারনের মানচিত্রে গঙ্গা ও গোগরার উৎম ও ধার] চিহ্নিত 
হয়েছিল। প্যারনের মানচিত্র রচনার তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তিয়েন্ফেন্‌- 
থালারের কাছ থেকে । মানচিত্রটি চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল রেনেলের। 
কারণ, এই মানচিত্রে গঙ্গার ধার। গল্গোত্রী পর্যস্ত এমন কি হিন্দুদের তীর্থস্থান 
গোমুখ পর্যস্ত চিহ্নিত ছিল। গোমুখ থেকে গঙ্গার সমতল যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য 
৩০* মাইল। মানচিত্রে গোগরার উৎস থেকে শুরু করে পশ্চিম তিব্বত পর্যস্ত 
চিহিত ছিল। তিয়েন্ফেন্থালার অবশ্য গোগরার উৎস শ্বচক্ষে দেখেন নি। 
কিন্তু রেনেলের বিশ্বাস, তিয়েন্ফেন্থাঁলার গঙ্গোত্রী দর্শন করেছিলেন । মানচিত্রে 
গোগরার উৎপত্তিস্থলে একটি হৃদ চিহ্নিত ছিল। হুর্দটির নাম ল্যাঙ্কেন৩। ঠিক 
তার পূর্বে বিশাল হুদ মানস সরোবরকেও দেখানো হয়েছিল মানচিত্রে । অবশ্ঠ 
ল্যাঙ্কেন ও মানস সরোবর কোন জলধারার দ্বার যুক্ত দেখানে৷ হয় নি। মানস 
সরোবর থেকে ছুটি জলধারার চি দেখানে। হয়েছিল মানচিত্রে । একটি ধার' 
প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্বে ব। দক্ষিণ-পূর্বে। ছুটি 
হ্রদই তিব্বতে অবস্থিত। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেরই ধারণা, 
গোগরার ধারা আরে! দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। এম্‌. আ্যা্কুইটিলের মানচিত্রে 
দুইটি হ্রদের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানে। হয়েছে ৩৬” অক্ষাংশে । লামাদের 
সাহায্যে আঙ্কত তিব্বতের মানচিত্রে গঙ্গা ও সাঙপোর উৎসমূখ একটি গিরি- 
শিরার ছার আড়াল কর! রয়েছে । সেখানে একটি গিরিশিখর চিহ্নিত আছে। 


৩. ল্যাঙ্কেন--সম্ভবত রাক্ষম তাল 


গজ ১০১ 


গিরিশিখরটির মাম কেন্টেইসেও। গঙ্গার উৎসদৃখ ছু'ভাগে বিভক্ত । তার একটি 
ধারা পশ্চিমে, অপ্টটি দক্ষিণাঁভিমুখে প্রবাহিত এরই ধা ছুটি হবে ভেতর 
দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল | এই হদ ছুটির নাম সাপাম। ও লাঙ্কেন ! পরবতাঁকালে 
হৃদ ভুটি চিক্িত কর! হয়েছিল _দানন সরোবর ও জ্যাঙ্কেন নামে । দ্য ছ্যান্ভেনেন্স 
মতে গোগরা নদী ল্যাঙ্েল হদ থেকে উৎপদ্গ হয়েছে। কিন্তু ভিয়েন্ফেন্থালারের 
মতে লাটলেজ উৎসারিত হয়েছে মানস লয়োবর থেকে 1 গ্লেনেল বনে কক্তেন, 
গঙ্গার ছুটি ধাক্। নার্পারাঙ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হদ্বের পশ্চিম দিক থেকে। 

গজ। সম্পর্কে ভখ্য অন্সন্ধান করবার সঙ্গয় রেনেলের মনে একটি প্রশ্নই 
জেগেছিল | সে প্রশ্ন_গঙ্গ। যদি সত্যই বিখ্যাত নদী এবংব্রদ্দ পুত্রের কাছ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে গঙ্গার উৎসের খবর লবাই জানতো! | মানন 
সরোবরের পরিধি ৬* মাইল (ভারতীদ্ঘ হিসাব অন্ুষাঁয়ী )। বুটিশ ছিসাৰ 
অনুসারে ১১৪ মাইল । ত্তরাং ধারা গঙ্গার উৎস সন্ধানে গিক্লেছিলেন, উৎসের 
তথ্য সংগ্রহ করতে গিপ্লেছিলেন অথবা লামার চীন সম্রাট কাঙ্‌হির আদেনে 
গঙ্গার উত্স সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিগ্লেছিজেন, কারা কতটুকু সত্য ও 
বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এমেছিলেন সআাটের লাহলে, সে অবস্থা জান! 
ধায় নি। রেনেল লিখেছিলেম-_-এই লমস্ত আলোচনা! শুনে ও বিচাঁ বিবেচগ! 
করে আমি মোটাঞুটভাবে নিমেন্দেহে বলতে পারি বে গঙ্গ। মানস সরোবর 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে উৎপর লাঙপো। নদীর লন্বন্ধে 
কিছুই বলতে পারি না। কারণ, লামাদের সংগৃহীত তথ্য যথার্থ বোধ করি না। 
কেন্টেইনে ( রেমেল লিখেছেন কেনিৎসে ) পর্বত মানন সরোবর থেকে ৪* 
মাইল দূরে অবস্থিত | গঙ্গা্ন উৎস লম্পর্কে আমার ঘস্তব্যফে যদি ভূল বলে 
অনুমান করে থাকি অপরকেও তৃল পথে পর্ধিচালিত করতে পারি মা ।€ 


৪. ফেন্টেইসে--সম্ভবত কৈলাসপতি। 
৫, গান উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্য ঃ 
ত্য হ্যালডেনের মতে গঙ্গার উৎস স্থানৈপন ভৌগোলিক অতস্থান 


২৯” ৬*” অক্ষাংশ 
এম্‌. আ্যনর্ডেলিসের মতে ঙ২. ্ 
রেনেলের মানটিঙ অঙছসায়ে ৬৬" ্ 


গোণুখ ও গঙ্গোত্রী খেঞ্চে হত্িস্বাত্ের দূরত্ব ২৮* মাইল বা! ৩০* মাইল 


১৩২ গজ 


গঙ্গার উচ্চ গতিপথ সম্পর্কে রেনেল লিখেছিলেন--কেন্টেইসে পর্বতের 
পশ্চিম ঢালের প্রশ্রবণ থেকে ছুটি ধার পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে বেশ কিছুট। উত্তর 
দিকে এগিয়ে গিয়েছে প্রায় ৩০* মাইল পথ। তারপর সেই জলধার। হিমালয় 
পর্বতের পাশ দিয়ে এগিয়ে কাবুল পর্যস্ত গিয়েছে তিব্বত মালভ্ৃমির ওপর দিয়ে 
হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে। সেখান থেকেই জলধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হবার 
পথ বার করে অবতরণ করেছে । তারপর অনেকগুলে। জলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা নামে | গঙ্গা সম্মিলিত ছোট বড় ধারার জলরাশি নিয়ে 
হিমালয়ের গিরিশিরার ভেতর দ্দিয়ে পথ বানিয়েছে । এমন করে ১** মাইল 
পথ পেরিয়ে গিরিখাদ, খাড়া পাহাড়ের ঢালের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেমে 
এসেছে কঠিন অমস্থণ উপলখণ্ড ক্ষয় করে ও মস্থণ করে। গঙ্গার এই অপরূপ 
ধার! অসংখ্য দর্শনার্থার্দের সামনে এসেছে পর্বতমালার অন্তর্গত কোন প্রশ্রবণ 
থেকে । তীর্ঘযাত্রীরা পাথরের গুহা-মুখকে গরুর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পন। 
করেছেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টিতে এই পবিভ্র গঙ্গার উৎ্সকে গোমুখ থেকে 
নির্গত গজার ধারা1,মোটামুটি পূর্বাভিমুখী হয়ে পার্বত্য প্রদেশ দিয়ে অবতরণ 
করেছিল শ্রীনগর তারপর হরিদ্বার। হরিঘারে গঙ্গ। তার পার্বত্য পথ পরিহার 
করে মুক্তিলাভ করেছে। এই দীর্ঘ গতিপথের দূরত্ব ৮** মাইল। 
একথা৷ সত্য, গঙ্গার উৎস সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে, সে ধারণা 
১৭১৭ সনের সংগৃহীত তথ্য থেকে। সেই সময় চীন সম্রাট কাঙ্হি কয়েকজন 
ছুঃসাহসী লামাকে গঙ্গারউৎ্স সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন তিব্বতে। গার উৎস 
স্কান তিব্বতের মালভূমিতে। সেখানকার জনশ্রতির ওপর নির্ভর করেই হয়তো 
বা লামার গিয়েছিলেন এগিয়ে । তাদের উদ্দেশ্ট গঙার উৎস আবিষ্কার কর] 
উৎস স্থান থেকে জল বহন করে নিয়ে আসতে হবে পিকিঙ. | প্রমাণ হিসাবে 


ভিয়েনফেনথালারের মানচিত্রে গা আরে ১২* পশ্চিম উত্তরে দেখানে 


হয়েছিল । 
গঙ্গোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান 
ভিয়েনফেনথালারের মতে গলোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩” অক্ষাংশ 
গঙ্গোআী থেকে হরিঘ্বারের দূরত্ব ২৪ বা ২২৭ মাইল। 


পর্যবেক্ষণের ফলে গঙ্গোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান 
লক্ষ্য কর। গিয়েছে ৩৭০৩০” অক্ষাংশ । 


গঙ্গা ১৬৩ 


সেই জল সম্রাট কাঙ্হির সামনে উপস্থাপিত করবার “কথা! ছিল | পিঁকিঙ, 
থেকে গঙ্গার স্থানের দূরত্ব তীার্দের মতে ২৫০* মাইল । এই অভিযানের পূর্বে 
ইউরোপীয়র! জানতেন ষে, হিন্দুদের বিশ্বাস, গঞ্জ! হিমালয়ের পাদ্নদেশ থেকে 
নির্গত হয়েছে। গঙ্গা সমতলে প্রবাহিত হবার সময় এগারোটি নদীর জলে পুষ্ট 
হয়েছে। এইসব নদীগুলোর মধ্যে কতকগুলে। রাইন নদীর মতো বড় । অবস্থয 
জলধারার দৈর্ঘ্য হিসাবে গলা মিশরের নীল নদ্দের মতো দীর্ঘ নয়। সে দিক 
দিয়ে অবস্ঠ গজ! উত্তর এশিয়ার নদীগুলোর তুলনায় ছোট । তবে উত্তর এশিয়ার 
নদীগুলোর তুলনায় বেশী পরিমাণ জল বহন করে। কারণ, এইসব নদীগুলোতে 
বর্ধায় জলক্ষীতি দেখ! দেয় না। রেনেলের তথ্য অনুসারে পৃথিবীর অনেকগুলো 
নদী গল্সার তুলনার দীর্ঘ হলেও বৈচিত্র্যময় নয়।৬ গুরুত্বপূর্ণ নদী হিসাবে গঙ্গার 
ধারা, জলপ্রবাহের পরিমাঁণ ও নদী উপত্যকার বৈচিত্র্য । গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব 
অস্বীকার করা যায় না। 


৬. পৃথিবীর নদীগুলোর সঙ্গে গঙ্গার ধারার তুলন। : 
টেমস নদীর ধারাকে ১ শ্চক হিসাবে মেনে নিলে অন্যান্য নধ্বীগুলে। টেমসের 


তুলনায় কতগুণ বড় এই তথ্য £ 

ইউরোপের নদী টেমস্‌ নদী ১ 
রাইন নদী ৫ই 
ডানিযুব নদী ৭ 
ভল্গ! নদী ৯ 

এশিয়ার নদী সিন্ধু নদ ৬ 
ইউফ্রেতিস নদী ই 
গজ নদী নই 
ব্রহ্মপুত্র নদ ৯২ 
এনিসি নদী ১০ 
ওবি নদী ১০২ 
আমুর নদী ১১ 
লেনা নদী ১১ 
হোয়াঙ হো নদী ১৩২ 


ইয়াঙ, সিকিয়াও় নর্ী ১৫২ 


ূ 1১৬ ॥ 
হুখদ। মোক্ষদা গঙ্গ। গলগৈব পরমাগতি ॥ 


জেমস্‌ রেনেনের মানচিত্র আত্মপ্রকাশ লাভ করবার পর সৃগোল বিজ্ঞানীদের 
ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছিল যে গঙ্গ। মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে। 
রেনেল গঙ্গার ধার! জরিপ কার্ধ শুরু করেছিলেন ১৭৬৩ সনের শেষের দিকে, 
জরিপ কার্য সমান্ত হয়েছিল ১৭৭৭ সনে । এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর সমস্মে জরিপ 
কার্য সম্পন্ন ও মানচিত্র অঙ্কন কার্যও সমাপ্ত হয়েছিনল। গঙ্গার উৎস ও ধারা 
সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। গঙ্গার উৎস 
সম্পর্কে দ্য আনভেজিসের বক্তব্য রেনেল কিন্তু পুরোপুরিভাবে উড়িয়ে দিতে 
পারেন নি। ১৭৫৭ সনে ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কিত ও প্রকাশিত করেছিলেন 
ত্য আনভেলিস। মানচিত্রে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর ভৌগোলিক 
অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সমালোচনার আলোকে তুলে ধর! হয়েছিল। 
পরে আনভেলিস ও রেনেলের মানচিত্র ছুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করা! 
হয়েছিল। 

ছুটি মানচিত্র নিয়ে আলোচনার ধার! প্রায় একই রকমের বল। যেতে পারে। 
মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতিতে রেনেল অনেক বেশী সভাব্য স্থযোগ-স্থবিধা গ্রহণ 
করেছিলেন। কারণ, যে অঞ্চলের মানচিত্র অঙ্কন করবার চেষ্টা করেছিলেন, 
সম্ভবমতে। সেই অঞ্চলগুলোয় নিজে গিয়ে সয়েজমিনে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন । ফলে মানচিত্র অস্কন মোটামুটি নিভূলি হয়েছিল। আনভেলিসের 


মানচিত্রের একটি বিশেষ অংশ নিয়েই পেনেলের আপত্তি শুরু হয়েছিল। সে 
আপত্তি ছিল--গাঙ্গেয়্ উপত্যকায় বৌদ্ধ যুগের রাজধানী পোলিবোগ্রার অবস্থান 


নিয়ে। আনভেলিসের মতে পোলিবোগ্রার অবস্থান ছিল গঙ্গ। যমুনার সঙ্গম স্থল, 
বর্তমান এলাহাবার্দের সন্নিকটে । রেনেল অবশ্ত ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতার 


আফ্রিকার নদী নীজ নঙ ১২২ 
আমেরিকার নী মিশৌয়ী দদধী ৮ 
আমাঙাণ নদী ১৫ 


গঙ্গা ১৯৪ 


আলোকে পৌলিবোগ্রার অবস্থান নিয়ে তুললামূলষ আলোচন? করেছিলেন 
প্রিনিয় তখা অচুসরণ করে। তদন্যায়ী পোলিবোথা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে 
নয় এবং পোলিবোএা। গঙ্গার আরে নিয় উপত্যকায় অবস্থিত । তার তে 
পোলিবোগ্রা কনৌজের অস্তর্গত পাটনার সন্নিকটে । 

আনভেজিস তার বক্তব্যের সমর্থনে লিখেছিলেন যে পোলিবোগ্র! গঙ্গা ও 
অপর একটি বড় নদীর সঙ্গমস্থজে অবস্থিত | সেই বড় নর্দীটিকে প্রিনি ঘোষ্ানেস্‌ 
বলে উল্লেখ করেছিলেন । যোগানেস্‌ পোলিবোথার সগ্ত্রিকটে প্রবাহিত 
হয়েছিল। ( যোমানেস-্*ষমুনা ) রেনেল অবশ্ঠট এইসব যুক্তিতর্ক অগ্রা্থ 
করেছিলেন। কারণ প্রিনি তার বই-এর এক স্থানে পোলিবোথার অবস্থান 
সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে লিখেছিলেন যে পোলিবোগ্রা। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল 
থেকে ৪২৫ রোমান মাইল দূরে । সেই প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গা ও সিম্কুর দূরত্ব 
উল্লেখ করেছিলেন। তাদনুষায়ী রেনেল পোলিবোথাকে কমৌজ কালিমী ব। 
কাল্লীনাথ ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত বলে মনে করতেন । তিমি 
তাই সন্দেহ করেছিলেন ঘে একটি বিশাল শহর সেখানে অবস্থিত ছিল, ঘা প্লিনি 
পোঙ্সিবোপ্রা বলে উল্লেখ করেছিলেন। স্থতরাং প্লিনির তথ্য অনুসারে এই 
প্রাচীন শহরটি পাটনার অতি সন্গিকটে অবস্থিত ছিল । রেনেল বিশ্বাস করতেন 
_ পোলিবোথা গঙ্গার ডান তীরে অবস্থিত । পরবর্তী সমীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে 
ছ্য আনভেলিসের সংগৃহীত তথ্য ভূল । বরং রেনেলের মতবাদ অনেকাংশে 
সত্য । মিঃ ওয়াভেল শেষে বছর কয়েক পর পাটলিপুত্রেব অবস্থান সম্পর্কে 
মোটামুট সঠিক তথা সংগ্রহ করেছিলেন। তার মতে অশোকের সময়কালের 
রাজধানী পাটলিপুত্র ও বর্তমান পাটনা শহর প্রায় একই স্থানে অবস্থিত । 

রেনেলই প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন যে-_শোঁন ও গঞ্জ। নদী যে স্থানে মিলিত 

হয়েছিঙ্গ তার সাখান্ত নিয়েই অবস্থিত বিখ্যাত বর্তমান পানা শহর | ওয়াঁভেল 
দেধিয়েছিস্েন যে--গঙ্গা ও শোন নদীর পুরনে! গতি পথের মধ্যবর্তী স্থানে 
পাটলিপুজ্জ শহর স্থাপিত ইয়েছিল হুদূর অতীত যুগে। মেগাঙ্িনিসের 
€ সেলুকাসের রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস ) বা ষ্র্যাবোর উল্লেখ থেকে দেখা যাঁয় যে খৃষ্ট 
পূর্ব ৩১২ সনে পোলিবোথ। পরিদর্শন করেছিলেন তীর বিবরণ অস্থসারে 
পোলিবোপ্রা শহর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অপর একটি বৃহৎ নর্দীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত ছিল, সেই বৃহৎ নদীটির নাম ছিল--এরা্নো বোয়াস। শ্ডার উইলিয়ম 
জোন্স শোন নগ্ী ধ্জে চিহ্নিত করেছিলেন । 


১০৬ গ 


অশোকের রাজত্বকালের পাঁচশ বৎসর অতিবাহিত হবার পর মগধের 
রাজধানী আর ছিল না। চীন দেশীয় পর্যটক ও তীর্ঘযাত্রী ফা-হিয়েনের সময় 
পোলিবোগ্রা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঃস্থবন ছিল। কিন্তু ৬৩৫ খৃষ্টান্বে চীন! 
পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ্‌ বিশাল নগরী পোলিবোগ্রা আর দেখতে পান নি। 
তার পরিবর্তে প্রাচীন সৌধগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন মাত্র। 
কালক্রমে পোলিবোগ্রার অস্তিত্ব লুপ্ত হতে চলেছিল । আকবরের সময় পাটন' 
শহর বৃহৎ প্রদেশে রূপাস্তরিত হয়েছিল। সঙ্গম স্থল ও স্থান পরিবর্তন হয়েছিল 
দীর্ঘকালের ব্যবধানে । তাই নতুন করে পাটনা শহর গড়ে উঠেছিল। স্থদূর 
অতীত যুগের শহর পোলিবোগ্ার অস্তিত্ব আজ চিহ্নিত হয়েছে ইতিহাসে । দ্চ 
আনভেলিসের ভূল হবার কারণ হিসাবে বলা যায়-_-গঙ্গ। ও বৃহৎ নদীর সঙ্গম- 
স্থলে পোলিবোা1 শহর অবস্থিত ছিল-_এই তথ্যকে অস্থসরণ করা। বুহৎ 
নদীটি মেগাস্থিনিসের বিবরণ অঙ্থ্যায়ী এরান্গ!৷ বোয়াম বল। হয়েছিল । 
আানভেলিস এরামে! বোয়াসকে যমুনা? নদী বলে অনুমান করেছিলেন। আযান- 
ভেলিম যে সময় মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন তার বহু বৎসর পূর্বেই পোলি- 
বোথার অস্তিত্ব লুঠ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই মানচিত্রে প্রাচীন শহর নির্দেশ 
করেছিলেন আরো পুরনো কালের তথা অন্থসরণ করে। আনভেলিসের তথ্য 
সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ভূল সংশোধন করেছিলেন রেনেল। 

দ্য আানভেলিস ও রেনেলের মানচিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে 
তিব্বতের নদী সাঙ্‌পোর কথা উল্লেখ করতে হয়েছে । কারণ, গঙ্গা ও সাঙ্‌পো। 
তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মানচিত্রে দেখানো 
হয়েছিল । তিব্বতের মানচিত্র জেন্থুইটস ও মিশনারীরা অঙ্কন করেছিলেন 
জরিপ করবার পর। সেই মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৭৪ সনে ওয়ারেন 
হেগ্টিংস দূত হিসাবে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন বোগেনকে- লাসায় তদানীস্তন 
দ্বালাই লামাঁ_তাঁসী লামার দরবারে । তিনি দুবার সাঙ্‌পে! নর্দী অতিক্রম 
করেছিলেন । বোগেন সার্ভেয়র ছিলেন না, কম্পাসের সাহাষ্যে বিয়ারিং নিতেও 
জানতেনন1। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ পর্যবেক্ষণ করতে জানতেন ন1 তিনি । তবু তার 
ভ্রমণ পথে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সাঙ্পো! ও গঙ্গার উপত্যকা! 
ছুটিকে পৃথক করে রেখেছিল বিশাল হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত টাটরিয়ান 
পর্বতমাল1। রেনেল জরিপ করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে এমোদাস ও 
প্যারে প্যামিসাস পবতম্ধালা ছুটে মূলত: একই পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। এই 


গক্ষা ১৬ 


পর্বতমালার নাম তিব্বতীয়রা বলতো! রিমোল1। তখনকার যুগের মানচিত্রে 
হিমালয়ের উল্লেখ ছিল। এ পর্বতশ্রেণীর নাম ছিল হেমিস্ষিয়ার । হ্যালডেনের 
মানচিত্রে সাঙপোর নাম দেখেছিলেন রেনেন। বোগেল ও টার্নারের মতে 
এ নদী পূর্বমূখী হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছিল । দ্য আযানভেলিসের মতে সাঙ্‌- 
পো ইরাবতীর উপনদী | কিন্ত রেনেল জরিপ করে ভৌগোলিক অবস্থান খুঁজে 
বার করেছিলেন ঘে সাঙপে হিমালয়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে নিয় উপত্যকায় 
ডিহাঙ নাঁম নিয়ে সমতলে এসেছে। সমতলে এই নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র । 
পরে অবশ্ট গর্ডন ইরাবতীর উতৎসদেশ জরিপ করে ভ্ভ আনভেলিসের মত 
পোষণ করতেন। পরে দেখা গিয়েছে_রেনেলের মতই সত্য | সাউপো মূলতঃ 
ব্রহ্মপুত্রের উপনদী | 

১৭৯০ সনে রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল । রেনেল 
মনে করতেন ষে হরিঘারেরও পরে গঙ্গার জলধারার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮** মাইল! 
এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে কাশ্মীরে লাডাকের মালভূমির ওপর দিয়ে। মানাচত্রে 
তার এই দৃঢ় ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছিল । গল্গ। উৎস স্থল থেকে নির্গত হয়ে 
তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হিমালয়ের গিরিশির! অতিক্রম 
করেছিল হিন্দুস্থানে--গিরিশিরার অভ্যন্তরের সুড়ঙ্গ পথে । 

ভিনি তার [06 120 ০1 [7100005181 বইয়ে লিখেছেন-_ 

6 81580 ০০৫% 01 ৯8061, (0010955 & 0893285 (10081) 00০ 
1108০ ০1 17/00000 1110)9819%8, 8100 98110108 105 5619 01109010108, 
1051069 1:0061) ৪ ০০0%61711 ৪00 01101016908 10561 1060 ৪ ৬৪৪? 
09917 আ1)10) 10195 ০01 10 (106 10০1 3 00610111061 00০09 01 06 
10080106811), 

এই বিশাল জলধারা হিমালয়ের গিরিশিরার ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে 
নির্গমনের পথ খুজে বার করে নিয়েছে। সেই জলধার] কঠিন প্রস্তর সিক্ত করে 
প্রবেশ করেছে গহন গিরির কন্দরে। সেখান থেকে জলগ্রবাহ কঠিন অসমত 
প্রস্তরভূমিকে ক্ষয়ে মন্থণ করে বিশাল আধারে সঞ্চিত হয়েছে পর্বতের পাদদেশে । 

রেনেল অবশ্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা ও তথ্য বিশ্বাস করেছিলেন । তাই মনে 
করতেন হিমালয়ের গুহার অর্থ বরফের গুহা । সেই বরফের গুহার নাম গোমুখ 
গঞঙ্জোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই গুহামুখ থেকেই নিঃসারিত 
হয়েছে ভাগীরথীর জলধার।। 


১৭৮ গজ 


যেরেলের তথ্য সম্বলিত মানচিত্র প্রন হশ বৎসর থার্থ ও প্রামাণিক তথ্য 
ছিসাবে গেমে নেওয়! হয়েছিল। কিন্ত তারপর থেকেই গঙ্গার উৎস নিয়ে 
রেনেলের তথ্যকে অবিশ্বাস করতে শুন্ম-ঞ্রক্ষেছিল। তাই ভূগোল বিজ্ঞানীরা 
এই মানচিজ্জের মিহিত তথ্য সমালোচদ। কষে সন্ত দিদ্ধাপ্তে পৌছেছিলেন থে, 
মানচিত্রের অনেক তথ্যই ভিত্তিহীন) বিশ্বাসধ্ান্ানির্ভরশীল নয়। এমনি ত্রুটি- 
পূর্ণ মানচিত্রকে অন্থসরণ করা যুক্তিযুক্ত নয় চিন্তা ঞ্ষরেই ১৮০৮ সনে ঈস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাই জরিপবিভাগকে দিয়ে গঙ্জার গতিপথ অঙ্থসরণ করে 
উৎস পর্যন্ত দীর্ঘ নদীর ধারা জরিপ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন । সেই 
সময় সার্ভেযর জেনারেল ছিলেন লেফ টগ্তাণ্ট কর্নেল কোলক্রক । কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ তাই কোলক্রকের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার স্বস্ত করেছিল । 
গঙ্গার গতিপথ অন্ুলরণ করে সমতল থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল পর্যস্ত 
দীর্ঘ নদী পথ জরিপকার্য সম্পন্ন করবার জন্য সু্গ্ষ জরিপকারী, ছুঃসাহদিক 
অভিযাত্রী, ভূগোল বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন । সেপ্দিক দিয়ে কোলক্রকের 
পারদশিত অনন্থীকার্ধ। কিন্ত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবার 
পরই কোলক্রক আকম্মিক ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন । তার পক্ষে 
সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে দুর্গম পথের জরিপের কার্য সম্পন্ন কর! ছুঃসাধা হয়ে” 
ছিল। বাধ্য হয়ে তাই তিনি দৃজন বিশ্বাসী ছুঃসাহপী কর্মচারী লেফ টগ্ভাণ্ট 
ওয়েব ও ক্যাপ্টেন র্যাপারকে নির্বাচিত করেছিলেন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্ষ সমাধ। 
করবার জন্ । কোলক্রক দুজনকে সমস্ত কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
এই কাজের জন্য মূল দায়িত্ব দিয়েছিলেন লেফ.টগ্যাণ্ট ওয়েবের ওপবে | 


লেফ টন্যাণ্ট ওয়েব ও ক্যাপ্টেন র্যাপার ঈন্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর তরফ থেকে 
যখন ধাআজার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রাক্তন 
মহাদ্জী সিদ্ধিয়ার অধীনস্থ সামরিক অফিলার ক্যাপ্টেন হিম্নারসে ঘোগদান 
করেছিলেন এরই অভিযানে । ১৮০৮ সনের এপ্রিল মালের প্রথম সপ্তাহে তারা 
পৌছে গিয়েছিলেন হক্সিদ্বার। হরিস্বায়ে তখন কুস্তমেল! চলছিল । কুত্তমেল। 
সমাপ্ত হতে না হতেই ভীর্ঘযান্রীর। হিমালক্নের ভূর্গষ তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে 
পড়েম। কোলক্রকের নির্দেশ ছিল--গয়েব দজবল নিষ্বে গ্রথষে গঙ্জোজী খাবেন 
ঙ্ীর্ঘ পথ অনুসরণ কয়ে হিযালকের হু্গম পার্ধত্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে। পঈ- 
যাজ্জার সময় তারা লক্ষ্য করবেন নদীর গতিপথ, ফোখাশ জলগ্রধাহ চলতে 
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চলতে হারিয়ে গিয়ে অন্তখীলার সৃঙি করেছে কিন1? পার্বত্য নী পথ পর্যবেক্ষণ 
করতে করতে দেখতে হবে-নদীর ধার! উচ্চভূমি থেকে নিয়ভূমিতে অবতরণের 
সময় কোন স্থানে জলপ্রপাতের হষ্টি করেছে কিনা? অথব। পাহাড়ের ঢালু পথে 
অরতরণের সময় ধাপে ধাপে বিচিত্র ভঙ্গিমায় জলধারা নেমে এসেছে কিন! জক্ষ্য 
কর।| ওয়েব নন্দীর এমনি বিচিত্র ধার] পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ভৌগোলিক 
অবস্থান, ভ্রা্িমাংশ অক্ষাংশ নির্ণয় করবেন। ওয়েবের ওপরে দায়িত্ব ছিল গার 
প্রকৃত ও নিশ্চিত উৎসের সন্ধান খুজে বার কর1। অন্ততপক্ষে ষখার্থ উৎসের 
পথে অগ্রনর হয়ে ষঠিক ভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন করতে হবে তাদের । রেনেলের 
বণিত গঙ্জার উৎস মানস সরোবর | এ তথ্যের প্রমাণ সাপেক্ষ যুক্তিতর্ক সংগ্রহ 
করতে ন। পারলে, সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ না করলে রেনেল 
তথ্যকে খণ্ডন কর] সম্ভব হবে ন। ওয়েবকে তাই গঙ্ার গতিপথ অন্গসরণ করে 
তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীতে পৌছতে হবে.“সেখানকার গিরিশ্রেণীর ভৌগোলিক 
অবস্থান ও পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সে সম্পর্কে নির্ভর- 
যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে । গঙ্গোআত্ী 
অভিষাঁন সমাপ্তির পর ওয়েবকে দলবল নিয়ে এগিয়ে ষেতে হবে বন্দ্রীনাথে 
অলকানন্দার উৎসের সন্ধানে । সেখান থেকে কেদারনাথে নদীর উৎস দর্শন ও 
পরিচয় সংগ্রহ কর1। এ অঞ্চলের অভিযান সম্পন্ন করে তাদের এগিয়ে যেতে 
হবে যমুনার উৎস খুঁজে বার করতে । গঙ্গার ধার। পর্যবেক্ষণ ও জরিপ কার্ষের 
জন্ত এই সব অঞ্চলের পর্বতশূঙ্গের অবস্থান নির্ণয়, উচ্চতা, ভৌগোলিক অবস্থান 
নির্ধারণ করতে হবে। দীর্ঘ অভিযানে যে পথ অনুসরণ কর। হবে-_সে পথ, 
সেখানকার শহর, হিন্দুদের মন্দির, ধর্মশাল। যাতায়াতের সম্ভাবা পথঘাট সম্পর্কে 
সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে উচ্চ পর্বত শূঙ্গের ট্রিগনোম্যাট্রিক্যাল 
সার্ভে, ব্যারোমিটারের সাহায্যে উচ্চতা নির্ধারণ করে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করতে হবে ওয়েবকে । সর্বশেষে ওয়েবকে হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর অথব! দেব- 
প্রয়াগ, সেখান থেকে গঙ্গোত্রীর পথ জরিপ কার্ধ সম্পন্ন করবার পর ফিরতি পথে 
আসতে হবে আলমোড়ায়। 

১৮৯৮ সন্বের ১২ই এপ্রিল। ওয়ের, র্যাপার, হিয়ারসে দলবল নিয়ে 
হরিছ্বার থেকে পদধাত্র। শুরু করেছিলেন । প্রায় বারো মাইল পথ অতিক্রম করে 
এগিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার পথ অস্থসরণ করে। এমনি করে ১৬ই এপ্রিল 
পৌছেছিলেন ভৈরোতাপা নামে একটি গ্রামে । সেখান থেকে তৃপ্ত গ্রামে 


১১৩ গজ 


পৌছেছিলেন ২২শে এপ্রিল । পরদিনই রাব্রিবাপ করেছিলেন বারছাট | এমনি 
করে ভাগীরথীর তটভূমি অন্ুমরণ করে ২৬শে এপ্রিল পৌছেছিলেন মনোরি 
গ্রামে। পরদিন ওয়েব দলবল নিয়ে পরিশ্রাস্ত হয়ে পৌছেছিলেন ভাটোয়ারী। 
হরিদ্ার,থেকে এ পর্যস্ত পথ মোটামুটি সাধারণত চড়াই আর উতরাই | 
এপ্রিল মাসে নিয় হিমালয়ে প্রচণ্ড গরমে পরিশ্রাস্ত হলেও তাদের অগ্াগন্তি 
ভালই ছিল। কিন্তু ভাটোয়ারী পৌছেই সামনের ধিকের সাংঘাতিক পথ দেখে 
ভীত হয়েছিলেন। পনের দিন একটান। পদযাত্রা ক্লান্ত অভিষাত্রীরা সামনের 
দিকের পথে এগিয়ে যাবার পূর্বে বিশ্রাম নিলেন ২৯শে এপ্রিল পর্যস্ত। 

সামনেই বিপজ্জনক চড়াই । সংকীর্ণ খাড়। পথ, পাহাড়ের ধার কেটে কেটে 
যেন কোন রকমে পা রাখবার মতে। সামান্য ধায়গ। ছিল। তার ওপর দিয়ে 
অতি অন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের । মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে 
পাথর ঘেন ঝুকে পড়েছে, সেখান দিয়ে যাত্রীদের ঝুঁকে পড়ে কোন রকমে 
এগিয়ে ষেতে হয়। পাশেই পাহাড়ের খাড়। ধার, আর তার বহু নিছে 
'ভাগীরথীর জলপ্রবাহ দেখা যায় । সেই জলপ্রবাহ যে বিক্ষুব্ধ গিরিখাতের পাথরে 
পাথরে আঘাত পেয়ে ত্ুদ্ধ। অত উচু থেকেও ষেন ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসতে 
চাঁয়। তীর্থঘাক্রীর! যদি কোন রকমে পা হড়কে যায় বা টাল সামলাতে ন 
পারে, তাহলে অনন্ত কালের জন্য হারিয়ে যাবে ভাগীরথীর জলধারার মধ্যে 
চল্লিশ মিনিট সাংঘাতিক পরিশ্রম করে কোন রকমে ওয়েব, র্যাপার হিয়ারসে 
তাদের দলবল নিয়ে পাহাড়ের শীর্ধদেশে পৌছে গিয়েছিলেন । সেখানে সালা; 
নামে বেশ বড় গ্রাম দেখা গিয়েছিল প্রায় পথের মাঝথানে। সামনে ছুটি ঝরন 
দেখ! গেল দূরে । পাহাড়ের ওপর থেকে জলধার1 যেন ত্রস্ত পদে নেমে আসছি 
নিচে । সেখানে শেষটায় ছুটি 'জলধারা ভাগীরথীতে মিলিত হয়েছে । তারপর 
পনের মিনিট ধরে একটান। অবতরণ। যেন হুড়মুড় করে নেমে আসা। অব. 
তরণের শেষে কাজলী নামে ছোট্ট নদী পেরিয়ে থেমেছিলেন ওয়েব বিশ্রা: 
নেবার জন্ত । এই ছুর্গম বিপজ্জনক পথ ও সাংঘাতিক চড়াই অতিক্রম করবা 
পর সবাই সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । এতক্ষণ ধরে চলবাঁর পর তাঁর 
মাত্র তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন । পথ যে শুধু দুর্গম তাই নয় 
কষ্টসাধ্য অথচ বিপজ্জনক | এমনি দুর্গম পথের সামনে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা | এই 
দুর্গম পথ অতিক্রম করে লক্ষ্য স্থলে পৌছে যেতে পারবেন কিনা ওয়েব বুঝছে 
পারছিলেন না। সামনের দিকট! ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন। এইস্কান থে 
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গঙ্গোন্রী পৌছুতে আরো ছ-দাতদিন সময় লাগবে । এই পথ ধরে আরে? এগিয়ে 
যাবার ইচ্ছে থাকলেও গঙ্গোত্রী যাবার কথ। ভাবতে হয়েছিল । ওয়েব, র্যাপার 
ও হিয়ারসে এই পথ সম্পর্কে নান। সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন । ভাগীরথীর 
উতন সম্পর্কে ও গোমৃখের অস্তিত্ব সম্পর্কে নান! সন্দেহ জেগেছিল তাদের মনে। 
নদীর গতিপথ লক্ষ্য করে সামনের স্থউচ্চ গিরিশিরার দিকে তাকালে তার? 
নিশ্চিত হয়েছিলেন থে নদীর উতম তুষারাবৃত পর্বত শিখরের সন্নিকটে তুষারাচ্ছন্ন 
অঞ্চলে । এই পথের তীর্থাত্রী ও এই অঞ্চলের অধিবাসীর্দের কাছ থেকেই 
ওয়েব শুনেছিলেন যে গঙ্গোত্রী পর্যস্ত এগিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব 
নয়। ওই অঞ্চলের অধিবাসীর1 ভাগীরথীর উৎস থেকে জল সংগ্রহ করে উচ্চ 
মূল্যে বিক্রয় করতে! | গঙ্গোত্রী পর্যস্ত পথ দুর্গম, সেখানে গঙ্গার জলধারা ক্ষীণ 
হয়ে স্তূপীকৃত বরফের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। তীর্থষাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের 
কাছ থেকে এই ধারণ। সংগ্রহ করবার পর ওয়েব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন 
যে গোমুখের অস্তিত্ব আসলে বইয়ের কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ! বইয়ে লেখা 
এই কাহিনীর সত্যতা নেই বিন্দুমাত্র । এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়েব দলবল 
নিয়ে আরও অগ্রনর হবার পরিকল্পনা বাতিল কর! স্থির করেছিলেন। ১৮০৮ 
সনের ১৫ই মে তারিখে ওয়েব এই প্রসঙ্গে কোলক্রককে বিস্তারিত পত্রে 
জানয়েছিলেন তার সিদ্ধান্ত | 
কোলক্রককে লেখা পঞ্জের সারাংশ ; ওয়েব লিখেছিলেন :-_ 
১৫ই মে, ১৮০৮ লন। 
“আমাদের পুনরায় যাত্রা! পথের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবার পূর্বে আমিছু রূহ 
৪ বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হয়ে গবেষণ। অন্যাহত রাখবার চেষ্টায় সন্দিহান হয়ে 
উঠেছিলাম | যাই হোক ২৭শে এপ্রিল ভাটোয়ারী পৌছেই গঙ্গোত্রী যাত্রার 
প্রায় সমন্ত বন্দোবস্তই করে ফেলেছিলাম । সামনের দিকের পথ অনুমান করে 
আমর আমাদের ভারী মালপত্র একজন প্রহরীর তত্বাবধানে ভাটোয়ারীতে 
রেখেই ২৮শে এপ্রিল তারিখে ভোরবেলায় এগিয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু মাত্র 
তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করবার পর দেখেছিলাম--সাংঘাতিক চড়াই ; 
সঙ্কীণ অথচ বিপজ্জনক পথে এগুতে যাবার চেষ্টা করে বুঝেছিলাম, আমাদের 
সমন্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসার বার্থ হবে। আমর ক্লান্ত, অবসন্ন হয়েছিলাম এ 
সামান্য পথ অতিক্রম করবার পরই | অবশেষে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম 
প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকত। ঘর্দি আমাদের সার্থকতার পক্ষে অনিশ্চয়ত] ন! 


১১২ গা 


আনতে1, যদি আমাদের ক্মগ্রগতি অম্পর্কে বিন্দুমাজ সন্দেহ না থাকতে। তাক্‌লে 
এম্বনি মারাত্মক বিপজ্জনক পথ বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর যেতে।। 
আকম্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তন, যথা! সকালে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা ছুপুরে 
অসভ্ভব গরম, এমনি অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে আমার সহ্যাত্রীর! যদি 
সাংষাতিক অনুস্থ হয়ে পড়তে।, তাহলে সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে ষেতে1। 
বিশেষ করে এই পক্ষকালের মধ্যেই অনেকের শরীরই ছুর্বব ও অশক্ত হতে 
চলেছে । এমত অবস্থায় সামনের আরে ছর্গম ও বিপজ্জনক পথে সবাইকে 
নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ঝুকি নিতে পারি না। 

তীর্থাত্রীদ্দের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান যাত্রী, ভাটোয়ারীর অধিবাসী, যে 
প্রায়ই গার জল নিয়ে আসে উৎস থেকে, সে আমার নান গ্রশ্নের উত্তর দিয়ে- 
ছিল ষে আমর] যে উদ্দেস্টে এমন বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছি, 
সেখানে যাবার কোন সার্থকতাই নেই । কারণ, গঙ্গোত্রী থেকে উৎসের দূরত্ব 
অনেক বেশী। উচ্চ হিমালয়ের একটি স্থান দিয়ে নদীর ধার! প্রবাহিত হয়েছে 
গঙ্গোত্রীতে | সেখান থেকে নদীর উৎসে গুহা বা গোমুখের কোন যোগাযোগ 
নেই। কারণ সেই উৎসের সঙ্গে গরুর মুখের কোন সাদৃশ্য নেই। এই তথ্য 

গ্রহ করেই আমর। গবেষণ| থেকে বিরত থাকা স্থির করেছি । আমি ঘর্দি এই 

পথ ধবে আরে। তিন চাঁর দিন অগ্রসর হতাম, তাহলে আমার গবেষণার পরবর্তা 
অংশ সম্পুর্ণ করতে বিল হবে। এবং বিলম্ব হলেই অলকানন্দার উৎস স্থানে 
পৌছে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বিলম্ব হলেই হয়তে। বা বুষ্টি আরম্ভ হয়ে 
যাবে। আর বুষ্টি শ্ররু হলে কোন কাজই সম্ভব হবে না। এ ব্যাপাবে যদি ব্যর্থ 
হই, তাহলে সমস্ত জরিপের উদ্দেশ্যই বার্থ হবে। যদিও আমি গঙ্গার ধার 
পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করেছি, গঙ্গোত্রী পর্যস্ত জলের ধার। লক্ষ্য কর হয়েছে। 
যেদূরত্ব ষোল/আঠারে। মাইল ( সোজান্থাজ ভাবে দূরত্ব অনুমান করলে ॥ 
তাতে নদীর ধার] সম্পর্কে সম্তোষজনক পরিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন কর সম্ভব হবে 
না, যতক্ষণ না আমর] বদ্রীনাথ যেতে পারবে1। 

আমার বক্তব্য পেশ করলাম। যে কাজের গুরুদায়িত্ব আমি নিয়েছি) সে 
দিক দিয়ে এই লব প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করলাম । যে কারণে প্রধা; 
উদ্দেশ্ত থেকে আমাকে সরে আসতে হয়েছে, সে কারণগুলি গ্রকাশ ফরলাম 
আশা করি; এই সবগুলে] যথেষ্ট হবে । আমি যদিও নিজে গঙ্গোত্রী গিয়ে সমং 
পর্যবেক্ষণ করতে পারি নি বলে, আঁষি খুফজম দায়িত্বসম্প্ন, বিশ্বস্ত স্থানী: 
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অধিবাসীকে গজোত্রী পাঠাবার নির্দেশ দিলাম । তাকে মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে 
দিলাম কিকি তথ্য আমাদের প্রয়োজন হবে । তার কাছ থেকে তথ্য পাওয়। 
গেলে যথাসময়ে জানানো হবে 1” 

ওয়েব তারপর দল্বল নিয়ে মানোরি গ্রামে পৌছে গিয়েছিলেন ১লা মে 
তারিখে । সেখান থেকে ত্রত দলবল নিয়ে ১২ই মে এসে পৌছে গিয়েছিলেন 
দেবপ্রয়াগ | ১৩ই মে তারিখে ওয়েব শ্রীনগরে অবস্থান করেছিলেন । সেখানে চার- 
দিন অবস্থান করবার পর ওয়েব, র্যাপার, হিয়ারসে কর্ণপ্রয়াগ পৌছেছিলেন। 
পরধিন রাত্রি বাস করেছিলেন নন্দপ্রয়াগে। ২৭শে মে তারিখে দলবলসহ 
ওয়েব পৌছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ | ২৯শে মে তারিখে তারা বত্রীনাথ 
পৌছে গিয়েছিলেন । 

ওয়েব ও র্যাপারের গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০. সনে 'ণশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় পক্তিকার 
সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সভাপতি এইচ. টি. কোলক্রক ওয়েবের প্রবন্ধের মনোজ্ঞ 
আলোচন। করেছিলেন । গঙ্গার উৎস সন্ধান ও গঙ্গার গতিপথ সম্পর্কে জরিপ- 
কার্য সম্পন্ন করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেফ টন্যাণ্ট কর্নেল কোঁলক্রক | গুরুতর 
অন্ুস্থতার জন্য তিনি ওয়েব, র্যাপার ও হিয়ারসেকে নির্বাচিত করেছিলেন এই 
গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করবার উদ্দেশ্তে | কার্ধস্থল থেকে ফিরে ওয়েব বিস্তারিত 
বিবরণ দিয়েছিলেন । ওয়েবের প্রবন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল | সেই 
আলোচনায় অন্থুস্থ লেফ.টন্যাণ্ট কনেল কোঁলক্রকও উপস্থিত ছিলেন ১৮১০ 
সনে। সেই বৎসরই লেফ টন্যাণ্ট কর্ণেল কোলক্রক দেচত্যাগ করেন। তার 
অকালমৃত্যুতে জরিপ বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল । 

এইচ. টি কোলব্রকের সমালোচনার সারাংশ £ 

প্রাচীনকালে গঙ্গার গতিপথ 1*৪)5 ০1 4১515. 200 [11012তে প্রকাশিত 
হয়েছিল। তার মধ্যে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্র ছ্য আনভেলিস ক্রটিশৃহ্য করে 
অঙ্কিত করেছিলেন । দ্য আনভেলিসের মানচিত্রটিকে ক্রটিমুক্ত করে নিভূঁলভাবে 
অঙ্কিত করেছিলেন জেমস রেনেল। সেই এতিহাসিক মানচিত্রের নাম ছিল 
[005108795০0 [71000511218 1 এই মানচিত্র অঙ্কনের জন্য মিশনারী 
তিয়েফেনথালারের সাহাষ্য নিয়েছিলেন। অবশ্ট তিয়েফেনথালার চিহ্ছিত করে- 
ছিলেন থে সরযু নদী মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়ে হিন্দস্থানে প্রবাহিত 


হয়েছে । তিনি গঙ্জার গতিপথ দ্বেবপ্রয়াগ থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী পর্যস্ত চিহ্ভিত 
২ ৮ 


১১৪ | গজ 


করেছিলেন। এইচ. টি কোলক্রক লিখেছিলেন--“আমি অবশ্ত দ্বিতীয় অংশটুকু 
প্রমাণসাপেক্ষ মনে করি, প্রথমটুকু অবিশ্বাসের বিষয় নয়।” 

তিয়েফেনথালার কিন্তু কোন কিছুই ব্যক্তিগতভাবে জরিপ করেন নি। 
রেনেল ভুল করেই হয়তে। ধারণ পোষণ করতেন যে, তিয়েফেনধালার গঙ্গোত্রী 
দর্শন করেছেন, তাই সেখানকার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সন্দেহের 
বিষয় এই যে তিনি গঙ্গোত্রীর অক্ষাংশ ও ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করতে 
পারেন নি। জেমস্‌ রেনেল অবশ্ঠ অক্ষাংশ পরিবর্তিত করতে সাহস পান নি। 
তিনি গঙ্গোত্রীর অক্ষাংশ দেখিয়েছিলেন ৩৩, যদিও তিনি মনে করতেন স্থানটি 
আরো উত্তরে হওয়া উচিত। লামার বণিত গঙ্গার উৎস স্থান মাপাম। হৃদ্দকে 
অন্থমান কর] হয়েছিল মানস-সরোবর | মানস-সরোবর থেকে আস। জলধার 
গঙ্গোত্রীতে এসে জলপ্রপাতের স্ষ্টি করে প্রবাহিত হয়েছিল নিয় অঞ্চলে । 
তিয়েফেনথালার এই ধরনের বর্ণনাই দিয়েছিলেন । সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে রেনেল কখনে। হয়তো। ভাবতেই পারেন নি ষে মিশনারী তিয়েফেন- 
থালার গঙ্গোত্রী পর্স্ত ধান নি। আযাক্কুইটিল গ্য প্যারনের কাছে পত্রালাপ করে- 
ছিলেন রেনেল। প্যারন অবশ্য পঞ্রোত্তরে জানিয়েছিলেন যে তিনিও গঞঙ্গোত্রী 
পর্যস্ত যান নি। তিয়েফেনথালারের নিজন্ব বিবুতি থেকে জান। যায় ষে তিনি 
হরিদ্বার থেকে পায়ে হেটে ধেবগ্রগাঁগ পর্যন্ত কম্পাস নিয়ে জরিপ করেছিলেন। 
কিন্ত সেখান থেকে শ্রীনগর পর্যস্ত কম্পাসের ব্যবহার করেন নি। বন্দরীনাথ ও 
মানাগ্রাম--এই পথ দিয়ে তিনি হয়তে৷ গিয়েছিলেন । শ্রীনগর থেকে গোমুখ 
পর্যস্ত পথের কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছিলেন । মেজন্য মনে হয়েছে, এই 
সব স্থানের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত অপরেত্ন কাছ থেকে সংগ্রহ করে লিখেছিলেন । 
অবশ্য রেনেলের ধারণা, এই পথে তিয়েফেনথালার নিজেই গিয়েছিলেন । 
রেনেলের বইয়ের ছ্িতীয় সংস্করণ ( ১৭৯২ ) শ্রীনগরের অবস্থান ত্রুটশৃন্তভাবে 
দেখানো হয়েছে । ১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন গুথে (00216) ও মিঃ ড্যানিয়েল 
প্রীনগর গিয়েছিলেন। তারাই তিয়েফেনথালারের ক্রটি উল্লেখ করেছিলেন। 
পরে অবশ্য সেই ক্রটি সংশোধিত হয়েছিল । ভিয়েফেনথালার হরিদ্বার থেকে 
প্রীনগরের কথায়--শ্ীনগরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লিখেছিলেন--ইনগর 
উত্তর, উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত। সংশোধিত হয়ে সেটি হয়েছিল-_পূর্ব,উত্তর-পূর্বে। 
সর্বশেষে রেনেল মন্তব্য করেছেন-_ভাগীরথী ও অলকানন্দা এই ছুটি ধারার একটি 
উত্তরে, অপরটি উত্তর-পূর্ব থেকে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রপ্জাগে মিলিত হয়েছে । 
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তারপর এই ছুটি ধারার জলর|শি যূল গঞ্গ। হয়ে হিন্দুস্থানে শিবালিক। পর্বতমালা 
পেরিয়ে এসেছে হরিদ্বারে। অলকানন্দা স্ব চাইতে বড় ধার! । সেই ধারার 
উৎস ভারতবর্ষের উত্তরে তিব্বতে, ষে উত্স স্থান বদ্রীনাথ থেকে দেখা যায়। 
সেই বত্রীনাথ শ্রীনগর থেকে নয় দিনের পায়ে চল। পথ। এই অলকানন্দাই 
সম্ভবত গ্য হাল্দের বইয়ে মেন চৌ নামে উল্লেখ কর! হয়েছে। ভাগীরথীর উৎস 
স্থান অলকানন্দার উৎস স্থানের চাইতে বহুদূরে । রেনেল বলেছেন-_-এইটি গঙ্গার 
শীর্ষভাগ। আমাদের স্মরণ রাখ! উচিত ষে--সম্রাট কাঙ্হি লামার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য । সে তথা ষত ক্রটি- 
পূর্ণই হোক না কেন। ওতে জরিপের ক্রটি রয়েছে, ভুলভাবে বর্ণনা করা হথেছে, 
সাধারণ বিষয়কে অন্যভাবে প্রচার কর হয়েছে । গঞ্জ! মাপামা হদ থেকে 
নির্গত হতে প্রথমে পশ্চিমে, পরে দক্ষিণে এবং সর্বশেষে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত বলে 
উল্লেখ কর! হয়েছে । রেনেল হয়তে! বলতে চেয়েছেন-_-লামার্দের বণিত গঙ্গার 
উত্স--মাপাম] হদ্দ বা মানস-সরোবর। গঙ্গার গতিপথ বর্ণনায় ত্রুটি থাকুক, 
উৎস সম্পর্কে দ্বিমত হওয়া চলে ন1) 

তিয়েফেনথালার অবশ্ দূত পাঠিয়েছিলেন লামার তথ্যের সত্যত1 যাচাই 
করবার জন্ত। কিন্ত তার নিজের বিবরণ ও লামাদের বিবরণে মিল দেখা 
গিয়েছে। 

সমন্ত আলোচন। সমালোচন1 বিচার করে কনেল কোলক্রক ও এইচ. টি. 
কোলকব্রকের মনে হয়েছে £ 

সমস্ত বিবরণ ও মানচিত্র গুলিতে গঙ্গী ও তুষারাবূত পর্ততশিখরগুলি 
দেখানো হয়েছে । এই মানচিত্র গুলি _রো' ন্মিথ কর্তৃক প্রকাশিত ১৮০১ সনের 
এশিয়া এ ভারতবর্ষের মানচিত্র, ১৮০৪ সনের এশিয়া ও ভারতব্ধের মানচিত্র । 
লামারদের মানচিত্রে গঙ্গ1 মাপাম1 হুদ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যস্ত প্রবাহিত হয়েছে 
কয়েকশ মাইল। এই ধারণার ঘথাথত]। অত্যন্ত ক্ষীণ। আমাদের মনে সনোহ 
জেগেছে যে, এই ধারা অলকানন্দার চাইতেও ক্ষীণ; যেটি ভাগীরথী বলে 
পরিচিত। এই ধারার উত্স বড় জলধারার উত্স থেকে অনেক দূরে এবং ঘ! শত 
শত মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করবার পথে পার্বত্য ধারাগুলি থেকে কোন 
কিছুই পায় নি। এইচ. টি কোলক্রক বলেছেন-_-আমার কাছে খুবই বিশ্ময়কর 
বলে মনে হয়েছে ষে মিশনারীর। দেঁসদেরী ও ফ্রেপার লাডাকে গিয়েছিলেন জুন 
মাসে, সেখানে তারা ছ"মাস (২৬শে জুন থেকে ১৭ই আগস্ট ১৭১৫ লন) অবস্থান 
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করেছিলেন। সেখান থেকে ২৬ দিনে তুষারমণ্ডিত পৰতমাল অতিক্রম করে 
কাণ্টেল পর্বতে পৌছে আবার ফিরে এসেছিলেন লাডাকে। তার] সে দেশের 
ভীতিগ্রন্ন অবস্থা দেখেছিলেন। সেখানে শীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন কিছুই 
দেখতে পান নি। এমন কি, তার। গঙ্গার ধার। শহরের কাছ ধিয়ে দেখতে পান 
নি এই পথের সমতল অংশ অতিক্রম করবার পর। কিন্ত লামার্দের মানচিত্রে এ 
ধরনের উল্লেখ ও চিহ্ন রয়েছে। লামাদের বিবৃতিতে ত্রুটিপূর্ণ কিছু না থাকাই 
সম্ভব বলে বিশ্বাদ করতেন রেনেল। আ্যাঙ্কুইটিল গ্য প্যারন কিন্তু লামাদের 
মানচিত্রে তথ্যের ক্রটি, বর্ণনার বৈষমা লক্ষ্য করে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। 
এই ত্রুটিপূর্ণ মা'নচিএ সবাইকে বিভ্রান্ত করবে। পূর্ব প্রাস্তে পর্বতশ্রেণী, নদীর 
উৎস প্রত্যক্ষ না করা, নদীর গতিপথ চিহ্নিত না করা, এই সব ক্রটি সত্বেও 
লামার! বলেছিলেন যে নদীটি পর্ততশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত । এই ক্রাটি- 
পর্ণ ভৌগোলিক তথ্যের ওপরে বিশ্বাস করা যায় না। লামাদের মানচিত্রের ক্রুট 
রেনেল জানতেন । তিনি শুধু সঘরাট কাঙ্হির প্রেরিত এই অভিযানের রিপোর্টের 
অন্য অপেক্ষ। করছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাম হিমালয় পর্বতের পার্দদেশের একটি 
প্রত্রবণ থেকে গঙ্গা নিগত হয়েছে। হিন্দুদের জিজ্ঞাস1 করলে পুরাণের কাহিনীর 
উল্লেখ করেন। তাতে লেখা আছে, গঙ্গা! মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে 
অথবা অপর একটি হ্র্দ-বিশুঞ্রোঁবর থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে হিমালয়ে 
গ্রবেশ করবার পূর্বেই । কিন্তু এই ছুটি ত্রই মিলে-মিশে একাকার হয়ে কাহিনীতে 
রূপান্তরিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যেও বৈষম্য বর্তমান। এই অদ্ভুত 
জটিলতার সমস্ত সমাধান করে ভৌগোলিক তথ্য উদ্ধার কর] অত্যন্ত দুঃসাধ্য 
ব্যাপার । কোন হিন্দুই প্রমাণ করতে গারবেন না যে নদীর ধার] গোমুখ থেকে 
হর্দ পর্যস্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 

যিনি মেকালে মানস-সরোবর দর্শন করেছিলেন বলে দাবি করেন--তিনি 
কৈলাস পরত ও ব্রহ্মদণ্ডের অবস্থানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে ভাগীরঘী ও অলক?- 
নন্দার উৎসের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 'তিনি কাশ্মীর থেকে ফিরবার সময় 
গঙ্পোত্রী গিয়েছিলেন । সেখানে নদীর ক্ষীণ ধারার কথা উল্লেখ করেছিলেন । 
নদীর ধার! প্রসঙ্গে ভিনি বলেছিলেন যে--নদীর ধার! এত ক্ষীণ যে লাফ দিয়ে 
ধার। ভিডিয়ে পেরুনো সম্ভব | মানস-সরোঁবর তীর্ঘযাত্রার সময় তিনি পূর্ণ বিবরণ 
দিয়েছিলেন । তখন মুখ্য প্রশ্নগুলির উত্তরে মেনে নিয়েছিলেন যে--সয়যু ও শতদ্র 
নদী মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে। গঙ্গা কৈলাস পর্বতের কাছেই প্রশ্রবণ 
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থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রাণপুরী হয়তো পুরাণের কাহিনী অগ্কুনরণ করতে 
চেয়েছিলেন । গঙ্গোত্রী দর্শন করে প্রাণপুরী গঙ্গোজ্ীর বর্ণন। দিয়েছিলেন 
তিনি দেখেছিলেন যে গঙ্গার ধারা এত ক্ষীণ যে নদীর এপার থেকে লাফ দিয়েই 
ওপাঁরে যেতে পেরেছিলেন অক্েশে | 

প্রাণপুরীর এই উক্তিকে ষথার্থ মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই ক্ষীণ 
জলধারাকে কোন 'ুষেই নদী বলা চলে না; বরং ক্ষীণ পারাই বলা চলে। 
সেই ধারাই বহু দূরের কোন ঝরনা থেকে নিঃসারিত হয়েছে। হিন্দুদের 
পৌরাণিক কাহিনীতে বল! হয়েছে গঙ্গার দীর্ঘ ধার! হৃদ থেকে হৃ্দে, পর্বত থেকে 
পর্বতে, হিমালয়ের তুষাব্লাবৃত পর্বত অতিক্রম করে নেমে আমা ধারা । পুরাণে 
লেখা আছে, গঙ্গ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মেরু পর্বতের '৪পরে, সেখান থেকে 
চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পর্বত শিখব থেকে নেষে এসে পতিত হয়েছে চারটি 
হুদে। 

যণ্দ এই কাহিনীকে সত্য বলে মনে কর। হয়, এই সত্যের যাঁচাই করে আর 
যে সব তথ্য রয়েছে তার মূল বিষম নির্ধারণ কর] উচিত। এই সবকিছু করবার 
পরই বলতে হবে, এই কাহিনী সত্য, না সত্যই কোন গল্প? “কোন প্রচলিত 
কাহিনী সম্পর্কে অঙ্গমান করে সত্যাসত্য সম্থদ্ধে কিছুই বলণ চলে না1। সম্ভাব্য 
সব কিছুই বাতিল করলে আর কি 'অব্শিষ্ট গাকবে, শুধু মাত্র অসভভাবা। তখ। 
কিন্ত সতোর চাইতে মিখ্যারই দেশী অংশ অবশিষ্ট থাঁকে। 

সর্বশেষে আমাদের ভৌগোলিক হতিবৃত্রেত আন্মানিক ভিত্তির গুপরে লিঙর 
কর। যেতে পারে । সে ক্ষেত্রে অবশ্য খুব সামান্যই শিভরশীলত। থাকবে, সেই 
সামান্য নির্ভরশীলতাকে যাচাই করবার জন্য এই ধরনের গবেষণ। চালিয়ে যাওয়া 
যুক্তিযুক্ত বলে নে কর। যেতে পারে । কারণ, গবেষণানদ্ধ ফল, অনিশ্চয়তাকে 
দূর করতে পারবে । তা আমাদের কিছু কিছু তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা বয়েছে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে --৫১) এমন কোন হ্রদের 
অস্তিত্ব আছে কিনা, ঘ1 তুধারাবুত পর্বত শ্রঙ্গের সন্নিকটে অবস্থিত রয়েছে। 
কারণ, হিন্দু ঝধষিগণের বণিত বিশ্দু সরোঁবরের ও মানস-সরোবরের অস্তিত্ব শুধু 
মাত্র পুরাণেই আছে কিন? (২) লামাদ্দের বণিত মাঁপামা ও ল্যাঙ্কোড] হ্দ 
ছুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে| কারণ সেখান থেকেই একটি নদী* 
নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে । সেই নদ্দীই কি অলকানন্দ।? এ প্রশ্ব ; এ তথ্যের 
প্রামাণিক ঘথার্থত। স্থির করতে হবে। এমন একটি নদা'র কথ! পুরাণে আছে, 
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জ্যোতিবিদ ভাঙ্করও এমন ধরনের উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের তথ্য যেমন 
পুরাণে আছে, প্রাণপুরী ও তিয়েফেনথালারও মেনে নিয়েছেন । এইচ. টি. 
কোলক্রক লিখেছেন : 

সমস্ত বিষয় পুঙ্থান্থুপুঙ্খভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, হিন্দুস্বানের হিন্দু 
তীর্ঘযাত্রীর1 গঙ্জার ধার। চিহ্নিত করেছেন ভারতবর্ষের শেষ সীমাস্ত উত্তর পশ্চিম 
থেকে দক্ষিণ পৃবে প্রসারিত তুষারাবৃত পর্বতমালায়। সেই নদ্দীর উৎসে 
সন্ধানে অগ্রসর হতে গেলে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে তুষারাবৃত গিরিশির! 
পেরিয়ে তিব্বতে গুবেশ করতে হবে । ভিব্বতে লামা জরিপকারীর1 পথ নির্দেশ 
করেছিলেন কেন্টেইসে পর্বতমালায়। তুষারাবৃত পর্বতমালা পশ্চিম-দৃক্ষিণে 
প্রসারিত । 

এবার এর মাঝখানের অঞ্চল রূপকথণ ও রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরা । 
সেখানকার বূপকথায় ভর1 অঞ্চল কি উচ্চ পার্বত্য উপত্যক11? সেস্থান কি 
স্উচ্চ তুষারাবৃত গিরিশিরার দ্বার1 ঘিরে রাখা অঞ্চল? এইসব প্রশ্নের উত্তর 
কি করে পাওয়া যাঁবে। এ অবস্থার বিচার কর ছুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, 
এমন অনিশ্চিত কাহিনীভর। অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় খুঁজে বার কর 
অসম্ভব। সে দেশে পৌছবার জন্য পথ কোথায়? সেখানে পৌছবার জঙ্জ 
সঙ্গ ভৌগোলিক নিদেশই বা] শোশায়? এমন অনিদ্দিষ্ট অজ্ঞাত ভৌগোলিক 
পরিবেশের পরিচয় উদ্ধার কর সম্ভব নয়। যাই হোক, শেষোক্ত অবস্থান 
নিয়েই ভাব। যাক, ঘা নিয়ে মোটামুটি সম্ভাব্য অনুমান করা যেতে পারে। 
বদ্দরীনাথ থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ৫৭ মাইল। এই দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলেন 
তিয়েফেনথালার। কর্নেল হার্ডউইকৃ এই দূরত্বকে নয় দিনের পদধাত্রা বলে 
উল্লেখ করেছিলেন। রেনেল বন্রীনাথের অবস্থান নির্দেশ করেছিলেন-__-৩*”১৪ 
উত্তর ও ৭৯: পূর্ব কিন্ত লামাদের জরিপের শেষ প্রান্তের অবস্থান ছিল 
পিকিঙের ৩৬ পশ্চিমে | পিকিঙের অবস্থান ২৯৩*ও ৮১৭ এই ভৌগোলিক 
অবস্থান দ্ধ হালদের মানচিত্রে নির্দেশিত ছিল অর্থাৎ বন্্রীনাথের দক্ষিণে পিকিঙের 
অবস্থান দেখানে। হয়েছে । তথ্যগত ভুল থাকলেও অন্রমান করবার যথেষ্ট অবকাশ 
রয়েছে হর্দের অবস্থান নিয়ে, যে ত্রদ থেকে অলকানন্দা সত্যই নির্গত হয়ে 
ছড়িয়ে পড়েছে । এইচ. টি. কোলক্রক বুটিশ অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে বলেছেন 
স্*এখনেো আরে। কঠোর সাধনা ও গব্ষণার প্রয়োজন রয়েছে । তবে সত্যি- 
কারের জরিপের কাজ, উৎস সন্ধান, হরিছার থেকে গঙ্গার শেষগ্রান্ত অবধি 
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পথের নিশান] চিহ্নিত করে এসেছেন হুদূর অতীত যুগের হিন্দু তীর্থযাত্রীর । 
বর্তমান গবেষণার বিষয় শুধু--এই দীর্ঘ নদীর ধারা ও দুর্গম পথের সহজ সম্ভাব্য 
পথের নির্দেশেই পুনরুদ্ধার কর! । স্বতরাং জাতীয় রুতিত্ব নির্ভর করবে__ 
অনিশ্চয়তা ও সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন পরিহার করা। এই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নদীর 
উত্স-যা কোন প্রত্রবণ থেকে উৎসারিত হয়েছে, লেই উৎস মুখ অঙ্গুন্ধান কার্য 
যে বিশাল নদী সুদূর অতীত যুগ থেকে জলভার বহন করে নিয়ে এসে বিশাল 
ভূ-ভাগকে সমৃদ্ধ ও শস্য শ্যামল1 করেছে, সেই নদীর নাব্যতা অনুসন্ধান কর । 

১৮০৮ সনে ওয়েবের সংগৃহীত হিমালয়ের দক্ষিণাংশে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে 
তথ্য: 

এই অভিযানের ফলে যে অভিজ্ঞত| অর্জন করেছি, সে অভিজ্ঞত। সর্বসম্মত 
বলে মনে করি। দীর্ঘ যাত্রাপথে দেখা প্রশ্রবণ থেকে নির্গত ধার অসংখ্য 
ধারায় মিলিত হয়ে আট থেকে দশ মাইল জলঘার। স্ফীত হওয়াই সম্ভব | 
ভাগীরথী ও অলকানন্দার গতিপথ অনুসরণ করতে করতে ভাগীরথীকে ক্রমশ 
শান্ত ও প্রশান্ত, অলকানন্দাকে ক্রমে ক্ষীণ হতে দেখেছি । তারপর আশে- 
পাশের ধারা ও ঝরনা, ওপরের সঞ্চিত তুষার । স্দ কিছু থেকেই নদীর ধারা 
পুষ্ট হয়েছে। নদীর এইসব বিচিত্র ধার] লক্ষা করে উৎস কথাটার অর্থ আদৌ 
স্পষ্ট হয় নি। বড় নদীর ধারা সাধারণত পার্বত্য অঞ্চল থেকে ঢালু পথে 
অবতরণ করতে থাকে অবিচ্ছিন্নভাবে। নর্দীর গতি পথের পাশ দিয়ে সাধারণ 
সম্ভাব্য পথ তৈরী হয়ে থাকে । নদী সেখানে উচ্চ স্থান থেকে হঠাৎ নিষ্নভূমিতে 
ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। সেখানে পাহাড়ের খাড়া 
পাথরের ধার দিয়ে বিপুল বেগে জলধার। ঝাঁপিয়ে অবতরণ করতে থাকে? শুধু 
মাত্র সেই স্থানেই পথ বলে কিছু থাকে না। গঙ্গার গতিপথে অবশ্য এমন ধরনের 
জলপ্রপাত কোথায়ও দেখা যায় নি। ভাগীরথী ও অলকানন্দার ধারা যদি 
ঘথার্থই হিমালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে নদীর ধার 
চিহ্নিত হবে| তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য অংশে নদীর অবতরণের পথে ঘাটির (গিরিপথ) 
সথঙ্টি করবে। নদীর ল্থট্টি থেকে প্রবাহমানতার ম্পষ্ট নিয়ম থাকবে। যেহেতু 
তুধারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করে নদীর উৎসের দিকে অগ্রসর অনভব। 
- কাজেই গঙ্গার উৎদ সম্পর্কে সমস্ত কাহিনীই অবান্তব। 


॥ ১১ ॥ 
নাহং জানে তব মহিমানং 
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হিমালয় পর্বঙমাল1, তার আর গঙ্গার উৎস, এই ছুইয়ের মাঝখানে দঈাড়িদে 
রয়েছে। অনুসন্ধানীদের দাখনে মাত্র ছুটি পথই রয়েছে খোলা । হয় তারা 
তুষারাচ্ছন্ন গিরিশিরার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে, অথবা দীর্ঘ সংকীর্ণ 
প্রস্তরময় গিরিখাতের ধার ঘেষে এগিয়ে ষেতে হবে। সেখান দিয়ে গঙ্গার 
ধার] বয়ে চলেছে গর্জন করতে করতে । তাদের ভয় ও মৃত্যু প্রেরণ জাগাবে 
কবিত। অলঙ্করণের জন্য ! 
কিন্তু ভয় ও মৃত্যুর প্রেরণা উদ্ধ,দ্ধ করতে পারে নি ওয়েব, র্যাপার ও হিয়ারসে- 
কে। কারণ, তার। গঙ্গোত্রী পর্ষস্ত এগিয়ে খেতে পারেন নি। ভাটোয়ারী 
থেকে তিন চার মাইল পথ পেরুবার পরই ফিরে আসতে হয়েছিল। গঙ্গোত্রী 
দর্শন হয় নি, গোমুখ তো! আরে! অনেক দূরে | সেখানে ভয় ছিল, মৃত্যু ভয়। 
দুর্গমের ভয়ে বিহ্বল হয়ে গবেষণা কার্ষে আর এগুতে পারেন নি। গব্ষেণ! 
স্থগিত রাখতে হযেছিল বাধ্য হয়েই । সহযাত্রীরা, তীথযাতীর দল এগিয়ে 
গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রীর পথে। ভয় ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করেছিলেন তাঁর1। 
স্দ্ূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ পদযাত্রা ভয় ও মৃত্যুকে জয় করবার 
ইতিহাস । তারাই দুর্গম পথের নিশানা জানতেন বংশ-পরম্পরায়। মহারাজ 
ভগীরথের অদৃশ্য পদচিহ্ন পথের বুকে আকা রয়েছে। সে পথেক্প চিহ্ন আবিষ্কার 
করেছিলেন তার । 
ভাটোয়ারী থেকে ফিরে এসে ওয়েব ব্যর্থতার হিসাব পাঠিয়ে দ্রিয়েছিলেন 
লেফটন্তা্ট কর্নেল কোলক্রকের কাছে। সামনের পথ আরো ছুর্গম, সেখানে 
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বিপদ ও অনিশ্চয়তা । ১৮০৮ সনের ২৯শে এপ্রিলের কথা, পথ তখনকার 
দিনে দুর্গষ ছিল নিশ্চয়ই । সাধনেই ছিল গাঙ্গনালী_-তার আগের পথটুক্‌ 
দুর্গম ছিল। সেই ছূর্গম পথ অতিক্রম করবার পর তীর্থধাত্রীর। ক্লান্ত হয়ে 
বিশ্রাম নিতেন ধর্মশালায়। গরম কুণ্ডে নান করে ক্লান্তি দূর করতেন। আবার 
নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতেন আরো ছুর্গন ওখাড়। চড়াই পেরিয়ে 
স্থধী। তারপর হারমিল ব1 হরিপ্রয়াগ, ধারালী, কঠিন চড়াই পেরিয়ে পৌছে 
যেতেন ভৈরব ঘাঁটি। চড়াইয়ের সমাঞ্ধি, ভয়, মৃতার কাছ থেকে আশ্বাম নিয়ে 
পৌছে যেতেন গঙ্গাত্রী | 

যতদূর মনে পড়ে, বাস রাস্তা ১৯৬* সনেও উত্তরকানী পর্যন্ত প্রনারিত ছিল। 
টিহরী থেকে ধরান্থ, এই পথের মাঝখানের দৃরত্টুকৃতে ধস্‌ নেমে রাস্ত! বন্ধ 
হঘে থাকতো] । তীর্থযাত্রীরা তখন এগিয়ে চলতেন পায়ে হেঁটে । ধরাস্থ থেকে 
উত্তরকাশীর মাঝামাঝি স্থানেও ধন নেমে পথ বন্ধ হয়ে খাকতো। তেমনি, 
উত্তরকাশী থেকে মাল্প! পর্যন্ত পথ বর্ষার শুরুতেই বদ্ধ হত ধন নামার ফলে। 
মাল্প। থেকে ভাটোণাঁরী আর সেখান থেকে গাঁঙনানী-_এই পথের অনেক 
স্থানেই ধস নেষে তীর্থযাত্রীর্দের পথ চলায় বিরতি ঘটাতে চাইত | সে যুগের 
পণ ছিল হুর্গম, তবু পথ চলার বিরাম হত ন]1। প্রকৃতির নব বাঁধা তীর্ঘধাত্রী- 
দের যেন পথ ধরে নিয়ে যেতো! ভয় ও মৃত্তাকে জয় করবার জন্য | ১৯৬৬ সন 
বাসে উত্তরকাশী থেকে গিয়েছিলাম ভাটোয়ারী। ১৯৬৭ ও ৯৯৬৮ সনে পাপ 
চালু হয়েছিল হারসিন অবধি। তারপরের বছরই বাম পথ এগিয়ে গিয়েছিল 
ধারালী। ১৯৭২ সনে বাস পথ এগিদে গিয়ে থেমেছিল লঙ্কা! চটিতে । জাঞ্চণী 
গঙ্গা ও ন্াাগীরখার সঙ্গম স্থলে ভৈরবঘাঁটি। জাহ্ছনী গঙ্গার এপারে লক্ষ। 5), 
ওপারে ভৈবব্ধ[টি। গেখান থেকেই গঙ্গোত্রীর পথ । জাহ্বী গঙ্গার তাঁর ধরে 
পায়ে চল] পথ এগিয়ে গিয়েছে নেলাঙ গ্রামের দিকে । ভারত-তিব্বত সীমান্ত 
স্থানের সন্গিকটেই শেষ গ্রাম নেলাঙ্‌ | গ্রাম পেরুতেই তিব্বত সীমান্তের গিরি- 
পথ জেলুখাগ! বা সাও চোকৃল। ( ১৭৪৯০ ফুট )। ১৯৬৬ আন থেকে ১৯৭৪ 
সন পর্যস্ত পথের বিবর্তন দেখেছি । ভাগীরথীর তটভূমিকে কখনে। দেখেছি সহজ 
সরল রেখার মতো, কখনো! বা সপীন্পের মতে1। গাঙ্নানী ছাড়বার পর 
দেখেছি ভাগীরখীর জলধার1 উচ্চ স্থান থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 
ছু-তিন শ ফুট নিচে। নদীর সে অদ্ভুত গর্জন, বিল্ময্নকর জলোচ্ছ্বাস ওয়েব তার 
ফলবল নিয়ে এসে দেঁখতে পাবার সুযোগ পায় নি। পথের বিবর্তন ও ভাগীরঘীর 


১৯ গঙ্গা 
জলপ্রবাহের সৌন্দর্য সথধী থেকে গঞঙ্গোত্রী পর্যন্ত অপরূপ । ভৈরবঘাটি থেকে 
গঙ্গোত্রীর সামান্য পূর্বে পাটাঙ্গনায়_-ভাগীরঘধীর গিরিখাতের সৌন্দর্য অতুলনীয় | 
শাটাঙন। থেকে গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি গিরিখাতের পাথর, গ্নেসিয়াল পেভ্‌মেণ্টের 
চিহ্ন ওয়েবের নিশ্চয়ই চোখে পড়তে। | গঙ্গোত্রীর পথের সৌন্দর্য ছচোখ ভরে 
দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছি নীলাভ জলধারার পাশ দ্বিয়ে। পাইন, চীর আর 
দেওদার গাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভূলে গিয়েছি 
পথের কথ1। দূরত্বের হিসেব ভূলে গিয়ে কখন যেন পৌছে গিয়েছি গন্তব্য স্থলে । 
যান্ত্রিক যুগে হয়তো বা পথের দৈধ্য সংক্ষিপ্ত হয়েছে, পথেরঞ্সৌন্দর্য হারিয়ে 
গিয়েছে। 

ভাটোয়ারীতে আমি কয়েকবার রাত্রিবাঁস করেছি । সেখান থেকে বহুদূরের 
দিকে তাকালে ভাগীরথীর ধার সব ক্ষেত্রেই দেখ! যায় না। সুউচ্চ তুষার- 
মণ্ডিত গিরিশ্ঙ্গও দেখা! যায় না সেখান থেকে । এপ্রিল মাসে হয়তো বা শীতের 
বরফ চৌদ্দ পনের হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে দেখ] যেতে পারে | এই ধরনের 
প্রত্যক্দ পর্যবেক্ষণের ওপরে নির্ভর করে গঙ্গার উত্স সম্পর্কে এমন চূড়াস্ত বিবরণ 
পেশ করেছিলেন ওয়েব এশিয়াটিক সোসাউটিতে আলোচনার জন্য । 

প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীর বর্ণন। প্রসঙ্গে ভাগীরথীর ধারাকে অত্যন্ত ক্ষীণধার1 বলে 
উল্লেখ করেছেন। গঙ্গোত্রীতে তিনি ক্ষীণ ধার। লাফ দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন। 
গঙ্গোত্রী ভ্রমণের এই বিশ্মস্নকর তখ্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন এশিয়াটিক 
রিসার্চে একটি প্রবন্ধে। গঙ্গোত্রী মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথীর ধার। ভালভাবে 
পযবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই ধারার বিস্তার অন্যুন পক্ষে তিরিশ থেকে 
চল্লিশ ফুট। ভাগীরথী পেকুবার জন্য সাধারণ কাঠের সেতু ছিল। বর্তমানে 
সেতুটি মোটামুটি মজবুত করা হয়েছে। ভাগরথীর তটভূমির দিকে লক্ষ্য 
করলে জলধারার বিশু!র ১৮০৮ গনে আরে! বেশী ছিল বলেই মনে হয়। 
ভাগীরধীর ওপারে আরে! একটি ছোট জলধার। রয়েছে । তার নাম কেদার 
গঙ্গা । এই কেদার গঙ্গ। এসে ভাগীরধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কেদার গঙ্গার 
ক্ষীণ ধারাও কিন্তু লাফ দ্দিয়ে পেরুনে। সম্ভব নয়। প্রাণপুরী গঙ্গোআী দর্শন 
করেছিলেন কিনা সন্দেহ। দর্শন করলে এ ধরনের অবিশ্বাস্ত তথ্য এশিয়াটিক 
রিসার্চে প্রকাশ করেছিলেন কেমন করে? এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এইচ. 
টি. কোলক্রক ভাগীরঘথী নদীকে আদে। নী বলে স্বীকার করতে চান নি। 
ভাগ্গীরথার উৎস স্থান অদূরেই কোন ঝরনা বলে অনুমান করেছিলেন। 
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কোলক্রক বণিত ছোট্ট ধারাই হোক না কেন, রেনেল তার বর্ণনায় বলেছেন 
গঙ্গার ছুটি শাখা সম্পর্কে। তিনি বলেছেন--ভাগীরথী ও অলকানন্দা এই ছুইয়ের 
মধ্যে ভাগীরথীই গঙ্গার মুখ্য ধার1--85 6০ [৩৭0 ০01 (0৫ €051)059 109611,৮ 
বলে উল্লেখ করেছেন । ভূগোল বিজ্ঞানীরা রেনেলের এই ধারণাকে ভিত্তিহীন 
বলে মনে করেছেন । তাদের ধারণা রেনেল জনশ্রুতি ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের তথ্য- 
গুলির দ্বার প্রভাবাছিত হয়েছিলেন । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে লেখ! 
মাছে বিন্দু সরোবরের তীরে দীর্ঘ তপস্য। করে ভগীরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করেছিলেন । 
গঙ্গার বরলাভে বলীয়ান হয়ে ভগীরথ পবিত্র ধারা নিয়ে এসেছিলেন মত্যে | 
*গীরথ যে ধার] নিম্নে এসেছিলেন তাঁর নাম ভাগীরথী | 

ভাগীরথীর বুৎ্প্তিগত অর্থের মধ্যে গঙ্গ। আনগনের কাহিনী ওত:প্রোতভাবে 
ড়িত। কিন্তু অলকানন্দার এমন কোন বুৎপত্তিগত অর্থ নেই। গঙ্জার যে 
|র অলকাপুরী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার নাম অলকানন্দা। হেনেল 
লিখেছেন_ভাগীরথীর উত্স স্থান থেকে বহু দূরে। কোলব্রক' এই উক্তির 
স্রোধিতা করেছেন। রেনেল হয়তে। তার পূর্ব ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার 
চেষ্টা করে বলেছেন--এউ ধারাই মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। 
প্রণপুরী মানস-সরোবরে গঙ্গার উত্স প্রত্যক্ষ করার দাবি করেছিলেন । 
রেনেলের জরিপ ও তাঁর ফল্ভুতি 70176 ১1805 0£1310015511)91) ক্রটি পর্ণ 
হলেও ওয়েবে ও র্যাপারের জরিপ ক্রটিমুক্ত ছিল না। রেনেলের যুল দাবি 
গঙ্গার উত্স মানস-সরোবর, এ তথ্য ভিত্তিহীন বলে সোচ্চার হতে পারেন নি 
তারা । ওয়েব লিখেছেন “/111) £1651060% €০ 006 ০০৮13 717011619৮6 
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রেনেল গঙ্গার ধারার সমস্ত অংশই সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে পারে 
নি। তাই তাকে অপরের সংগৃহীত তথ্য ও জনশ্ররতির ওপরে বে; 
আস্থাশীল হতে হয়েছিল। ওয়েব ও র্যাপার অন্ততপক্ষে 'ভাটোয়াঁরী পর্য 
সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভাগীরথীর জলধার1। তাদের পর্যবেক্ষণ প্রত্যঃ 
অভিক্ষতার ফল। তারা গঙ্গোত্রী যেতে না পারলেও লোক নিযুক্ত ক্‌ 
প্রয়েজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিষেছিলেন। এছাড়াও অলকানন্দার গতিপ 
অন্সরণ করে গিখেছিলেন বদ্রীনাথ। তাই তৃলনাযূনকভাবে ওয়েব ও র্যাপাবে 
গঙ্গার জরিপ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য রেনেলের তথ্যের চাইতেও বেশী নির্ভরশী 
ছিল। গঙ্গার জরিপ সম্পর্কে ক্রটির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন বুরার্ড--] 
10151310006 1২219918170 ৬/০0ট 15 [7016 11501000101$9 0810 0৪ 
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র্যাপার ও ওয়েবের ত্রুটি অন্তত রেনেলের তুলনায় আরো বেশী নির্দেশক 
শেষার্ধজন শুধুমাত্র জনশ্রতিব্ন সাক্ষ্য নির্ভর করেছিলেন, কিন্ত গ্রথমার্ধো? 
যথার্থই প্রবহমান] গার দ্বারা শুষ্ট গভীর গিরিখাতের ভেতর দ্রিধে হিমালয়ে 
গহনে প্রবেশ করেছিলেন । কিন্তু গিরিশিরার জটিলতার অভ্যাস্তরে পৌছে 
অনুমান করতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছিলেন যে তার] কেমন করে তুষারাৰ 
গিরিশির! অতিক্রম করেছিলেন । 

বুরার্ড লিখেছিলেন--1017 106 0:৫4 010)6 08135 00 11) 10) 
(0611 9106 01175 13110501795. [২৪061 8100 ৬০০০ 1900915 
(1799 1170 8070 075 5901068010৩ 11561 00 0106 ₹0)16711 51৫ 
হিমালয়ের উত্তরাংশে গঙ্গার ধার। থেকে র্যাপার ও ওয়েব বিবরণ দিয়েছিলে 
যে তার নদীর উৎস দক্ষিণ পার্খে লক্ষ্য করেছিলেন । 


াঙগা ১২৫ 


১৮০৮ সনে গলার উৎস সন্ধানের ফলশ্রুতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের গৎহুক্য 
সারও বাড়িয়েছিল। তার পরোক্ষ ফল সম্ভবত ১৮১২ সনে মুরক্রফ্‌ট ও 
হয়ারসের মানস-সরোবর অভিয।ন। গঙ্গা] মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে 
_এ তথ্যের স্মৃতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের মন থেকে মুছে খায় নি। মুরক্রফ ট 
?য়তে। মানস-সরোবর দর্শন করে এই সন্দেহ -নিরসন করবার চেষ্টা করতে 
চেয়েছিলেন । 

১৮১২ সনের ২৬শে মে উইলিরম মুরক্রফ্‌ট ও ক্যাপ্টেন হিয়ীরসকে সঙ্গে 
নিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ। তাদের উদ্দেশ ধৌলীগঞ্গার ধারা অনুসরণ 
করেনিতি গিরিপথ পেরিয়ে পৌছে যাবেন তিব্বত। সেখান থেকে পৌছে 
যবেন মানস-সরোবর, যাত্রা পথে ধৌলীগঙ্গার দীধ ধারা পর্যবেক্ষণ করবেন । এই 
দুর্গম যাত্রাপথে হরখদেব পণ্ডিত নামে স্থানীয় বুদ্ধিমানকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে 
গিঘ্েছিলেন | ২৭শে যে আারখে তারা পৌছে গিয়েছিলেন তপোবন । যাত্র! 
পথে জরিপ করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন । তপোবনে ৩১শে এম পর্যস্ত 
অবস্থান করার পর আবার তার] ঘাত্র। শুর করেছিলেন। যোশীমঠ থেকে 
তপোবনের পথে ধৌলীগঙ্গাকে দেখা গিয়েছিল গ্রাপ্ কুড়ি গঞ্জ প্রশস্ত | মালারির 
কাছে নদীর বিস্তার ছু'গজেরও কম বলে মনে হয়েছিল। মাঁলারি গ্রামের আঁশে- 
পাশে জরিপ সমাণ করে মুরক্রফ্‌ট ৪51 জুন তারিখে পৌছে গিয়েছিলেন নিতি 
গ্রাম । সেখানে নদীর বিস্তার দশ গজ, জলের গভীরতা চার ফুট । নদী উচ্ছল 
হিমশীতল জল উচ্চ পার্বত্য পথ বেয়ে ছুর্বার বেগে নেমে আসছিল। 

নিতিগ্রাম, তিব্বত সীমান্তে পৌছবার পূর্বের শেষ গ্রাম | এই গ্রাম থেকে 
এগয়ে গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। মুরক্রফটকে প্রায় উনিশ দিন গ্রামে 
অবস্থান করতে হয়েছিল গাইড ও রসদ সংগ্রহ করার জন্য । ২৯শে জুন তারিখে 
তারা আবার অগ্রপর হরেছিলেন নিতি গিরিপথের দিকে | পথিমধ্যে ধোলী- 
গর্দ|'ও অপর একটি ছোট্ট নদীর সঙ্গমস্থল লক্ষ্য করেছিলেন । সেই নদী উৎপন্ন 
হযেছে নরনারায়ণ পর্বতের পাদ্দদেশ থেকে । সঙ্গমস্থলে সম্মিলিত জলরাশির 
বিস্তার প্রায় পঁচিশ গজ । সেই স্থান থেকে এগিয়ে যেতেই নিতি গিরিপথের 
কাছেই ধৌলীগঙ্গার উৎস স্থান। 

পর্বত দেখেছিলেন । ১ল। জুলাই তারিখে নিতি গিরিপথ অতিক্রম করতেই 
দেখতে পেয়েছিলেন কৈলাস পর্বত ও মানস-সরোবর | গিরিপথ পেরিয়ে 
মৃবক্রফট ধেন তার অজ্ঞাতমারেই ধৌলী উপত্যকার ওপারে পৌছে গিযেছিজে ন 


১২৬ গঙ্গা 


তিব্বতের মালভূমিতে। এই সম্পর্কে বুরার্ড বলেছিলেন_র্যাপার ও ওয়েবে 
মতে] মুরক্রফ টও ভূল করেছিলেন। তাঁরা ধোলীগঙ্গার গতিপথে অগ্রদর হথে 
যখন ২৯শে জুন এগিয়ে গিয়েছিলেন নিতি গিরিপথের দিকে, তখন থেকেই 
আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান হয়তো ব1 পর্যবেক্ষণ করতে পারেন 
নি। ১লা জুলাই গিরিপথ পেরিয়েই মুরক্রফ্‌ট ষেন আকম্মিক দেখতে 
পেয়েছিলেন কৈলাস ও মানস-সরোবর | অর্থাৎ তারা ধোৌলী উপত্যকার 
ভৌগোলিক পরিবেশ ও তিব্বতের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য 
করতে পারেন নি। 

হিমালয়ের বিশাল গিরিশ্রেণী সমস্থ তিব্বতকে প্রাচীরের মতে। ঘিরে 
রেখেছে। ছুর্লজ্ঘ সে প্রাচীর । সেই প্রাচীরের মধ্যে একমাত্র প্রবেশপথ 
হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিপথ। এই গিরিপথ অতিক্রম করেই স্দূর অতীত 
থেকে ভারতীয় মুনি ধিগণ, তীর্থযাত্রী ও পরব্্তাকালে ব্যবসায়ীর। যাতায়াত 
করতেন। হিমালয়ের এই তুষারাবুত গিরিসর্কটে পৌগ্বার পথ অধিকাংশ 
' ক্ষেত্রেই হিমালয়ের নদীর গতিপথ | এইসব নদীগুলির অধিকাংশই হিমালয় 
পর্বতমালাঁর দৃক্ষিণগানত্রর থেকেই উৎসারিত হয়েছে । রেনেলের মানচিত্র 
অহ্থসারে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে গঙ্গা উত্পন্ন হয়ে হিমালয়ের উভভ? 
গাত্র বেয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছে দক্ষিণে । অর্থাৎ গঙ্গা হিমালয়ের 
উন্তর গাত্র বেয়ে উঠে হিমালয়ের অপর প্রান্তে দক্ষিণ ঢাল দিয়ে অবতরণ 
করেছে। গঙ্গার গতিপথের এই বিচিত্র রেখা অক্কিত করেছিলেন রেনেল! 
রেনেল হয়তো! বলতে চেয়েছিলেন_গল্জার ধাঁর। হিমালয়ের বিশাল প্রাচীরের 
অভান্তরস্থ কোন গহবর দিয়ে অতিক্রম করে গুহা মুখ দিসে উৎসারিত হয়েছিল । 
সেই গুহামুখই গোমুখ। 

মূরক্রফট নিতি গিরিপথে পৌছে বুঝতে পারেন নি যে তিনি কখন হিমালয়ের 
বিশাল গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। মুরক্রফট অত্যন্ত 
সন্ধানী পর্যবে্ষক। তিনি সমস্ত অংশ জরিপ করবার উদ্দেশ্তে হরখ দেব 
পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন । যোশীমঠে ধৌলীগন্গ।! মলকানন্দার 
লঙ্গমস্থল। সেখান থেকেই ধোলীগঙ্গার পথ ধরে তপোবন, মালারি, সর্বশেষ 
নিতিগ্রাম পেরিষে নিতি গিরিপথের সন্গিকটে উৎসমুখ পর্বস্ত সমস্ত পথই জরিপ 
করেছিলেন। কিন্ত নিতি গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করবার পর 
মানস সরোবর পর্বস্ত পথ হয়তো! তেমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। 


গা ১২৭ 


সময়ের অভাব অথব]1 তিব্বতে প্রবেশ ও দ্রুত ভ্রমণ সমাপ্ত করবার উদ্দেক্টেই 
হয়তে। তিনি মানস-সরোবর সম্পূর্ণভাবে পরিক্রমা করতে পারেন নি। তবু তার 
ভ্রমণ বুস্তান্তে মানস-সরোবর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল 
এশিয়াটিক রিলার্চে। মুরক্রফটের প্রবন্ধ আলোচনা করেছিলেন এইচ. টি* 
কোলক্রক। প্রবন্ধের.সব চাইতে মূল্যবান অংশ ষ। রেনেলের মানচিত্রে এতকাল 
ধরে অনড় হয়েছিল, সেই তথ্য ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল। 

মিস্টার কোলক্রক আলোচনার শুরুতেই বলেছিলেন আমি অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সোসাইটির সম্মুখে আমাদের একজন সতীর্থ মিস্টার মুরক্রফ.টের 
লিখিত জানালের সারাংশ পেশ করছি। এই জানালে মানস-সরোবর সম্পকে 
তথ্য । যেখান থেকে গঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে বলে প্রচলিত তথ্য মানচিত্রে চিহ্িত 
রয়েছে, সে সব সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন মুরক্রফট | কোলক্রক লিখে- 
ছিলেন 4719 195 ০1:982106 ৪:) 10651950070 85065951017 01100016029 
০018. ০০105 11601 090016 6১0109154 ৪10 129 250616910080 0106 
9%131901100 070 ৪01010%1109,0519 09651179106 0186 3165861017) 01 1%00- 
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তিনিই এমন একটি দেশ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক জ্ঞান সংযোজন করেছিলেন, 
যে দেশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কেউই সমীক্ষা পরিচালনা করেন নি। তিনিই মানস- 
সরোবরের অস্তিত্ব অবস্থনি নিশ্চিত করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনিই প্রমাণ 
করেছিলেন যে সেখান থেকে গঙ্গা! উৎপন্ন হয় না, অথব। অপর কোন নদীও 
উৎসারিত হয় ন]। মুরক্রফট মানস-সরোবরের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন 
সামান্য সময়ের জন্য । পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন ষে এই সরোবর 
থেকে কোন ধারাই বহির্গত হয় ন|। মুরক্রফট অল্প সময়ের জন্য মানস-সরোবর 
দর্শম করতে পেরেছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে সপোবরের পূর্ণ পরিক্রমা সম্ভব 
হয় নি। 

ভগোল বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক লেফ)টন্তাণ্ট কর্নেল কোলব্রক ১৮০৩ সনে 
কলকাতায় সার্ভেয়র জেনারেলের পর্দে যোগদান করেছিলেন । ১৮১* সনে 
কর্মরত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই সংক্ষিথ সাত বৎসর কর্ষজীৰনের মধ্যেই 
গঙ্গার জরিপ কার্ষের উদ্দেস্টে প্রস্ততিপর্ব সম্পন্ন করেছিলেন ভারতবর্ষের এমন 


৯২৮ গঙ্ 


এক বিস্ময়কর নদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। 
কিন্ত অকালমৃত্যু তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে দেয় নি। তবু তার সেই 
স্বল্পকালীন কর্মজীবনে অক্লান্ত শ্রমের সাক্ষরম্বরূপ তাঁর অঙ্কিত একটি মানচিত্র 
আজও জিওগ্র্যাফিক্যাল ডিপার্টমেন্টের (ভারতীয়) দপ্তরে সযত্বে র।ক্ষত 
রয়েছে । অবশ্য তার নির্দেশিত ওয়েব ও র্যাপারের অভিযান তার স্বপ্পের 
সামান্ততম অংশ বাস্তবায়িত হবার আভাস তিনি মৃত্যুর সামান্য কাল পুবে 
দেখতে পেয়েছিলেন । 
ওয়েব ও র্যাপারের অভিযানের বিবরণ গঙ্গার ধার। জরিপ কার্ষের মা 
সাধারণ পদৃক্ষেপ। এর ফলে ভূগোল বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অংশের গুরুতর 
সমশ্তার সমাধান হয় নি। অমীমাংসিত সমস্তা তখন সন্দেহের বিষয় হয়ে 
ধাড়িয়েছিল। লেফ টন্তাণ্ট কর্নেল উড ১৭৯৫ সনে ইরাবতী নদী জরিপ কার্ধ 
সম্পন্ন করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে । সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্তাঃ 
জেমস্‌ ক্রেইগ্‌ পু. ট.এর নিদেশি অন্ুপারে উভ ১৮০০ সনে হরিদ্বার খেকে 
এলাহাবাদ পর্যস্ত গঙ্গার £গতিপথ জরিপ করেছিলেন। তারও পূর্বে কর্নেল হার্ড- 
উইক ১৭৯৬ সনে হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর পর্যস্ত গিয়েছিলেন জরিপ কার্য ম্প 
করবার জন্ । ফলে ১৭৯৬ সন থেকে ১৮০৮ সন পর্যস্ত এই সময়ের মধ্যে গঙ্গা 
ধার। হরিঘবার থেকে এলাহানাদ ও হরিছার থেকে ভাটোয়ারী ও বপ্রীনাথ পর্যন্ত 
মোটামুটিভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এই বারে বৎসর সময়ের ব্যবধানে 
হিমালয়ে প্রবাহিত গঙ্গার ছুটি ধার৷ ভাগীরথী ও অলকানন্দার গতিপথ,ভৌগো লি 
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কার্যও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু নদীর উৎস সম্পর্কে জরিপ- 
করীগণ যেসব বিবরণ পেশ করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিল জনশ্রতি ৬ 
অনুমানের ওপরে নির্ভর করে। 
উইলিয়ম মুরক্রফ.ট কিন্তু জরিপ কার্ষের উদ্দেশ্ঠ নিয়ে ঘর ছেড়ে আসেন নি: 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন না পেয়ে মুরক্রফট আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে 
এসেছিলেন যোশীমঠ। সেখান থেকে ধৌলীগঙ্গার গতিপথ অনুসরণ "করে 
পৌছেছিলেন তিব্বতে । সেখানে পৌছে মানস-মরোবর পর্যবেক্ষণ করে যে তথা 
গ্রহ করোছিলেন'''সে তথ্য গঙ্গার উৎস অম্পর্কে সমস্তার সমাধানে সাহাষ) 
করেছিলেন। মানস-সরোবর থেকে কোন জলধার। প্রবাহিত হতে দেখেনাঁন 
মুরক্রফট | গঙ্গা যে মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে ..'দীর্ঘ অতীতের এ তথ্য 
ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। উইলিয়ম মুরক্রফ ট মানসসরোবর পরিক্রমা 


গজ! ১২৯ 


করতে পারেন নি, তাই তার সংগৃহীত তখোর মধ্যে সামান্য ক্রটি ছিল। তিনি 
মানসসরোবরের ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । তার 
বিবরণ অন্থসারে মানসসরোঁবর থেকে কোন জলধার] বহির্গত হতে পারে না । 
মানস সরোবরের সন্নিকটে আরে। একটি হ্রদ রয়েছে। তার নাম 
রাক্ষপতাল বা রাবণ হর্দ। মূরক্রফটের মানসসরোবকহ ভ্রমণের বিবরণ 
আলোচন প্রসঙ্গে এইচ. টি. কোলক্রক বলেছিলেন-_ [ঢ 115 1৮5৪0 ০01 
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512,010 55621091855, ৬০1 ১71. 1818. 

১৭৮৮ সনের ভারতের মানচিত্রে সার্ভেয়র জেনারেল রেনেল নিশ্চিতভাবে 
চিহ্িত করেছেন ষে একটি নদী ছুটি হুদের ছারা যুক্ত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্র 
চিত্রিত করেছে যে এ ছুইটি হ্রদ থেকেই গঙ্গ! উৎসারিত হয়েছে । ভূগোল 
বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্রিত হয়েছিলেন যখন মুরক্রফ্‌ট আবিষ্কার করেছিলেন ঘে 
& হুদ ছুটির সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগাযোগ নেই । 

১৮৪৬ সনে হেনরী ঝ্্যাচে মানসসরোবর পরিক্রমা করেছিলেন । তিনি 
পরিক্রমার সময় সে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ বেশ ভাল ভাবেই 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । মানসসরোবর পরিক্রমার সময় তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন যে, মানস-সরোবর থেকে একশ ফুট প্রশস্ত ও তিন ফুট গভীর একটি 
জলধার] নির্গত হয়ে পারবা রাবণ-হুদে পতিত হয়েছে । স্যাচে অবশ্য অন্য 
কোন জলধার] দেখতে পাঁননি ৷ তিনি সাটলেজ নদীর ধার! লক্ষ্য করেছিলেন, 
মানস-সরোবর থেকে কোন ধারা এসে সাটলেছে যুক্ত হয়নি । উ্্যাচে সেই- 
বারই প্রথম হুদ ছুটির জলের লবণাক্ততা পরীক্ষা করেছিলেন । কারণ তার 
বক্তব্য-হুদদ ছুটির জল যর্দি লবণাক্ত হয়, তাহলে হুদের জল থেকে কোন ধার! 
বা নদী উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। হ্রদের জল ঘর্দি লবণশৃন্য হয় 
তাহলে সেই হ্রদের সঙ্গে কোন না কোন নর্দী উত্পারিত হবে । মানস- 
সরোবরের জল পরীক্ষান্তে দেখ! গিয়েছিল__জলের লবণাক্ততা নাই । পরিষ্কার 
ও স্বচ্ছ জগ । এই পরীক্ষার ফলে তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন ষে, 


থে 


১৩০ গজ 


মানস-সরোবর থেকে কোন না৷ কোন ধারা গ্রবাহিত হওয়াই ম্বাভাবিক। 

১৯০৪ সনে সার্ভেয়র জেনারেল কনেল রাইডর গিয়েছিলেন মানস-সরোবর 
অঞ্চলে জরিপ করবার উদ্দেশে | মানস সরোবর পরিক্রমা করে সেখানকার 
পার্খববত্ণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে একটি স্বন্দর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 
মানচিত্রে মানস-সরোবর ও রাবণ-হূদকে একটি নদীর দ্বারা যুক্ত দেখানো হয়েছে। 
রাইডর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নদদীটির গতি প্ররুতি। নর্দীটির নাম 
শুনেছিলেন গঙ্গ। চ্যু। তিব্বতীয় ভাষায় চ্যু শব্দটির অর্থ নদী। সে ক্ষেত্রে গঙ্গা 
চ্যুর অর্থ গজ নদী । ১৯০৭ সনে প্রখ্যাত অভিযাত্রী স্বেন্‌ ছেডিন মানস-সরোবর 
অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন । তিনি মানস-সরোবর ও রাবণ হুদ 
দ্বার যুক্ত জলধার। পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । হেডিন এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে 
মানস-সরোবরের জল বধায় স্ফাত হয়ে প্রণাহিত হয় গঙ্গ। চ্যু। এই ধারা মানস- 
সরোবর থেকে নির্গত হয়ে রাবণ-হদে পতিত হয়। অন্য সময়ে এই জলধারা 
শুকিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মুরক্রফটু যে সময়ে এসেছিলেন মানস-সরোবরে, 
সেই সময়ে জলধার! হয়তে। শুকিয়ে গিয়েছিল । হেডিন অবশ্ঠ গঙ্গা চ্যর অস্তিত 
সম্পর্কে তার বইয়ে লিখেছেন । 

১৯২৮ সনে স্বাযী প্রণবানন্দজী মানস সরোবরে গিয়েছিলেন । ১৯৪৮ সন 
পর্বস্ত বিভিন্ন গিরিপধ অতিভ্রধ করে গিয়েছিলেন মানস-সরোবরে | 
এই অঞ্চলেো তনি একাধিক্রমে ষোল মাস অবস্থান করে মানস-সরোবর ও 
রাক্ষম তাল সম্পর্কে নানা বিম্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সবন্ুদ্ধ 
ছেচল্লিশবার গঙ্গ। চ্যু অতিক্রম করেছিলেন। গঙ্গ! চ্যুর দৈর্ঘ্য ছয় মাইল। প্রশস্ত 
একশো ফুট, গভীরতা চল্লিশ ইঞ্চির মতো।। স্বামী প্রণবানন্ন্জীর ধারণা, সুদুর 
অতীতে মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ সরোবরের স্ট্ি 
করেছিল। কালক্রমে ভূ-প্রককৃতির ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে ছুইটি হর্দ পৃথক 
হয়েছিল । রাক্ষস তাল বা রাবণ হুর্দের উচ্চতা ১৪৮৫০ ফুট, মানস-সরোবরের 
উচ্চতা ১৪৯০০ ফুট। তাই মানস-সরোবধরে জলম্ফীতি দেখা দিলে সেখান 
থেকে জলধারা! নির্গত হয়ে পাশ্ববর্তী রাক্ষদতালে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। 
গজ] চ্যুর ধার? গ্রীক্ষে অস্তহিত হয়। 

তিব্বতীয় উপত্যকায় গজ। চ্যু সম্পর্কে বল। হয়েছে, রাক্ষলতালে রাক্ষসগণ 
অবস্থান করে। তাই সেই হুদ্দের জল অপবিজ্ঞ ও ব্যবহারের অনুপযোগী । মানস- 
সরোবরে ছুটি সোনার মাছ বসবাদ করতে1। মাছ ছুটি মাঝে মাঝে পরস্পর 


ঙগা ১৩১ 


[দ্ধ করতে করতে একনার রাক্ষপতালে প্রবেশ করায় সেই হ্রদের জজ পবিত্র ও 
পানষোগ্য হয়েছিল । তিব্বতীয় কাহিনীতে কিন্তু গঙ্গ চ্যুর নামকরণ সম্পকে 
কিছু লেখা নেই। গঙ্গা চ্যার গতি পথ ছয় মাইল। গতি পথের স্থানে স্থানে 
কয়েকটি উষ্ণ প্রত্রবণ রয়েছে! দেই সব প্রশ্রধণের জলের তাপমাত্রা ১১৫” 
ফারেনহাইট, ১৩৫ ফারেনহাইট ও ১৭০ ফারেনহাইট । প্শ্রবণ থেকে 
নি:সারিত ধারা গঙ্গ। চাতে পতিত হলে? কিন্তু ধার সার ব২দরহ অব্যাহত 
থাকে না। গঙ্গ চার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর রেনেলেব লক্তবা সম্পূর্ণভাবে 
ভিদ্িহীন বলা যায় না। 

পুরনে! তথ্য অস্লারে তিয়েনফেন থালার গগ চ্যু সম্পর্কে জানতেন । এই 
নদী সম্পর্কে সমস্ত তথ্য স্ংগ্রহ করেছিলেন হিন্দুতীর্ঘযাতীদের কাছ থেকে । 
মানসলরোবর থেকে এই ধারা উত্লারিত হয়েছিল স্দূর অতাত থেকেই | এই 
ধাবার সঙ্গে গর্শাব ধার। যুক্ত বলে শিশ্বাদ করতেন হিন্দু তার্থধাত্রীরা। এ 
ধরনের বিশ্বাস তিব্বতে প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই । 

গঙ্গ। চকে গঙ্গা বলে ভূল করে প্রচার করার যৌক্তিকত। নিয়ে নান। ওগ্র 
উঠতে পারে । মানপ-সরোধর থেঙ্ছে নির্গত ধারার নাম গঙ্গা চাই 1 হল কেন? 
প্রাচীন কালের তীর্থধাত্রীরা যদি .«ই ধারাকে গঙ] নদ্দী বলে “চাব করতেন, 
সেক্ষেত্রে গঙ্গা চা ন1 বলে গঙ্গা বলেই প্রগারিত হত | এ সম্পর্কে স্বেন হেডিন 
বলেছিলেন যে__ প্রথাত অভিধাত্রী ও ভূগোল-ত্ববিদগণ এই ধরনের ভূল করে 
আসছেন । অবশ্য এ ধরনের তলের প্রচার হওয়ার কারণ রয়েছে । বহু পূৰ 
থেকেই এই ভূল প্রচারিত হয়ে এসেছে 1 তার পরেও বহু অণজজ্ঞ, গোৌডা ধর্ম- 
প্রাণ ভারতীয় হিন্দুগণের বিশ্বাস গঙ্গা চ্যু ও গঙ্গানদী এক । যেমন সিন্ধু, ব্রহ্মপৃত্ 
ও সরযূ মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে, ঠিক তেমনি গঙ্গাও উৎসারিত 
হয়েছে মানস-সরোবর থেকে স্বেন হেডিন অবশ্য বিশ্বাস করেচিলেন--গঙ্গার 
সঙ্গে গঙ্গ] চ্যুর কোন যোগাযোগ নেই । 

ক্যাপ্টেন এফ.. উইলফোর্ড অবশ্য এই ভুল সংশোধন করতে গিধে 
ভিব্বতীয় ভাষায় লেখ! পবিত্র নদীর সম্পর্কে পাঠোদ্ধার করেছিলেন । উইল- 
ফোর্ড লিখেছিলেন--1105 0০1 980160 11975) 91011791706 001 1176 
1৬121195-92105218, 2০০০91108 10 60০ ৫5%1055 ০01 71050 216 1136 
31810108-5008) 005 08175530106 [0003 ৪00 006 9109. 1105 0810895 
19 006 01019 006 1086 1658115 158055 [০ (080 19106 ৪1001 (০ 


১৩২ গন 


0৮165 00615 ৫০0, 10 170450 06 00109881) 500661181681) 0108911061১) 
800 510 ০009001770110109010105) ভ110690061 1641 01 1102811011 
৪16 ৮৬7 ০০017100017 11 06 2১017 105. 

(স্বেন হেডিনের বিখাত বই-718175-1010081898 ০01. 111 0. 209, এ 
উইলফোর্ডের উদ্ধতি |) পবিত্র তিব্বতের পুথি অন্থসারে চারটি পবিত্র ন?? 
মানস সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে । সেই নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র। গঙ্গা, 
সিন্ধু ও সীতা । এ সবের মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র সেই হ্দ্দ থেকে নিঃসাবিদ 
হয়েছে । অপর তিনটি নদী অতন্তঃশীলা। এই তগা, সতাই হোক অথবা কাল্প- 
নিকই হোক, পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। 

স্বেন হেডিন তার বিখ্যাত বই 9098110610 19৩ ০1. ঘ. ৮. 127. « 
লিখেছেন--01)৩16 816 00 95 00৫ £001:9 01 1)0011121709 161) [8০6 
[55610001105 210 61610108171) ৪. 28100, ৪ 10156) ৪ 1101] 210 শো) 
(17610) 1156 0176 01105/176 11৮615--00917069, 91101)0, 2810100811৫ 
৩112 

সেথানে কতগুলি পাথর বা পর্ত রয়েছে তাদেব একট] দিকের সঙ্গে হাত" 
গকড়, ঘোড়া ও মিংহের মুখের আদল রয়েছে । সেই সব মৃখ থেকেই উৎসাবিত 
হয়ছে বিখাত নদীগুলি- গঙ্গা, সিন্ধু, পক্ষু ও সীতা । তিব্বতের কৈলাদ 
পুধাণে যার নাম কাঙডি করচ্ছকে এই ধরনের বক্তবাই দেখতে পাওয়1 যাবে 
সেখানে শুধু গরুডের পরিবর্তে মযব পাখীর কথা লেখা আছে। শরৎচন্দ্র দাস 
লিখেছেন_ 

200৩ 00: 86920115615) 081069) £-010108) 1815001 8100 91001) 
819 ৫5০11090 85 1558 105 1190) ১০১ 1)9%1178 0175 ৪10069161০৩ 
15950০০0161) 01 82 916010900, 91 99019, & 1)019 2.0 & 1101). 

বিখ্যাত চারটি নদী গঙ্গা, লোহিত, পক্ষু ও পিদ্ধু পাথরের মূখ থেকে নিত 
হয়েছে । দেই পাথরের সঙ্গে হাতী, ঈগল, ঘোড়া ও সিংহের মুখের আদল 
য়েছে। পালি ভাবায় পওত বুদ্ধ ঘোৰ বলেছেন-_যানস-সরোবরের চারপাশে 
কৈলান কৃট, চিত্র কূট ও হিমালয পর্বতমাল1 অবস্থিত। এই পর্বতমালা] থেকে 
নির্শত চারটি ধারার পরিচয্প সিংহ মুখ+ হল্ধীমুখ, অশ্বমুখ ও উধভ ব1 বৃষ 
মুখ। উইলফো থেকে শুরু করে স্বেন হেডিন, তিব্বতীয় প্রাচীন পু*থি থেকে 
গঙ্গা সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন_-সেসব তথ্য ভারতীয় পুরাণগুলে 


গঙ্গা ১৩৩ 


'লপিবন্ধ তথ্যের অন্থরূপ। এইসব তথ্যের এতিহাসিক মূল্যায়ন করা সম্ভব 
য়নি। তিববতের এই সব তথ্য কি পুবাণ থেকেই প্রচারিত হয়েছে ভারতবর্ষ 
পেরিয়ে ? যদ্দ ভারতীয় পুরাণ থেকে আহরিত এই সব তথ্য সুদূর অতীত যুগের 
তীর্থধাত্রীদের সাহাযো তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিঙ্স বলে মনে কবা হয়ে থাকে, 
তাহলে তিব্বতের ভূ-প্রকৃতিঃ ভৌগোলিক পরিবেশ স্থদূর অতীতের পুরাণকার 
জানতেন । কারণ, পুরাণের ভূগোল আজে বিস্বয়কর বলে মনে হয় । পৌরাণিক 
ভুগোলের অনেক তথাই আজ বরতমান কালের তূগোল-তত্ৃবিদদের অজ্ঞাত 
নয়। 

স্বামী প্রণবানন্বজ্জী দীর্ঘকাল তিব্বতে কৈলান মানস-সরোবর অঞ্চলে 
মত্বগ্কান করে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের 
শর | শ্বামীজী বলেছেন-__ গঙ্গা, সিন্ধু, পক্ষু বা ভক্ষু, সীতা-নপীগুলির নাম 
গারন্ধীয়। কাউডি কবচ্ছকে এই নদদীগুলিকে 'লাঙচেন খাশ্বাব, মাপ. চ] খাম্বাব, 
চাম5ক খাগ্থাব, ও সেনগে খাস্বাব” এই সব নাষের অর্থ যনে করা যেতে পারে 
নাটলেজ বা শতত্র, সিন্ধু বা কার্ণালী বা] সরঘূব এন্টি মুখ্য ধারা, ব্রদ্ম পুত্র ও 
সন্ধ! হবিছ্বারের নদীর নাম চোষে গঙ্গা বা ছেমো গঙ্গা বা ছেস্কো গা । 
তব্বতীয় ভাষায় চোমে। শব্দের অর্থ সন্্যাসিনী ৷ ছেমে। বা ছেস্েো! শবের অর্থ 
ড| সুতরাং চোমো গঙ্গার অর্থ গঙ্ষ মাঈ বা গঙ্গা যাতা। ছেমে। বা ছেম্বে। 
জার অর্থ বড় গঙ্গা, যাকে শতদ্র বলে মনে করা হত। সাটলেজ বা শতদ্র 
ানম-সরোবরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নিত হয়ে তিব্বতের প:শ্চমে প্রবাহিত 
য়ে প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে । সেখানে সেই নদী বুদ্ধগয়ার উত্তর প্রাস্ত 
দয়ে প্রবাহিত হয়ে পতিত হয়েছে পূর্ব সাগরে 1 কাঙ্ড়ি করচ্ছকে নদীর এই 
ী্ঘ গতিপথ লক্ষ্য করে গঙ্গা চ্যু এবং পরে লাউচেন খান্বাবের প্রবাহকে 
রিহ্বারের গঙ্গা বলে মনে করা হয়েছে। ম্বামীজী মনে করেন এই ভূল তথ্যকে 
খার্থ মনে করে গঙ্গ) চ্যু--যে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ও যে গঙ্গী মানস-সরোবর থেকে 
টৎসারিত হয়েছে, এই প্রাচীন প্রচলিত তথ্যই প্রচারিত হয়েছে । অর্থাৎ 
ঠারতীয় গঙ্গাকে কাঙ্‌ডি করচ্ছকের লাঙচেন খাস্বাব বলে মনে করা হয়েছে। 

এই ভূল তথ্যের প্রচার হবার ফলে তিব্বতীয়র। হরিদ্বারের গঙ্গ৷ আর গঙ্জ। 
যর গঙ্গা! এক ধারা বলে বিশ্বান করেছিল। স্বামীজীর গঙ্গা চ্যু সম্পকে 
মালোচনায় অবশ্য মানস-সরোবর ও রাবণ হৃদ্দকে যুক্ত ছয় মাইল দীর্ঘ নদীর 
ঢাখা। কর] হয়েছে। 


১৩৪ গঙ্গা 
কিন্তু গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভূগোল বিজ্ঞানীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। 
সুদূর অতীত যুগ থেকেই হিন্দু তীর্ঘযাত্রীদের প্রলুব্ধ করেছে মানস-সরোঁবর। 
পুরাণ অন্সারে ঝধি মারীচ ও বশিষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা! করেছিলেন 
মানস-সরোবরের তীরে অবস্থান করে । রাবণ রাজা! এই হুদ্ের তীরে তপস্য| 
করেছিলেন মহেশ্বরকে তুষ্ট করবার জন্য । সম্ভবতঃ ষে ত্রদের তীরে 
তপস্যা করেছিলেন, মানস-সরোবরের সন্নিকটে সেই হ্র্টির নাম হয়েছিল 
রাবণ হুদ । খধি দতাত্রেয়, ব্যাসদেব মানস-সরোবরের তীরে দীর্ঘ তপস্তা 
করেছিলেন। পঞ্চ পাগুব ও দ্রোপদীও এসেছিলেন মানস-সরোবরের তীর্থে 
মহাভারতের যুগে । রামায়ণেও মানস-সরোবরের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। 
১৭৭০ সনে 'গযারেন হেহিংসের নির্দেশে পুরণগিরি বোগেলের সঙ্গে গিয়ে- 
ভিলেন যানস-সবোবরে | পুরণগিরির বিবরণ অন্সারে গঙ্গা? কৈলাস পবতের 
পাদদেশ থেকে নির্গত হয়েছে । এই ধারা এসে পতিত হয়েছে মানস-সরোবরে। 
১৭৭০ সন থেকে ১৭৮* সনের মধ্যে উ্ধ্ববাহু সন্যাসী পুরণপুরী বোখার1 সমর- 
খনন, চীন, লাপ। পরিভ্রমণ সম্পন্ন করে এসেছিলেন মানস-সরোবর পরিক্রমায়। 
তিনি ছয় দিনে মানস-সরোবর পরিক্রমা করেছিলেন! পুরণপুরীর বিবৃতি 
অনুসারে-গঙ্গা, কৈলাস পবতের পাদ্দেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । পুরণপুরীর 
ভ্রমণ বিবরণ অবশ্য এশিয়াটিক রিসার্চে ৬০1. ৬ এ প্রকাশিত হয়েছিল | ১৭৮০ 
সন থেকে শুরু করে ১৮১০ সন পর্যস্ত এই ত্রিশ বৎসরে বহু ভারতীয় তীর্থযাত্রী। 
সন্্যাসীরা মানস-সরোবর পরিক্রম] করেছেন। সুতরাং রামায়ণ মহাভারত ও 
পুরাণে বণিত মানস-সরোবরের কথা-লোক গা বা প্রচলিত কাহিনী নয়। 
উইলিয়ম মুরক্রফটের মানস-সরোবর ভ্রমণ বিবরণের আলোচন। প্রসঙ্গে এইচ. 
টি. কোলব্রক লিখেছিলেন _ 403 0045 75061181126 005 65015081705 400 
4000109511778101৮ 09161100110 01) 5116)91101] 011৬1 31)999170৬815৮ মানস 
সরোবর যেমন আজো আছে, তেমনি স্থদূর অতীতেও ছিল। রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণে তার স্বাক্ষর রয়েছে । যে সব বিদগ্ধ পাশ্চাত্য তত্ববিণগ' 
এইসব প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত ভৌগোলিক পরিচয়, অবস্থান ও পরিবেশ অস্বীকা; 
করে সেগুলোকে ধর্মান্ধ ভারতীয় তীর্থাত্রীদের বানানে। কাহিনী বলে প্রচা 
করতে চেয়েছিলেন, তার সবগুলোই যে কাহিনী নয়, বর্তমানে সে সব তথ্যে 
অনেকগুলোর অস্তিত্ব শ্বীকত হতে চলেছে। যেগুলো আছ! কাহিনী- 
সেগুলো আবিষ্কারের যোগস্ত্র আমর। হারিয়ে ফেলেছি। অতীত যুগে 


গঙ্গ। ১৩৫ 


অনেক প্রাচীন নগর, অনেক জনপদের ভৌগোলিক পরিচয় য' প্রাচীন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, প্রত্বতত্ববিদগণ সেই 
প্রাচীন নিদর্শন পুনরুদ্ধার করেছেন । সেই সব প্রাচীন নিদর্শন. সে যুগের সভ্য 
মানুষের স্থটটি। কিন্তু অতীত যুগের ভৌগোলিক পরিচয়, পরিবেশ, সব মানুষের 
সষ্ট নয়, ষ! প্রাকৃতিক, সেইসব পাহাড়, পর্বত, হিমবাহ, হুদ, উপতাকণ, নর্দী 
তৃ-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ফলে পরিবতিত হয়েছে । সেগুলোর প্রাচীন স্বাক্ষর 
পুনরুদ্ধার করা দুঃলাধ্য। বিশেষ করে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে ক্যষ্ট হুদ, নদী, 
হিমবাহ, উপত্যক1। অতীতের প্রাচীন গ্রস্থে ষেষন অনেক বর্ণনা ও ভৌগোলিক 
অবস্থান লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে কালের কবলে এইসব ভৌগোলিক পরিবেশের 
অশ্টিত্ব না দ্বেখতে পেয়ে সেগুলোকে এক কথায় অস্বীকার কর চলে না। 
স্থদূর অতীতে অনেক নদীর বারবার গতি পরিবতিত হয়েছে, অনেক নদীর 
নামও পরিবতিত হয়ে নতুন নামের পরিচয় বন করে রয়েছে । অনেক হ্রদ 
লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । কাল যেন সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটায়. কালের বিবর্তনও 
ঘটায়, কালের বিবর্তন তাই বিশ্বাস কর] যুক্তিযুক্ত । তাই স্বদূর অতীত 
কাঁলকে বর্তমানের কষ্টি-পাঁথরে যাচাই কর! সম্ভব নয় | 

বেদে মানস-সরোবরের উল্লেখ নেই | সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতার আলে। মানস- 
সরোবরে হয়তো পৌছতে পারেনি । অবশ্ঠ সিন্ধুর উৎপতিস্থল নিয়ে সে যুগের 
মানুষ তেমন করে ভাবতে শুরু করলে ভূগোল বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় 
সংযোজিত হত। গাঙ্গেয় সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের ফলে গঙ্গার 
উৎস, গতিপথ প্রাচান যুগের তীর্ঘঘাত্রীর্দের কাছে পরিচিত হয়েছিল। গঙ্গা 
বৈদিক যুগের পূর্ব থেকেই হয়তো প্রচলিত ছিল। যেমন-_বৃত্তাস্থর, দধীচি, 
দধীচির অস্থি নিগমিত বজ্র, খণ্েদে উল্লিখিত আছে । পুরাণে অবশ্য বুত্রান্র 
বধের কাহিনী লেখা আছে। খথেদের মন্ত্রষ্টাগণ এসব কাহিনী জানতেন। 
ঝণ্েদে গঙ্গার উল্লেখ থাকলেও ভগীরথের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু জাহ্ুবীর 
উল্লেখ দেখতে পাওয়] যায় খণ্থেদে ৷ জাহ্বী নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে 
ষে কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে, পে কাহিনী রামায়ণের | গঙ্গার অস্তিত্বও ঘেমন 
সত্য, তেমনি তার উৎসও | মহারাজা ভগীরথ গঙ্গ। আনয়ন করেছিলেন । 
গঙ্গার উৎস ও গতিপথ রাম্ায়ণে লিপিবদ্ধ রয়েছে । সে কাহিনীতে ভৌগোলিক- 
তথ্য সন্ধান করলে দেখা যার-_-গঙ্গার উৎসস্বান মানস-সরোবর নয়। গঙ্গ৷ উৎপন্ন 
হয়েছে বিন্দু সরোবর থেকে । রামায়ণে মানস-সরোবরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে 


১৩৬ গল! 


উল্লেখ করা হয়েছে। বিন্দু সরোবরও পবি্র তীর্ঘান। সেখানেই মহারাজা 
ভগীরথ তপস্তার দ্বার! গঙ্গার দর্শন পেয়েছিলেন । বিন্দু সরোবর ও মানস- 
সরোবর ছুটির পৃথক অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতের বন পর্বে । 
যুধিষ্ঠিরার্দি পঞ্চপাগ্ডর ও দ্রৌপদী ব্দরিক1 আশ্রম দর্শন লাভের পর মানস- 
সরোবর ও বিন্দু সরোবরে গিয়েছিলেন তীর্থ মানসে । বাহু পুরাণ ও মত্ম্য পুরাণে 
গঙ্গার উৎস বিন্দু সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য 
পুরাণে গঙ্গার উতৎসকে মানস-সরোবর বলে উল্লেখ কর! হয়েছে। গঙ্গার উত্স 
সম্পর্কে প্রাচীন তথ্য রামায়ণ মহাভারতে নিহিত আছে । পরবর্তী কালে বায়ু 
পুরাণ ও মত্ন্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারতকে অন্থপরণ করেছে। 

বঙমান কালের ভূগোল তত্ববিদ্গণ নিশ্চিত হয়েছেন যে গঙ্গার উত্স মানস- 
সরোবর নয়। মানল-সরোবর অঞ্চলে বিন্দু সরোবর নামে কোন হ্রদের পরিচনর 
পাওয়া যায় ন।। তবু যুগ যুগ ধরে তীর্থধাত্রীরা মানস-সরোবর ও বিন্দু সরোবরে 
গিয়েছিলেন তীর্ঘ যাত্রায় । সেখানে তারা গঙ্গার দর্শন পেয়েছেন, সেই হারিয়ে 
যাওয়। যুগের আবিষ্কার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতো । 

এইচ. টি. কোলক্রক ওয়েব ও র্যাপারের অভিযানের আলোচন। প্রসঙ্গে 
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পারাবার বিচ্বারিণী গঙ্গে 


আমি নদীকে ভালোবেসেছিলাম ছোটবেলা থেকেই। আমার বাড়ির 
সামনেই মাঠ পেরুতেই নদী | ঘরে জানলার ধাবে বসে বসেই দেখতে পেতাম 
সেই বিশাল জলধাব্র| বর্ষায় সেই জলধারা ফুলে ফেঁপে সমস্ত মাঠ ঘাট ডুবিয়ে 
দিতো৷ কূল ছাপিয়ে উঠে । তাতেও সে তুষ্ট হতো না। একদিন সকালবেলায় 
ঘুম ভাঙতেই দেখতাম, সেই জলরাশি যেন পা! টিপে টিপে এগিয়ে আসছে, 
ধীরে ধীরে হাজির হয়েছে ঘরের আঙিনায় । ঘরের জানলার সামনে বসে বসে 
জলের এই অদ্ভূত খেল] দেখতাম । বিস্তীর্ণ জলধার] যেন কল কল ছল ছল শব্দে 
ধীর পদক্ষেপে বয়ে ষেতো।। মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম - এই বিশাল জল- 
ধারার নাম ব্রহ্মপুত্র । ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র এই জলধার1। কেন জানি না, 
এই জলধারাঁকেই গঞ্জা বলে ভাবতে আমাব খুবই ভাল লেগেছিন। অবশ্য মা 
বলতেন--গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্র মানস-সরোবর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 
মানস-নরোবর ধর্শন আমার হয়নি | ধার! মানল-সরোবর দর্শন করেছেন, 
তার্দের কাছ থেকে নান! কাহিনী শুনোছ। তার? তীর্থধাত্রী, অভিষাজী নন। 
গ| ও ব্রহ্মপুত্রের উৎস সম্পর্কে কোন কাহিনী শুনিনি তাদের কাছ থেকে। 
পরবর্তীকালে ভূগোল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে ব্রদ্ষপুত্রের উৎসন্থান 
মানস-সরোবর নয়। গঙ্গাও মানস-সরোবর থেকে উৎপন্থ হন্ুনি। মা অপশ্ঠ 
ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞ । তিনিও হয়তে এমনিই কাকে। কাছ থেকে শুনেছিলেন। 
রামায়ণ, মহাভারত, বায়ু পুরাণ ও মংশ্য পুরাণে গঙ্গার উত্স খল। হরেছে বিন্দু 
সরোবর। কোন কোন পুরাণে গঙ্গার উতৎন মানস-সরোবর বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিল হদূর প্রাচীন যুগে। রামায়ণের 
যুগ থেকে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণের যুগ পর্স্ত কালের হিসেব অনুসারে দেখা 
যায় বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব তখনো! ছিল। অর্থাৎ গঙ্গার উতৎ্ন সম্পর্কে 
ভৌগোলিক তথ্য অপরিবতিত ছিল । পরবত্ণকালে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর 
বলে উল্লিখিত হয়েছে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তোর পরিবর্তন 
বর্তমান কালের ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় হতে পারে। কালের এই 
অদ্ভুত পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এই সব যোগস্থত্র যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তা 


১৩৮ গঙ্গা 


জান। যায় না। কিন্তু হুদূর অতীত যুগের বিন্দু সরোবর ও মানস-সরোবর উভয় 
পবিত্র স্কানেই তীর্ঘযাত্রীরা যেতেন তীর্থ দর্শন মানসে । কালের প্রভাবে হয়তে। 
বা বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব প্রাচীনকালের ভূগোল থেকে মুছে গিয়েছে। কিন্ত 
মানস-সরোবর বর্তমান যুগের ভূগোলে ভাম্বর। 

মানস-মরোবর থেকে নির্গত জলধার। গরুর মুখারুতি বিশিষ্ট গুহ! থেকে 
নি:সারিত হয়ে অবতরণ করেছে মত্যলোকে | রেনেলের মানচিজ্রে গঙ্গার উত্স 
ও গতিপথের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল । রেনেল মানন-সরোবর দর্শন করেন 
নি। গঙ্গার পূর্ণ গতিপথ ৪ পর্যবেক্ষণ করেননি । মুরক্রফ্‌ট মানস-সরোবর দর্শন 
করেছিলেন । মানন-সরোবর পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গঙ্গ। 
মানস-সরোবধর থেকে উৎপারিত হয় নাঁ। মুরক্রফ.ট অবশ্য গঙ্গার গতিপথ 
পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি । গরুর মুখারুতিবিশিষ্ট গুহা, ঘার প্রচলিত নাম 
গোঁমুখ, সেই গোমুখ থেকে গঙ্গার জলধার। নির্গত হয়েছে, এ তথ্যের সততা 
যাচাই কর] হয়নি । 

১৮০৮ সনে ওয়েব, র্যাপার ও হিয়ারসে গঙ্গোত্রী গোমুখ পর্যস্ত যাবার 
পরিকল্পনা করেছিলেন । কিস্তু তিনি ভাটোয়ারী পর্যস্ত অগ্রসর হতে পেরে- 
ছিলেন। ছুর্গম পথ ও প্রতিকূল পরিবেশ বলে তাদের পক্ষে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ 
পর্যস্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হুয়নি। কিন্তু ওয়েব, গোমুখ সম্পর্কে ষে বিবরণ দিয়ে- 
ছিলেন, এশিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশিত প্রবন্ধ সত্যই বিস্ময়কর । ওয়েব গোমুখের 
অস্তিত্বকে অন্বীকাঁর করতে চেয়েছেন। তার মতে এই নাম শুধুাত্র হিন্দুতীর্থ- 
ষাক্রীদের মনের মধ্যে গাথা আছে । এই নামের উল্লেখ রয়েছে হিন্দুদের পুরাণ 
গ্রস্থে। ১৮১৬ পর্যস্ত কোন পাশ্চাত্য ভরমণকারী গোমুখ ভ্রমণ করেননি বলেই 
হয়তো ওয়েবের বক্তবা অনাব প্রমাণিত হয়নি । ওয়েবের এই অদ্ভুত খিবরণের 
স্বপক্ষে এই5.. টি. কোলক্রক আলোচন৷ প্রসঙ্গে গঙ্গোত্রীতে প্রবাহিত ভাগীরথীর 
ধারাকে অত্যান্ত ক্ষীণ বলে উল্লেখ করেছিলেন । তিনি লিখেছেন-__এই ক্ষীণ ও 
সাধারণ ধার! কোন নিকটস্থ পাহাড়ের গ' থেকে নিগত হওয়াই স্বাভাবিক । 
অর্থাৎ এই ক্ষীণ ধার। যদ্দি ভাগীরথীর হয়ে থাকে, তাহলে একে গঙ্গর উৎস বল! 
ঘন্দেহের কারণ। ভাগীরথীর উৎসম্থান গোমুখ এতথ্য প্রমাণিত ন। হওয়ায়, গঙ্গা 
মানস-সরোবত্র থেকে নির্গত হয় ন?, মুরক্রফ,টের এ তথ্য প্রমাণিত হওয়ার ফলে 
গঙ্গার উত্স সম্পর্কে নতুন সমস্যার স্থঞি হয়েছিল। সম্ভবত এমনি মান সমস্যার 
সম্গাধানিকল্লে ১৮১৫ সনে জর্ড হেঠিংস গঙ্গার জরিপকার্য সম্পন্ন করবার নির্দেশ 


গঙ্গা ১৩৯ 


দিয়েছিলেন। তার নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন হজ্বসন ও লেফ টেন্ান্ট হার্বাট গঙ্গার 
জরিপের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারা সামরিক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, 
ছুঃসাহমী ও কষ্টসহিষু | তাদের ওপরে দায়িত্ব ছিল পর্বতসম্কুল সাটলেজ ও গার 
গতিপথ অন্থসরণ করে পর্যবেক্ষণ করা ও সমস্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান 
নির্দেশ করে জরিপ কর।। সেজন্য তাদের উত্তরে চীন ও তিব্বত শীমাস্ত অতিক্রম 
করবার নির্দেশ ছিল। 

জরিপ কার্ধের উদ্দেশ্তে প্রাথমিক স্থানটিকে নির্দেশিত করবার জন্য একটি 
দেওদার গাছকে চিছিত কর হয়েছিল । নক্ষত্র চিনে দ্রাথিষাংশ নির্ণয় করেছিলেন 
তীার11 উচ্চ স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে বৃহস্পতি গ্রহকে লক্ষ্য করে দ্রাঘিমাংশ 
নিশ্চিত হয়েছিলেন । জ্ররিপ বিভাগের কর্ষচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে জরিপকার্ধ সম্পন্ন করলেও কিন্তু পরিপূর্ণ কাজ নিখু ভাবে সম্পন্ন 
হতে পারেনি । ১৮১৫ সন থেকে অবশ্য ক্যাপ্টেন ওয়েব কুমাযুন হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলের জরিপকার্ধ শুর করেছিলেন । পাচ বৎসর ধরে ক্রমাগত 
কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলম্বরূপ 
ওয়েব অনেক দুগম অঞ্চলগুলোর জরিপকার্য সম্পন্ন করোঁছিলেন। ১৮১৮ সনের 
মধো ক্যাপ্টেন হজ্বপন ও লেফটেন্তাণ্ট হার্বাট গাড়োয়াল হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চল- 
গুলে। ও সেখানকার জলধারাগুলোর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে জরিপ কাধ সম্পন্ন 
করেছিলেন। এই জরিপ কার্ষের সময় হজসন ১৮১৭ সনে সর্বপ্রথম ভাগীরথীর 
জলধার1 অনুসরণ করে পৌছে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী | তারপর গঙ্গোত্রী থেকে 
এগিয়ে গিয়ে পৌছেছিলেন গোমুখ। গোমুখের ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
সামান্য অংশ পধবেক্ষণ করেছিলেন। তার গোমুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা 
পরবর্তাকীলে এশিয়াটিক রিসার্চে (৬01.. 500৬) ও এশিয়াটিক সোসাইটি 
জানালে (৬০91. ৬111-47-11) প্রকাশিত হয়েছিল। গোমুখের সামনে পৌছেই 
তিনি দেখেছিলেন বিশাল তুষার ক্ষেত্রের পারদদেশের বেশ নিয়ে খিলানের মতো! 
বরফের ভেতর থেকে ভাগীরথী বা গঙ্গা নিঃসারিত হচ্ছে । তিনি লিখেছেন-- 
20%5: ৫599০1)6) 0105 100855 91 979০ 15 [6£16০01১ 1967 79100608/141 
8100 1] 017) 106 0০0 01 6105 5022200 00 1105 580)0010 %/5 65011078065 01) 
01010100655 ৪০ 11015 1655 01050 300 1551 59110 (10261) 500 27০৮৪৪1১ 
005 8০0810018101918 91 959, 10 15 18১67 ০1 5920০ 156 (10101 68০) 


5561001051% 1105 16101817501 & 1011 01 56081806 35621. 0106 1061800 


১৪০ গঙ্গা 


06 106 8101) ০01 5170৬ 15 091 ১8100101217 (0151 0105 50176810010 
৭0061 11.” 

ওপরে অপরিচ্ছ্ন ভ্তুপীকৃত বরফ ঘেন সম্পূর্ণ খাড়াভাবে অবস্থিত। নদীবক্ষ 
থেকে ওপর পর্যন্ত আমার অনুমান, কমপক্ষে তিনশো ফুট পুরু দীর্ঘ বছর ধরে 
সঞ্চিত জমানো শক্ত বরফ, য। রবের পর বছর ধরেই 'শালারাভাবে সঞ্চিত হয়ে 
স্ঃর বিন্যাসের চষ্টি করেছে । বরকেব খিলানের মতে] সমস্ত অংশ জুড়েই নদীর 
জলধারা নী5 থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। হজ্বলন হিযবাহের পরে উঠবার পর 
দেখেছেন -1776 ৮৪56 90115011017 91 009৬ 15 890 150 101159 10 
1001), 911175000১৫ 9101৩ 50902 ০৫1৮/617) 016 06. (2170 06 
06810500138 118171 20160) ৮০ 56০115 58)10605 00180 10 1106 
40210 01 4 015 17]1155 01 101016. (0610918%1 985011৮1177 0186 %/5 
[0859 90081| 1/0169 11 11)8 500% 0801590 0115 1716681)1 90081017% 
2৮৬19 4872570908 01903) 075 300৮ 50801 01 10010101517 270 10088 
৩1006006011) 1” 

চারপাশে, ডাইনে বীধে তৃষারমগ্ডিত শঙ্গ গুলির দ্বার? বেষ্টিত বিশাল সঞ্চিত 
তুষার ভূষি দেড মাইল প্রশন্ত। আমর! সামনের দিকে চার পাচ মাইল বা 
আরে! বেশী দৃব পর্ষস্ত দেখতে পেলাম। সাধারণ ঢাল গডে ৭, কিন্তু আমরা 
এগুবার সময় লক্ষা করলাম ছোট ছোট ববফের গহবব | সেগুলো নানা আকুতি 
বিশিষ্ট, অতান্ত বিপজ্জনক । বরফের ওপরে পাথর ও নোধরা শ্ুড়ে! পাথর 
আটকে রয়েছে। হজ্জপন লক্ষ্য করেছেন--11209 16065 1) 0৩ $1)0% 
9026711014৬ ৮:67 168065011/ 0880৩ 01791191065 51011010106 ৪00 
911105 10 [0175 01 ৭121 গিগোা। 11 112 1010) 01 1115, 

অনেকগুলি গহ্বর নতুন দেখা যাচ্ছে । গুলোর চারদিকটা সঙ্কোচনের 
ফলে ও ধ্বপে গিয়ে জলপূর্ণ কুণগ্ডব মধো পড়েছে । 

এই জলপূর্ণ গহ্বরগুলির কট্টর কারণ সম্পর্কে হজ্বদন লিখেছেন-_“779 
১০০০/ 091 00৩ 8162 ০6৫ ৮83 9100৮ 55 16 চ/61০১ 11) 19015 ৪70 
00192 10 ৪0০1) 8 10082006125 002 00৩ 50069 810৫ 18125 01605$ 01 
10018 8৩ 90100706410 106 ৪00 2190 510 85 10 10105 23 05৬ 
815 80 8001 ৪ 0191800০06 (000 1106 06819 989 16 0160] 0৫৩ 002 1098 
08 005৩ ০০১1৫ 08৬৩ ০1156 ৫90 (0 (0510 0155500 018০68 ৪0৫ 
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বিশাল তুষার ক্ষেত্রে পাথর ও নোংর! ধূলি মলিন কাদা, গুঁড়ি পাথর সবই 
যেন আটকে রয়েছে । বরফের মধ্যে এগুলো এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, 
যাতে মনে হয়, বড় বড় প্রস্তর খণ্ড অনেক দূরের পবত গাত্র থেকে গড়াতে 
গড়াতে নেমে এসেছে। কেবলমাত্র অমন্থণ পাথরগুলো হয়তে! হিমানী 
সম্প্রপাতের সময় বরফে গোলার মতো। নেমে এমেছে। 

হজলন বিশাল তুষার ক্ষত্রের মাঝখানে ফেসব গহ্বর দেখেছেন, সেগুলোর 

ংখ্যা বা গহ্বরগুলোর গভীরতা? নিদূপণ করতে পারেননি । গঙ্গার উৎস 

স্থানের উচ্চতা ১২৯১৪ ফুট বলে উল্লেখ করেছেন। 

ঠিক সীইন্রিশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৪৫ সনে কনেল ফোর্ড মারথম্‌ ভাগীরধীর 
ধারা অনুসরণ করে গঙ্গোক্রী গিয়েছিলেন । গঙ্গোত্রী থেকে গিয়েছিলেন গোমুখ । 
মারথম লিখেছেন গোমুখ সম্পর্কে -:401950 1005 £15810 8180161 011106 
3810565 565 268 01)60 21) 06৮61 ০41) | (01861 [)৬ 150 1011)16- 
51015 %1)61) [ 0591)09]10 1 00016 106 1]. 211 819 52৪৪০ &15100601. 
006 8190161 [01010 8100164 ৬101) 60 01029)05 109০986 1090155 810 
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[01165 (0৮/9105 11)9 01101076556 1209801010810)5 00৬61 ৮101) 10670060091, 
500%/ 009৬1) 109 115 0856 ৪00 105 81106111 58110)1010 [01010105 10105 ৬০1% 
50165 11511)8 21000 186 ৪০০৮০ (106 16৩1 01 (116 568. 2116 01952) 
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0657650 165৬6760065 ০৮ ৪81) 131000905, 1106 €99118%68 91619 0105 
জ 0110 190 015 9016810 ০ 0019000101) [000 105 109 5/010)0) & 
[1৬51 01 50 ০ 40 98109 10 ০1620) 01 £168 05001) ৪8100 ৬৩51 
18110.” 

অবশেষে গঙ্গার বিশাল হিমবাহে পৌছে গিয়েছিলাম । আমার চোখের সামনে 
ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, এই প্রথম দর্শনের স্থিতি আজও অবিস্মরণীয় “ 
হ্ধে আছে। হিমবাহ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, বিপুল পরিমাণ 
শুপীকৃত পাথর, কাঁদ1 মাটি এই নিয়ে মাইল খানেক প্রশম্ত, মাইলের পর মাইল 


১৪২ ণাজ। 


দীর্ঘ হয়ে উচু ঢালের দিকে এগিয়ে গিয়েছে তৃষাবারৃত পর্বত শিখরের উদ্দেশ্টে । 
সেঈ পর্বতগুলির পাদদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত তুষার মগ্ডিত । এই লব তুষার 
মণ্ডিত পর্বত শঙ্গগুলি ঘেন আকাশ ভেদ করে রয়েছে। দেইগুলির উচ্চ ত। 
সমূদ্র তল থেকে ২১০০০ ফুট। হিষবাহের মধোর বিশাল গুহার ভেতর থেঙ্কে 
পবিত্র নদী নির্গত হয়ে দুর্বার বেগে প্রবাঠিত হয়েছে । এই গুহার নাম খোমুখ | 
একেই হিন্দু তীথযাত্রীর। শ্রদ্ধাভরে পরম পবিভ্র তীর্থ বলে মনে করেন। গঙ্গা 
কিন্ত ছোট্ট জলধাঁর] নিয়ে মত্যে অবতরণ করেনি, বরং তুষার গর্ভ থেকে তিরিশ 
বা চলিশ গজ প্রশত্ত জলধার] বিশাল বেগে নির্গত হয়েছে । এই জলধারা গভীর 
ও ভষণ খরআোত]। 

হজমন ও মারখম়ের এই পি্রণের পর গোমুখ সম্পর্কে প্রাচীন যুগের 
তথা বতমান যুগের মানুষদের মাছে রহশ্যময় মনে করা মল্ভব নয়। পাশ্চাতা 
ভূগোল বিজ্ঞানীর]! বতযান কালের “ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের আালোয় 
গঙ্গার উত্ন সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন । গঙ্গা বিন্দুদবোবর থেকে উত্সারি ত 
হয়েছে । রামায়ণের এই প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য সভা বলে প্রমাণ করবার মতো? 
প্রমাণ যোগ্য কোন তথাই উপস্থাপিত করতে পারেন নি পাশ্চাত্য ভূগোল 
বিজ্ঞানীগণ। মানস সরোবর থেকে নির্গত গঙ্গার ধারাব সন্ধান পাননি উই'লিয়ম 
মুরক্রফট | কিন্তু গঙ্গার উৎপত্তি গল সম্পর্কে কোন নিভরযোগা তথ্য£ উপস্থ'পিত 
করতে পারেননি । গঙ্গার কোন ধারা হিমালয়ের ওপারে তিব্বত ভূখগ্ত থেকে 
উৎসারিত হয়েছে কিনা, এ তথ্যও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি । মুরক্রফট 
নিতি গিরিপথ অতিক্রম করবার পরও ধোৌঁলী গঙ্গার ধার! দেখেননি । বরং 
গিরিপথে পৌছবার পূর্বেই নদীর উৎস দেখেণ্ছলেন। গিরিপথ অতিক্রম করবার 
পর তিব্বত অঞ্চলের ওপর দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন কৈলাস পর্বত ও মানস- 
সরোবরের দ্দিকে। কিন্তু ভ্রমণের সময় সেই অঞ্চল ঘথাষথ ভাবে পর্যবেক্ষণ 
করতে পারেননি । তাই এঁ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি । ১৮১৭ সনে জরিপ কার্ষের পর 
ক্যাপ্টেন হারাট লিখেছিলেন যে-_গঙ্গার মুখ্য ধার। ভাগীরথী ও অলকানব্দা 
হিমালগ্নের ওপারে তিব্বত ভূখণ্ড থেকে উৎসারিত হয়েছে । এই জলধার1 ছুটি 
তিববতে উৎপন্ন হয়ে নিশ্চিত ভাবে হিমালয়ের গিরিশিরা অতিক্রম করে প্রবেশ 
করেছে ভারত ভূখণ্ডে। হার্বাটের এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করেননি কেউই। 
এই ধারণার সত্যতা চাই করবার মতে] কোন সঠিক তথ্য ছিল না। কারণ, 


খা ১৪৩ 


এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্তন্ত সেই অঞ্চল নিখৃ'তভাবে জরিপ করার 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে ধরনের জরিপ কার্য সম্পন্ন কর! সম্ভব হয়নি। উচ্চ 
হিমালয়ের দুর্গৰ ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক ভৌগোলিক পরিবেশ ও 
অবস্থান নির্ধারণ না করতে পারলে দেই অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌছে 
যাওয়া সম্ভব হয় না। কর্নেল ট্যানার এ সম্পকে লিখেছিলেন যে-_-সঠিক 
গৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ 'নণয় করতে পৃধবতী অভিযাত্রী রা ব্যর্থ হয়েছেন। 
কারণ ভাল মানচিত্র, জরিপের উপযোগী সাজসরজ্ঞাম, অভিজ্ঞ জরিপকারী না 
হলে নিভূ'ল তথা সংগ্রহ কর] সভ্ভব হয় না! তাই ন্দনেক ক্ষেত্রেই নানা ভুল 
ভ্রাপ্তি থাকাই স্বাভাবিক । এই কার্ষে ভুল হলে এক পর্বতকে অন্ত পবত বলে 
চহ্িত হতে পারে । তার আকৃতিগত বৈশিষ্টা বাকলেও সমস্ত ভৌগোলিক 
অবস্থানই ত্রুটিপূর্ণ হবে । ট্যানারের এই ধরনের মন্তব্যের ফলে সঠিক ও নিখু'ত 
পর্যবেক্ষণের ছ্বার। গঙ্গার ধার। জরিপ করবার £য়োজনীয়ুতা নতুন করে অনুভব 
কর! শুরু হয়েছিল । 

গঙ্গার ধারা নতুন করে পর্যবেক্ষণের কথ! ভাবতেই একটি প্রশ্ন আবার মনে 
জেগে ওঠে । আবার ভাবতে হয়--গজার উৎস কোথায় ? স্থদূর,অতীত যুগের 
পবিন্ধ জলপ্রবাহ যেন সবকালের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছে। মহাদেবের 
জটাজাল থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা মতো অবতরণ করেছিল। এ বিশ্বাস দূর 
অতাত যুগের তীর্থধাত্রীদের। মহার্দেবের জটাজাল থেকে দুক্তি পেয়ে গঙ্গার 
জলরাশি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল মতালোকে | সমস্ত 
ধারার সম্মিলিত জলরাশিই পবিত্র গঙ্গ। নামে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার বিভিন্ন 
ধারাগুলির মধ্যে মুখা ধার প্রবাহিত হয়েছে গাড়োয়াল ও কুমারুন হিমালয়ের 
ভেতর দিয়ে! গাড়োয়ালে প্রবাহিত মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে ভাগীরথী অন্যতম | 
ভাগীরথীর উৎপত্তি স্ান গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমাবাহের শেষ প্রান্তে বরফের গুহা 
থেকে নির্গত হয়েছে এই জলধার1। গোমুখের উচ্চত। প্রায় ১৩০০০ ফুট। 
হজ্ঘমন গোমুখের উচ্চত] নির্ণয় করেছিলেন ১২৯১৪ ফুট। অবশ্য পরবর্তী কালে 
উচ্চতা ১২৭৭০ ফুট বলে চিহ্নিত হয়েছে। কেদারনাথ পর্বতের ঠিক পেছন দিকে 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা ৷ লেফটেন্যাণ্ট হার্বাট ১৮১৭ সনে হজ্সনের 
সঙ্গে গোমুখ এসেছিলেন। গঙ্গোন্রী হিমাবাছের মুখে চারটি উচ্চ তুষার মগ্ডিত 
পর্বত শিখর দেখে মুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেছিলেন সেন্ট জর্জ, সেন্ট আযাগ্ু,, 
সেপ্ট প্যাদ্রিক ও নেণ্ট ডেভিড । অবশ্য এই নামগুলে! ভারতীয় জরিপ বিভাগ 
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গ্রহণ করেনি । এই পর্বত শিখরগুলোর এই ধরনের নামকরণের কোন উদ্দেশ্ট 
জান] যায়নি । পরে অবশ্য হজ্ঞপন ও হার্বাট এই পর্বত শিখরগুলোকে সতোপন্থ 
পর্বত মালার অস্ততৃস্ত বলে চিহ্কিত ককেন। সর্বশেষে এই পর্বত খিখরগুলোর 
চারটির তিনটি ভাগীরথী পবত মালার প্রথম, ছিতীয় ও তৃতীয় শঙ্গ বলে চিহ্নিত 
হয়েছিল। এই পর্বত শিখরগুলে। হুদূর প্রাচীন যুগ থেকে তীর্থযাত্রীদের কাছে 
পরিচিত। এই নামগুলে গঙ্গোত্রী অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা এই পর্বত- 
গুলে! ভাগীরঘথী পর্বতমালা! বলে জানতো । চতুর্থ শিখরটি সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ 
পরত । ১৯৩৩ সনে গ্রধ্যাত পর্বত অভিযাত্রী ভাগীরথী পর্বতমালাকে সেপ্টাল 
সতোপস্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন । গঙ্গোত্রী মন্দির থেকে গোমুখের দুরত্ব ১৮ 
মাইল ছিল বন্ত্রীনাথ মন্দির থেকে বদ্্রীনাথ পর্বত শিখরের দূরত্ব ১০ মাইল । 
জাঁ় গঙ্গ! বা জাহবী-গঙ্জার পশ্চিম দিক থেকে আসা প্রধান শাখা । এই 
ধার। গঙ্গোত্রী মন্দিরের সাত মাইল উত্রাইয়ের পথে ভৈরব ঘাঁটিতে ভাগীরথীর 
সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চার মাইল পশ্চিমে শ্রীকান্ত পৰত ও সাত মাইল পৃবে 
বন্দর পুচ পর্বতের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে হিমালয় পর্বতমালার উচ্চ গিরি- 
শিরার ভেতর দিয়ে গভীর গিরিখাতের সহি করে এই সম্মিলিত জলধারা 
প্রবাহিত হয়েছে । ঝালা থেকে গঙ্গোত্রী-পর্যস্ত ভাগীরথীর অপরূপ গিরিখাত, 
মধ্য হিমালয়ের সব চাইতে বিখ্যাত গিরিখাত। এই গিরিখাত অপরূপ । 
প্রখ্যাত ভূতত্ববিদ গ্রীসব্যাচ্‌ লিখেছেন-_-010০ ১£ 1005 75247801610 
0৩ ০6110181 77117618595 81) 101 0100016500611658 02) 1087015 ০০ 
৪1095590 09 006 ৮৪1165 118 0106 ড/9110. 
গিরিধাত সম্পর্কে লিখেছেন গ্রিস্ব্যাচ- “10 51063 ৪15 000 
৪09০0106519 ৮০110102] 90009096160 00950) ০/৮ 05 00116100 20101) 
1051195 600 15০0 0£ 100016 ৫০1) 06109 210051) 2 10910%/ 9111 1) 
(06 1709০5.+ (06010965০01 006 00101019] 1711121952--- 00171652601) ) 
জাহ্নবী গঙ্গাকে ভাগীরথীর মুখ্য শাখ! নদী বলা হয়। তিব্বত ও ভারত 
সীমান্তে অবস্থিত তুষার মণ্ডিত গিরিপথ জেলুখাগ! বাসাঙচোকৃ-লা (১৭৪৯০ 
ফুট )জাহবী গঙ্গার উৎস স্থান। এই গিরিপথ মানা হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত। 
এই হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে জাঙ্ছবী গঞঙ্জার নীলাভ জলধার] গভীর 
গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে 
ভাঁগীরঘীর অপর একটি শাখানদীর নাম 'ভীল গঙ্গা। ভীলাঙ উপতাকার 
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অবস্থিত ঘ্বাটলিঙ্‌ হিমবাহ থেকে (প্রায় ১৩০*০ ফুট উচ্চতা থেকে ) এই 
শাখানদী উৎদারিত.হয়ে ভাগীরধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে টিহরীতে | টিহরীতে 
ভীলগঞ্গ! ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে কুড়ি ফুট খাঁড়া পারের গিরিখাত দর্শনীয় | 
টিহরী থেকে পয়ত্রিশ মাইল পার্বতা পথ অতিক্রম করে ভাগীরথী দ্বেবপ্রয়াগে 
এসে শমলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 

এমনি ছুটি (প্রধান শাখানদী ছাড়াও অনেকগুলো! ছোট জলধার1 এসে 
ভাগীপ্খীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । দ্বধধ গঙ্গা-ধারালী গ্রামের ওপরে 
শ্রীকান্ত পর্বতের (২০২১২ ফুট) পারদদ্েশ থেকে উৎপন্ন হয়ে ধারাঁলী গ্রামে 
ভাঁগীরধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রুদ্র গহ্‌রা গঙ্গা রুদ্রগহর1 উপত্যকায় 
গঙ্গোত্রী পর্বতমালার পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গোন্রী মন্দির থেকে মাইল 
দেড়েক নীচে ভাগীরধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কের্দার গঙ্গা যোগীন পর্বত 
মালা পাদর্দেশে অবস্থিত কেদারতাল থেকে উৎপন্ন হয়ে-__-গঙ্গোত্রী মন্দিরের 
পাদদেশে ভাগীরধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এই সব ধার! ছাড়াও হারাশিল বা 
হরিপ্রয়াগে শ্যাম গঙ্গা, গঙ্গোত্রীর সন্নিকটে পাটাঙ্গন। গজ, চীরবাসার কাছে ভৃগু 
গঙ্গা, মাতৃ গঙ্গা, গোমুখের কাছে মেরু গন্গ। উল্লেখযোগ্য । এই সব ধারাগুলোর 
উৎস স্থান উচ্চ হিমালয়ে তুষার মণ্ডিত উপত্যকণ। 

গাড়োয়াল হিমালয়ের গঙ্জার আর একটি মুখ্য ধারার নাম অলকানন্দা। 
বদ্রীনাথের উত্তরে বন্থধার পেরিয়ে গেলে ভাগীরথী খড়ক ও সতোপস্থ হিমবাহ। 
এই দুঈ হিমবাহের আাউট থেকে নিঃসারিত ছুটি ধারার মিলনে উতপ্‌তি হয়েছে 
মলকানন্দা। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে অলকানন্দার নামের উল্লেখ 
রয়েছে । অলকানন্দার উৎস স্থানের নিকটবতী পর্বত মালার নাম অলকাপুরা। 
ধামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে এই অলকাপুরীর উল্লেখ আছে । ঘক্ষরাজ কুবেরের 
মালয় অলকাপুরী কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে অলকাপুরীর বর্ণনা! রয়েছে । 
এই স্থান থেকে পবিজ্ঞ ধার। নিঃসারিত হয়ে অবতরণ করেছে নিয় উপত্যকায় । 
পখি*্ধ্যে ছোট বড় জলধারায় পুষ্ট হয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত 
য়েছে। অলকানন্দার অনেকগুলে! শাখা হিমালয়ের উত্তরে তুষারাবৃত অঞ্চল 
থকে উৎসারিভ হয়েছে । যেমন ধোৌলী গঙ্গা, হিমালয় পর্বতমালার অস্তর্গত 
দ্াস্কার গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত নিতি গিরিপথের পাদর্দেশ থেকে উৎপন্ন 
য়েছে। সেখান থেকে এই ধার! প্রবাহিত হয়ে ঘোশীষঠের পাদদেশে বিষু; 
প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । গাড়োয়াল-কুমায়ুনে প্রবাহিত গঙ্গার 
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মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে ধৌঙ্গী গঙ্গা! উল্লেখধোগা | ভূগোল বিজ্ঞানীরা অবশ্ঠ 
ধৌলীকে অলকানন্দার বৃহত্তম শাখানদী বলে উল্লেখ করেছেন। ধৌলী গঙ্গার 
জলধার। পুষ্ট করেছে খষি গঙ্গা ও গিথিগঙ্গ1। খষি গগ' নন্দাদেবীর পাদদেশ 
থেকে উৎপন্ন হয়ে রিনি গ্রামের পাদদেশে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 
গিথি উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে গিথি গঙ্গা । মালারী গ্রামের কাছে এট 
ধার] এসে নিভি গ্রামের কাছে ধোৌলী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে । এছাড়া? 
বন্থধার] তাল থেকে নিঃসারিত ধারা এসে নিতি গ্রামের কাছে ধৌলী গঙ্গায় 
মিলিত হয়েছে । অনকানন্দার অপর একটি শাখ। নদী সরস্বতী । সরস্বতী নদী 
মানা গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে । এই 
হিমবাহের ওপরে রাক্ষসতাল ও দেবতাল নামে ছুটি হর্দ ছিল। এই হ্ুদ্দ ছুটি- 
কেই ভুল করে পতুগীজ ধর্মযাজক অ্যান্তেনিও দ্য আন্ে মানস সরোবর ৪ 
রাক্ষদ তাল বলে উল্লেখ করেছিলেন। সরম্থতী নর্দীর প্রধান শাখানধী মারোয়া 
নদী। আরোয়! তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে ঘাসতোলীর সন্নিকটে সরম্বতীর সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে । এই সম্মিলিত জলধার। মানাগ্রামের পাদর্দেশে অলকানন্দার 
সঙে মিলিত হয়েছে । অলকানন্দ। ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের নাম কেশব প্রয়াগ। 
সরস্বতীর গলে পুষ্ট অলকানন্দা বদ্রীনাথের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধোশীমঠের 
পাদদেশে বিঞু প্রয়াগে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কেশব প্রয়াগ থেকে 
বিষণ গ্রয়াগ পর্যস্ত অলকানন্দার এই গতিপথে ছোট বড় কয়েকটি জলধার! 
মিলিত হয়েছে । তার মধ্যে উলৎষোগ্য খষি গঙ্গা বদ্রীনাথের প্রান্তে অবস্থিত 
নীলকগ পরত শিখরের পাদদেশে থেকে উৎপন্ন হয়ে বন্রীনাথে অলকানন্দায় 
মিলিত হয়েছে । 

কুবের গঙ্গা_নর পবতের পাদদেশে অবস্থিত কুবের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন 
হয়ে এই ধার] বনদ্রীনাথ ও যানাগ্রামের কাছে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। 

ক্ষীর গঙ্গা ক্ষীর উপত্যকায় অবস্থিত পানি পাতিয়ু! হিমবাহ থেকে উৎপন্ন 
এই জলধার। হনুমান চটিতে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

তুইগাঁর গঙ্গা-_ভূইগার উপত্যকায় অবস্থিত লোকপাল ও টিপরা খড়ক 
থেকে উৎপন্ন জলধার। গোবিন্দ খাটে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হদ্জেছে। 

বিধু প্রয়াগ থেকে প্রবাহিত অলকানন্দা কর্ণ প্রয়াগ পর্যস্ত অবতরণের পথে 
ছোট বড় শাখানদীর জলে পুষ্ট হয়েছে। সেই সব নদীগুলির মধো উল্লেখষোগ্য 
ধারা গরুড় গঙ্গা, পাতাল গঙগ1,বিরেহী গঙ্গ! | বিরেহী গঙ্গার পরই মন্দাকিনী-নদী | 
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কুমাযুন হিযালয়ে শৈল সমুদ্র হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্দাকিনী নন্দ- 
প্রয়াগে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। কুমাযুন হিমালয়ের বিখ্যাত ধারা 
পিগ্ারী গঙ্গা । পিগারী হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে এই ধারা কুমায়ুনের 
সীমারেখা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে গাড়ো বালে । গাড়োয়াল হিমালয়ে এই 
নদী এসে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে কর্ণপ্রয়াগে । 

পিগ্ারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে কাকানি গঙ্গা, স্থন্দও ডুঙ্গ! ও কোয়েল 
ঙ্গ।। কাফানি হিমবাহ থেকে শিগ্গত হয়ে কাকাঁনি গঙ্গ। দেগ়ালীর কাছে 
পপ্ু!রী গঞ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হ্ৃন্দর ডূঙ্গা হিমযাহ খেকে শিরত সুন্দর 
ডুগ। নদী খাঁতির পাদদেশে পিগ্ারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কোয়েল গঙ্গ 
উৎপন্ন হয়েছে কোয়েল উপত্যকা থেকে । এই জনধার1 পিগারী গঙ্গার সঙ্গে 
সিলিত হয়েছে দেবলের কাছে । 

অলকানন্দার 'আর একটি বিখ্যাত শাখানদীর নাম মন্দাকিনী নদী । 
কেদারনাথ পবতের পাদদেশে চোরাবাতর ঠিষবাহ থেকে স্ষ্ট চোরাবারি তাল 
থেকে উত্পপন্ধ হখে এই নদী রুদ্রপ্রনাগে এলে মিনিত হবেছে লকানন্নার 
এঙ্গে। মন্দাকিনীর সর্গে মিলিত জলধারাগুলির মধ্যে উল্লেখধোগা ধার! মধ্য 
মহ্থের গ্।, বান্তকী গঙ্গা, মান্দানী গঙ্গা] ও কালী গঙ্গ। 

মধ্যমহেশ্বর উপত্যকা থেকে নির্গত এই ধারা উত্বীমঠের পাদদেশে 
স্দাকনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কেদারন।থের সন্নিকটে বাস্থকীতাল থে 
উৎপন্ন জলধারা বান্থুকী গঙ্গ। নামে প্রবাহিত হযে শোন প্রয়াগে মন্দাকিনার 
দঙ্গে মিলিত হরেছে। মান্দানী পবতের পার্দেশ থেকে উৎপন্ন মাপানা গঙ্গ। ও 
কালী গঙ্গার সম্মিলিত ধার] কালী মঠের সন্গিকটে মন্দাকিনার সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে । 

গাড়োয়াল কুমায়ুনে প্রবাহিত প্রধান জলধারার উত্প স্থান ছোট বড় 
চিমবাহ। এইসব হিমবাহের অনেক গুলিই হিমালয়ের উত্তর প্রা:গ সীমাস্ত পর্ষ 
বিসতৃত। এইসব হিমবাহ নিংশ্গত জল এসে গঙ্গার জলধারাকে পুষ্ট করেছে। 
হিমালয়ে প্রবাহিত নদীগুলির অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়। যায়। প্রধান 
প্রধান ধারাগুলে। ছোট ছোট ধারাগুলোর জলে পুষ্ট হতে থাকে প্রথম থেকেই । 
'মলকানন্দা ও ভাগীরখীর সঙ্গম দেবপ্রয়োগ। এই সঙ্গৰ হল গাড়োরাল 
কুমামুন হিমালয় থেকে প্রবাহিত ছোট বড় নদীর সমিলিত জলরাশি। বন্দর পুপ্ক, 
কাষেট, নন্দাদেবীর তৃষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি মূগতঃ গঙ্গার জল বিভার্জিক1॥ 
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বন্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, ত্রিশূল পবত শৃঙ্গগুলি মধ্যবতাঁ অঞ্চল। মৃসৌরী 
বাঁ এই অঞ্চলের কোন উচ্চস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়। যাঁলে 
গাড়োয়ালের তৃষারম গ্তত:পবতশ্রেণীগুলি। এই গিরি শ্রেণীর রেখা যেন ছুটি 
স্থানে বিচ্ছিন্ন দেখা যাবে । এই ছুটি বিচ্ছিন্ স্থানটির প্রথমটি নন্দাদেবী গিরিশৃঙ্ 
সমেত গিরিশিরা ও বদ্রীনাথ গিরিশঙ্গ সমেত গিরিশির]। মধ্যবর্তী নিম্ন অংশ 
অলকানন্দার গিরিখাত । এই গিরিখাতের ভেতর দিয়েই অলকানন্দা প্রবাহিত 
হয়েছে । তেমাঁন শ্রীকান্ত পর্কত ও বন্দরপুঞ্ধ পর্বত শিখরের জন্য দ্বিতীয় বিচ্ছিন্ন 
গিরিশিরা ভাগীরথী নদী গিরিধাত। 

ভাগীরথীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাঁহ। গাড়োয়াল ও কুমাযুনে হিমালয়ের 
মধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে বৃহত্তম হিমবাহ বলা চলে। প্রাচীন যুগের হারিয়ে 
যাওয়া সমস্ত তখ্যে সত্যত] যাচাই করবার চেষ্টা করে ভাবা যেতে পারে 
গঙ্গোত্রী হিমপাহে গ্রথম "্মভিযান পরিচালন? করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ, 
স্থদূর অযোধা। থেকে পায়ে হেটে দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌছেছিলেন গঙ্গা 
উৎসে। তিনি সমস্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান 
চিহিত করে এসেছিলেন। ভগীরথের চিহ্নিত পথ ধরে পরবর্তী পথধাত্রা 
পুণ্যার্থারা এসেছিলেন তীর্থ পরিক্রমায় । এই তীর্থ যাত্র। স্থদূর অভীত যুগ 
থেকে অবাহত। সেই অভীত যুগের সাক্ষর আজ আমর] হারিয়ে ফেলেছি। 
গঙ্গোত্রী হিম্বাহের সামনে বসে বসে বিশাল তুষার আর স্তুপীরুত শিলারাশির 
দিকে তাকাতে তাকাতে ভয়ে বিন্ময়ে। মুগ্ধ হয়েছি । অনন্তকাল ধবে সঞ্চিত 
তুষার জমে জমে কঠিন পারের 'মতো৷ হয়ে গিয়েছে | নরম তুষার কঠিন বরফে 
রূপান্তরিত হয়েছে। এমনি এক অবিচ্ছিন্ন কঠিন বরফের ধারা দীর্ঘ যোল 
মাইল পথ অতিক্রম করে এসে স্তব্ধ হয়েছে অপরূপ বরফের গুহা হঠি করে। এই 
বরফের গুহামুখ থেকে নিরস্তর নি:সারিত জলধার1 প্রবাহিত হয়ে চলেছে কত 
কাল থেকে, তার কোন হদিশ নেই। গোমুখে বরফের বিশাল গুহার মুখ 
লক্ষ্য করেছি । গুহামুখ থেকে বিশাল জলল্রোত প্রচণ্ড বেগে নির্গত হতে 
দেখেছি । প্রবহমান জলধারার সমস্ত অংশই গুঁহামুখের বরফ গলেই নিত বলে 
মনে হয় না। গুহাঁমুখের ভেতরটণ বেশ দেখতে পাওয়া ঘায়। যেন অনেক 
দূর থেকে বয়ে আম! জলধার! অদ্ভুত গম্গম্‌ শবে সুড় পথে প্রবাহিত হয়েছে। 
জলধারার যে মূল উৎস কোথায়, অন্তত গোমুখ থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাঁয় 
না। অতি প্রাচীন যুগের তীর্ঘযাত্রীদের পরিচিত এই জলধারার নাম ভাগীরখ, 
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বাগঙ্গা। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাঁণে ভাগীরথী, অলকানন্দা, জাহবী নামের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়। যায়। এই নামগ্ডলোর মধ্যে “ভাগীরথীর উল্লেখ প্রায় 
বেশীর ভাগ ক্ষেতেই লক্ষ্য কর1যাঁয়। অবশ্বা এই সব নামগুলোকে গঙ্গার 
বিভিন্ন নাম বলা হয়। গঙ্গ৷ ভারতবর্ষের পবিজ্র নদী । ভাই এই নদীর স্ভব, 
গতি বন্দনা উপলক্ষে নানা নামের উল্লেখ কর। হয়েছে । সে হিসাপে গার উৎস 
স্থানকে পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করাই স্বাভাবিক [ এই দুর্গম তীর্থে ভ্রমণের 
জন্য পথ কষ্ট, মুত্যু ভয় স্ব কিছুই তুচ্ভ করতেন তীর্থ যাত্রীর । যুগ যুগধরে 
তীর্থ যাত্রী! সমবেত হতেন ভারতবর্মের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে । গোমুখের পূর্বে 
গঙ্গোজ্রী- সেখানে মন্দির রয়েছে! এই মন্দির দর্শনের আশা তীর্থ সমাগম 
হচতে।| গঙ্গার উত্স স্থান বলেই এই স্কান মাহাত্যু তীর্থ ধাপের আকর্ষণ 
করতো | দুগম হিমালয়েব সমস্থ তীর্থের মধ্ো গঙ্গোত্রী ও গোমুখ তীর্থ অন্যতম | 
গঙ্গার অন্যান্য ধারার ষণ্যো ধৌলী গঙ্গা, বিষণ গজ, অলকানন্দা, দাহবী, পিগারী 
গলার উত্প স্থান সা তার সন্নিকটে কোন মন্দিব নেই। উৎস স্তানকে পবিভ্র 
তীর্থ স্থান বলে তীর্থ যাতীদের মধ্যে প্রচারিত হঘুনি। এমন কি এই 
নর্দী$ছির উৎস স্থান সাধাবণের কাছে অপরিচিত | 'অলকানন্না বধু গঙ্গা? ব) 
সরম্ব চীর ধার! মন্থপরণ করে পতুগীজ মিশনারী তিববতে প্রবেশ করেছিলেন। 
'এই ধারাঁঞুলোকে সর্বক্ষেত্রেই গজ বলে লেখ করেছেন। হজপন গোমুখ 
নঃলত পারাকে গা] লই উল্লেখ করেছেন । মাঝখম ১৮৭৩ সনে গোমুখ 
গৌছেছিলেন। হজসনের পর তার বিবরণই উল্লেখষোগা | ভ্িনিও গোমুখ 
নিঃহ্গত জলধারার নাম গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন। গোমুখপেই তিনি গঙ্গার 
উতৎ্ম থলে উল্লেখ করেছেন ভ্রমণ-বাতায় | গঙ্গার ধার একটি নমু, এই ইঙ্গিত 
রামা॥ণ, মহাভরিত, পূরণে লেখ। আছে। মহারাজা ভগীরথ যে ধারা নিয়ে 
এসেছিলেন মত ভূমিতে, সেই ধারার নাম ভাগীরখী। 'াগীরথা নামটি সুদূর 
অতীতেই প্র১লিত ! গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান ধার! বলে 
মেনে নেওয়া হবে,এ নিয়ে ভৃগোল-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদাঙ্বাদের সষ্টি হয়েছিল। 
রেনেল ও তার পূর্ববর্তা ভূগোলতত্ববিধ ও অভিযাত্রী ভাগী৫খীকেই গঙ্গার মুখ্য 
ধার] বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। অলকানন্দ বা বিষণ গঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্য 
ধার] বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন পতুগীজ ধর্মযাঁজক আন্দ্রে ও তার পরবতাঁ 
মিশনারীগণ। তার] গঙ্গার উত্দ সন্ধানের উদ্দেশ্তে যাত্রী করেননি । তিব্বতে 
সাবার জন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ অন্থসরণ করবার জন্তই, অলকানন্দার গতি 
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পথকে বেছে নিয়েছিলেন । এই পথ বহুল পরিচিত। প্রতি বৎসরই হাজার 
হাজার তীর্থধান্ত্রী বদ্রীনাথ দর্শন করতে যান অলকানন্দার গতি পথ ধনে। 
হুঃসাহসী তীর্থযাত্রীর1 সরস্বতী নর্দীর গতিপথ অনুসরণ করে যান কৈলাস মানস- 
সরোবরে। ভিব্বতীয় ব্যবসায়ীর দল তিব্বত থেকে আসতে] মান! গ্রামে 
সরম্বতী নদী পথ ধরে। গাড়োঁয়ালী, ভারত, তিবিবত সীমাস্তবাসী বাবসায়ীর। 
ভিববতে যাতায়াত করতো। অলকানন্দার ও সরম্বতীর গছ্িপথ তাই 
পরিচিত । ধৌলী গার উৎস পেরিয়ে অবস্থা নিতি গ্রামের অধিবাসীরা 
ভিব্বতে যাঁতায়ান করতে] ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে । জাহবী গজার উত্স 
পেরিয়ে তুলনামূলক ভাবে খুব কম লোকজনই যাতায়াত করতো তিব্বতে। 
মিশনারীরা মান গিরিপথ অতিক্রম করে ভিববতে ঘাঁওয় তাই সহজলসাধ্য বঙ্গে 
জেনেছিল। গাঁডোয়াল-বুমায়ুমের অধিবাসীর1 গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলোকে গঙ্গ। 
বলেই অভিহিত করে। বিদেশী ভ্রমণকারীর1 ভৌগোলিক তগ্যের সঙ্গে স্বানী” 
প্রচলিত তথা মিশিয়ে হয়তো? বা নতুন অভিমত প্রচার করেছিলেন। 

গঙ্গার মৃখা ধারাগুলির মধ্যে কোন্টির উৎ্সকে গঞঙ্জার উৎস বলে যেনে 
নেওয়! হবে এ নিয়ে মতবিরোধ সম্পর্কে কর্ণেল এস্-জি-বুরাঁ্ড লিখেছেন 
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উন্নবিংশ শতবীর গোভার দিকে গঙ্গার উত্ণ সম্পর্কে বিতর্কের সমাধান 
কল্পে ক্যাপ্টেন ভার্বার্ট অগ্রনী হয়ে এসেছিলেন। সেই সময় হাবার্ট হিমালয় 
সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে পাঁরচিত ছিলেন । তার ধারণ], জাহবী গঙ্গাই গঙ্গার মুখ) 
ধার । জাহুনীর উৎসকেই গঙ্গার উৎস বল] উচিত। হাবার্টের এ ধারণ! বেশ 
কিছুদিন তথ্যান্জ্ঞ্দের মনে রেখাঁপাত করোঁছল। পরে অবশ্ত সাই মেনে 
নিয়েছিলেন যে-_ বড় বড় হিমবাহ থেকে নির্গত ধারার কোন নির্দিষ্ট একটিকে 
গঙ্গার মুখা ধার) হিসাবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। এই বক্তব্যকে স্বীকার 
করে নেবার ফলে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বাদানুবা/দর অবসান ঘটেছিল সাময়িক 
ভাবে। তাঁর মূল কারণ, গঙ্গার সম্পুর্ণ জল গ্রবাহের কুড়িভাগের এক ভাগও 
কোন একটি মাত্র হিমবাহ থেকে নির্গত হয় না। সেদিক দিয়ে বিচার করে 
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গঙ্গার প্রধান উৎস চিহ্িত করা সম্ভব নয়। স্বতরাং ক্যাপ্টেন হার্বার্টের 
মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারেননি তৎকালীন তৃগোন-বিজ্ঞানীর!। 
হার্বার্ট অবশ্য অলকানন্দার ধার৷ ও গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেননি । পরে অবস্ত 
ভাগীরথীকেই তিনি গঙ্ার মুখ্য ধারা বলে মস্তবা করেছিলেন। হার্বার্টের এই 
বক্তব্য ও প্রাচীন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্ঠার রিচার্ড স্ট্যাচে বলেছিলেন ঘে-_ 
ভাগীরথী জলধারার দ্বিগুণ পরিমাণ জল অলকানন্দ৷ দিকে প্রবাহিত হয়। 
স্থতরাং গঙ্গার প্রধান উৎস বলতে ধৌলীগঙ্গার উৎসকেই গঙ্গার উৎস বলে 
মেনে নেওয়া উচিত । এই প্রসঙ্গে রিচার্ড স্ট্র্যাচে রঘাল জিওগ্র্যাফিক্যাল 
দোপাইটির জানালে তার বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন প্রবন্ধ আকারে । স্ট্র্যাচে 
লিখেছেন-_ 
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“আমি লক্ষ্য করেছি যে, গঙ্গোজ্রী হিমবাহকে কোনক্রমেই গঙ্গার উৎস 
বলা চলে না। ভাগীরথী যে হিমবাহ থেকে উদ্ভূত, সাধারণতঃ সেই প্রধান 
ধারাকেই বিখ্যাত নদ্দী মেনে নেওয়। হয়েছে । এ কথ] সত্য ষে, হিন্দু পুরাণে 
লিখিত পবিজ্র ধার ছাড়া অন্য কোন ধারার নাম থাঁক। উচিত নয়। অলকা- 
নন্দা, গঙ্গার অপর বৃহৎ ধারা, এই ধার ভাগীরথীর জলপ্রবাহেব দ্বিগুণ । দ্বিতীয় 
ধারাটির তূলনায় প্রথমটির উৎস স্থানের দূরত্ব বেশী। ধরা যাক, ভাগীরথীই 
সতাকারের গঙ্গা । ক্যাপ্টেন হাবার্ট এ দেশর পুরানে! অভিধাত্রীদের মধ্যে 
অন্যতম | তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, গঙ্গোত্রীর সামান্য নীচে ভাগীরথীর 
সঙ্গে মিলিত চাহ্বী নদ্ীই প্রকৃত গঙ্গার উৎস। অনুমান কর] হয়েছিল যে, 
জাহবী নদী হিমালয়ের উত্তর পার্্বরদদেশ থেকে উৎপন্ন হমেছে ঠিক সাউলেজ নদীর 
মতোই । কিন্ত এ অনুমান সত্য নয়। কারণ জলপিভাজিকা রূপ গিরিশিরা 
নদীর এ পাশেই পরিপুষ্ট হয়ে রয়েছে । এ সব কিছু ভাবলে নিশ্চিত হওয়। যায় 
ঘে নদীর সত্যিকারের উৎস ধোৌলীগঞ্জাতেই নিহিত। এই ধোৌলীগঙ্গ। উত্তরে 
নিতি গ্রাম থেকে বিশেষ করে রাইকানা নদী থেকেই নির্গত হয়েছে” 

কোন কোন ভূগোল-বিজ্ঞানীর] নদীর উৎসের যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারিত করে 
ছিলেন। তাদের মতে নদীর উৎস আসলে নদীর ধারার বিশেষ অংশ অর্থাৎ নদীর 
ধারার মুখের শেষপ্রাস্ত। এই সংজ্ঞা যেনে নিয়ে, করেল জঙ্জ স্্যাহান্‌ গঙ্গার 
উৎসের ব্যাখ্যা) করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে গঙ্গার উত্স হিমালয় 
পর্বত ন] হয়ে মধ্য ভারতের চন্বল নদীর শেষ প্রাস্তও হতে পারে । গঙ্গার উৎস 
সম্পকে রিচার্ডের মতবাদকে হয়তো ধ1 কেউ উপেক্ষা করভে পারেননি । সেই 
সব সময় ক্যাপ্টেন হাবাট হিমালয় পবধতে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সমাক্ষার কার্ষে 
ব্যাপুত ছিলেন। গাড়োয়াল কুমাযুনের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের সময় ধোৌলী- 
গঙ্গার ধার! পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় ধোৌলীগঞঙ্গার ধার! 
সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দিয়েছিলেন। তার বিবরণ গ্ধপ্ধাকারে প্রকাশিত 
হয়েছিল এসিয়াটিক সোসাইটির জানালে | হাবার্ট লিখেছেন-__ 
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“আমি ধৌলী নদীর সম্পর্কে এডিয়ে যেতে পারি না! মাঝে মানো সঞ্চিত 
স্তগীক্কৃত পাথরগুলোর প্রশ্ঠা দেখে । সেউ দৃশ্ঠা ভ্রযণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে ওন্ডম্তিত করে। তারা স্বীকার করতে বাধা হন জলপ্বাহের শক্তি । কি 
অসাধা সাধনই ন' করতে পারে! এই সব শিলাথগু-ছ্বারা ঢাকা টভূমি 
সম্পর্কে কোন শ্বত্রই খুজে পাওয়৷ যায় না, যেগুলি জলপ্রবাহের দ্বারা বাহিত 
হয়ে তটভূমিতে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। 

কোন কোন নদীর তটরেখায় অঞ্চিত কঠিন পাখরগুলোর অবস্থান দেখে 
নদীর ধারার কিছু অংশের গতিপথ-অনুমান করা যা । এই সব ক্ষেত্রে নদীর 
গভীরতা প্রাণই উল্লেখযোগ্য না দেখে ভ্রমণকারীর মনে হয়চত। বা এই ধরনের 
সন্দেহের চিহ্মমাত্র থাকে না যে, বতমান জলধারাভ একদ] কঠিন শিলারাশির 
দ্বার মাবৃত ছিল। এই "সদ্ধাস্ত আমর। এড়িয়ে যেতে পারি না, হয়তে। বা 
বুঝবার পক্ষে কষ্টকর মনে হতে পারে যে, এত হাজার হাঁার ঘনফুট কঠিন 
শিলারাশি কেমন করে জলপ্রবাহ অপশ্ত করতে পারে?” 

হার্যাটের পর্যবেক্ষণে ধোৌলীগজাঁর জলপ্রবাহ, প্রবহমান জলের পরিমাণ 
সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ভাগীরথী বা জাহ্বী গঙ্গার তট- 
ভূমিতে সঞ্চিত শিলারাশি, স্তুপীকূত উপলখগুগুলোর অবস্থান দেঁখে ধারাগুলোর 
গভীরতা, প্রবহমান জলের পরিমাণ অনুমান করে তিনি অবশ্য ধৌলীগঙ্জাকে 
গঙ্গার মুখ্যধারা বলে মস্তব্য করেননি । তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ রিচার্ড ট্্যাচের 
মন্তব্যের সমর্থন নয়। ই্ট্রাচে হয়তে] ব] ধৌলীগঞঙ্জার ধার। পর্যবেক্ষণ করে- 
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ছিলেন গভীরভাবে । নদীর তটতভূমিতে সঞ্চিত শিলারাশির অবস্থান লক্ষ্য করেই 
হয়তে। এই ধারার গভীরতা, জলমশ্বোতের গতিবেগ, প্রবহমান জলের পরিমাণ 
অনুমান কর়েছিলেন। তাঁর এই অন্মানের ওপর নির্ভর করে ধোৌলীগঙ্গার 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেছিলেন। 

ধৌলীগলার উৎস স্তলে কোন দীর্ঘ হিমবাহ নেই। নিতি গিরিপথের 
পার্খদেশে অবস্থিত গঙ্োনলী পর্বতের পাদদেশ থেকে এই জলধার1 নির্গত 
হয়েছে । এই ম্সীণ ভলধার। নিতি গ্রামের সন্নিকটে প্রবাহিত রাইকান! নগীত্ 
জলে পুষ্ট হয়ে অবতরণ করেছে। রিচার্ড স্ট্রযাচে এই রাইকানা নদীর উৎমকেই 
ধৌলাগঙ্গার উত্ম বলেছেন। রাইকান। নদী অবশ্য উৎপন্ন হয়েছে রাইকানা 
হিমবাহের ন্নাউটের মুখে সষ্ট বহ্ৃধারা তাল থেকে । নিতি গ্রামের কাছে রাই- 
কান! নদী দশ গজ প্রশন্। মালারী গ্রামের সন্নিকটে ধৌলীগঞ্জার বিস্তার কুড়ি 
গজ । ধৌলীগঙ্গা রিনি, তপোবন গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যোশীমঠের 
পাদদেশে বিষুঃপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে। উৎন থেকে 
বিষুপ্রয়াগ পর্যস্ত ধৌলীগঞ্গা জলসম্ভার সংগ্রহ করেছে রাইকান। নদী, খাষি 
গঙ্গা! ও গিথি গঙ্গা থেকে । উৎস থেকে অস্তিম গতি পর্যস্ত ধৌলীগঙ্গার স্বতন্ত্র 
পরিচয়, বিষুপ্রয়াগে অনকানন্দার জলে ধৌলীর পরিচয় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হণ 
গিয়েছে । ধৌলীগন্গার উৎস গুল বিশাল হিমবাহের অস্তিত্ব নেই বলেই উৎস 
মুখ থেকে গ্রচুর জল-সম্ভার সংগৃহীত হতে পারে না। এই নদীর স্থির 
ইতিহাস নেই, পৌরাণিক কাহিনীতে পুষ্ট হয়ে প্রাচীন জনমানসের সামনে 
ভাশ্বর হতে পারেনি । তীর্ধষাত্রীদের কাছে, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এই 
নদীর উৎসের প্রচার নেই । ব্িচার্ড স্টটাচের বক্তব্যের ত্বপক্ষে বলবার মতো! 
যথার্থ তথ্য কোথায় ? 

গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলোর কথা আলোচনা করতে গেলে মূলতঃ ছুটে। মাত্র 
ধারাকেই গার ধারা বলে মনে করা উচিত। সেই ধার! ছুটি ভাগীরথী ও 
অলকানন্দা। এই ছুটি ধারাই দেবপ্রয়াগে মিলিত হতে স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে 
গঙ্গা নামে পবাহিত হয়েছে । অবশ্য অন্যান্ত ধারাগুলে! ভাগীরথী ও অলকাঁ- 
নন্দার শাখা-প্রশাখা । 

ভাগীরথীর মুখ্য ধারা-_জাহ্বী গঞ্জ ৪ ভীলগঙ্গ! ৷ জাহছবী গজ। উৎস-স্থান 
থেকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবঘাটিতে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। ভৈরৰ- 
ঘাটির পর থেকে ভাগীরথী ও জাহুধী গঙ্গার সম্মিলিত জলধার] ভাগীরথী 
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নামেই প্রবাহিত। মান] হিমবাহ থেকে উৎসারিত জাহ্বী গঙ্গার পরিচয় লুপ্ধ 
হয়ে গিয়েছে ভাগীরথীর জলপ্রবাছের মধ্যে । জাহবী গঙ্গার প্রবহমান ধারার 
জলের পরিমাণ ভাগীরথীর তুলনায় কমই হোক বা বেশীই হোক, জাহবী গঙ্গার 
্বকীয়ত৷ লুপ্ত হয়েছে সঙ্গমেব পর। পৌরাণিক কাহিনীতে জাহ্বীর নামের 
উল্লেখ দেখতে পাঁওয়1 যায় । বে ভাগীরধীর তুলনায় স্বপ্ন গুচারিত। 

ভীল গঙ্গ1 বাঁ ভীলাঙ, গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে খাটলিউ, হিমবাত থেকে | এই 
ধার। পার্বত্য পথ বেম্ে অবতরণ করেছে অপেক্ষাকুত নিয় উপতাকায়। সর্ব- 
শেষে এই ধার! টিছরী শহবের পাদদেশে এসে মিলিত হয়েছে। ভাগীরদীর দঙ্গে। 
এই সঙ্গম স্কলেই ভীল গঙ্গার পরিচয় ভাবিয়ে গিয়েছে । ভীল গঙ্গা ও ভাগী- 
রথীর সম্মিলিত জলধাঁব। ভাগীর" নায়ে প্রবাহিত হয়ে দেন্প্রযাগে মিলি 
হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে । 

অলকানন্দার একক প্রবাহ কৌন এক সময়ে তভগোল-বিজ্ঞানীদের কাছে 
সমশ্তার স্টি করেছিল । অলকানন্দার উত্স স্থল নীলকঞ% পবত ও নপ্রীনাথ 
পর্বতমাল। অঞ্চল। এই অঞ্চলে অবস্থিত ভাগীরথী খড়ক 'ও সতোঁপস্থ নামে 
ছুটি হিয়বাহের জংযোগ স্থলে তিনটি ধারা উৎসারিত হয়েছ ১২৮৬০ ফুট 
উচ্চতাঁয়। সম্মিলিত এই তিনটি ভলপারার নাম অলকানন্দা। মানা গগ্রামের 
পদদদেশে অলক্ানন্দা মিলিত হয়েছে উত্তর দ্দিক থেকে আপা সরম্বতী নদীর 
সঙ্গে। এই দুটিধারার সম লের নাথ কেশব প্রয়াগ। হিমালয়ের উত্তর 
প্রান্তে অবস্থিত মানা গিরিপথের পাদ্দেশ থেকে নির্গত সরস্বতী নধ বিভিন্ন 
ছোট বড় জলধারায় পুষ্ট হয়ে অলকানন্দার জল-সম্ভার বৃদ্ধি করেছে । স্ৃতরাং 
কেশব প্রয়াগে সরন্বতী নদীর পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে অলকানন্দার মাঝখানে | 
অলকানন্দার উৎ্প ও সরস্বতীর উৎসম্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, পরিচিতির দিক 
দিয়ে বৈশিষ্ট্য লক্ষা করবার পর ধার। ছুটির কোনটি মুখা ধারা বলে পরিগণিত 
হওয়া উচিত, এ নিয়ে ভূগোল-বিজ্ঞানীর্দের চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়ে ছিল। 
সরম্বতী নদী অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাড়ে বিষুগঞ্জী নামে প্রচারিত হয়ে- 
ছিল। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দ্লিকে পতুগীক্ মিশপার! এই ধারাকে বিষণ 
গঙ্গ৷ বলে উল্লেখ করেছিলেন তাদের ভ্রমণ বর্ণনায় । তদন্ুধায়ী মান! গিরি 
পথের পাদদেশ থেকে উৎসারিত বিষুগঞ্গ। মানাগ্রাম ও বন্্রীনাথের পাদদেশ 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল নিয় উপতাকাঁয়। এই ধার যোশীমঠের 
পণদূদ্দেশে ধৌলীগঙার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিষুপ্রয়াগের স্থটি করেছে। সেই 


নল 


১৫৬ গজ! 


হিসাবে অলকানন্দা নামের কষ্ট বিষ্ুপ্রয়াগ থেকে । বিষুগঞ্জা ও ধৌলীগঞ্গার 
সম্মিলিত জলধারার নাম অলকানন্দ। 

প্রাচীন ভূগোল-বিজ্ঞানে প্রচলিত নামের পরিবর্তন ঘটে চলেছে দীর্ঘদিন 
থেকে । অলকানন্দ। নাম পৌরাণিক যুগের । বদ্রীনাথ বিষুরক্ষেত্্র ; সেই স্থান 
দিয়ে প্র শাহিত ধারাঁর নাম বিষ্ণগঞ্জ]। বলে প্রচারিত হওয়া! অলভ্ভব নয়। কিন্ত 
সরস্বতী নদী বা বিষ্ুগঙ্গী ও অলকানন্দা নদী দুটোর কোন্টি মুখ্য, কোন্‌ ধারা 
কোন্টির শাখা বলা যুক্তিযুক্ত, এ বিচার করতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছিল। সরম্বতী নামটি 'প্রাচীন, তবে বৈদ্দিক যুগের সরস্বতী 
আর এই সরম্বশী এক নয়। অলকানন্দায় সম্মেলনের ফলে নামের অবলুপ্চি ও 
স্বকীযত1 হারিয়ে গিয়েছে । সেদিক দিয়ে বিচার করে এই ধারাকে আর মুখা 
বল! যাঁয় না| ষে নর্দী উত্স থেকে অন্তিম গতি পর্ষস্তু নাম অবিকৃত থাকে, অন 
কোন জন্পাণার সম্মেলনেও স্বপ্ধীয় মহিম। অঙ্ষুপ্ন থাকে মে ধারাকেই মুখ্য ধার] 
বল। উচিত। ধোৌলীগর্গ। নাষের অবলুপ্ততে নদীর একক পরিচিতি হারিয়ে 
গিয়েছে । রিচার্ড স্ট্যাচের বিচারে ধোৌলীগর্গাকে গঙ্গার মুখ্য ধারা বলবার কোন 
যুক্তি নেই | ভবে গঙ্গার প্রধান ধার] কোনটি? শ্িদেশী ভমণকারী ও ভূগোক- 
বিজ্ঞানীদের যুক্তি ও বিচারের জন্য অভ্রান্ত তথ্য কোথাক্ ? ঘে তথ্যের আলোকে 
অতীত যুগের পৌরাণিক্চ রহস্) উদ্ভাসিত হতে পারে? রামায়ণ মহাভারতের 
বণিত কাহিনীগুলোর সত্যত। বিচার কর] সম্ভব নঘন। কিন্তু সে যুগের 
ভৌগোণ্লক্ তখা, যা আজো অবিকৃত, সেগুলোর অস্থিত্ব বঙমান | মহারাজা 
ভগীরথ গঙ্গা! আনয়ন করেছিলেন। এ কাহিনীর সত্যতা যাচাই করবার প্রশ্থ 
আসে না। কারণ, সে যুগের পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান ও তথা বিকৃণ্ত 
হয়েছে । যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন 
ঘটেছে! এই পরিবতনই সুদূর অতীত ও বতমাঁনের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধানের 
সষ্টি করে রেখেছে । এই ব্যবধান যুক্ত করবার মতো পেতু কোথায়? কিন্ত 
ভগীরথ ষে গঙ্গার ধারা এনেছিলেন তার নাম ভাগীরথী। এই ভাগীরথীর অস্তিত্ব 
আজও বর্তমান। এই অস্তিত্বের সত্যত] প্রমাণিত হয়েছে সুদূর অতীত যুগ 
থেকে তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ ও দ্ুগম পরৃ-যাত্রায়। আজও সে পদ-যাত্রার ধারা 
অব্যহত তাগীরথটর ধারক মতোই । সুদূর অতীত ও বৃতমীনের সঙ্গ এ যোগ 


কুজ্রন্ষে অন্থীকখর কর খবয় নী) 
ভাগীরথার উৎসই গঙ্গার উৎ্স। অতীত যুগের তীর্ঘধাঁত্রীর! এ সত্যতার 
আলোকবতিকা বয়ে নিয়ে এসেছে । সে আলো আজও ভাব্বর | 


| ১৩ | 


তম্মাদ্‌ গচ্ছেরণু কনখলং শৈলবাঙ্ঞাবতীর্ণাং 
জহ্বোঃকন্তাঁং সগরতনয় স্বর্গ সোপান পঙ্.ক্তিম্‌ ॥ 
গৌরীবক্ত ভ্রুকুটিরচনাং যা বিহশ্তৈব ফেনৈ: | 
শভো: কেশ গ্রহনম্‌ করোদিন্ু লগ্রোমি হত্তা | ৫১ 
মেঘদূত/পূর্ব মেঘ 


"এই স্থানে অর্থাৎ সরস্বতী থেকে কনখল পর্যন্ত এই স্থানের নিকটবতশ 
হরিঘারে গঞ্জ! গিঠিরাজ হিমালয়ের গান্র নেয়ে ধ'পে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে । 
মগর সম্ভানগণ ঘেন এই ভাগীরণীর ( জাহবীর ) সোপান পেয়েই স্বর্গে আরোহণ 
করেছিলেন । খাদে খাদে পুর্ীভূত ফেনরাশি যেন গঙ্গার কলহাস্তা, তরগ্গবূপ 
হস্ত উধ্র” প্রসারিত করে মহাদেপের জট। আকর্ষণ করেছেন । স্বপতী গৌরীর 
ভ্রকুটি উপেক্ষ! করেই গঙ্গ যেন কলহাস্তে মুখরিত 1” মহাকবি কালিধাসের 
রচিত মেঘদূত কাবো গঙ্গা অবতরণের শন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। 
মহাদেবের জ্টাজাল থেকে মৃূক্ত ধারাগুলি উচ্চমি থেকে অবতরণ করেছে 
সোপান শ্রেণী বেয়ে । মহাদেবের জ্টাজালে নিরুদ্ধ জলধারা তুষারাবুত হিমবাহ । 
এই অনেকগুলে। হিমবাঁহের বরফ বিগলিত হয়ে গঙ্গার ধারার স্ট্টি হয়েছে । 
গঙ্গার উৎসমুখের সমস্ত হিমবাহগুলোর জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়নি উনপিংশ 
শতাব্দীর গোঁডার দিকে । তবে কোন কোন দুঃসাহসী অভিধাঁত্রী হিমবাতের 
বিভিন্ন অঞ্চল পর্ধবেক্ষণ করেছিলেন । তাঁদের পর্যবেক্ষণ পরবত্তী অভিঘানের 
শত্রপাত করেছিল । হিমীলয়ের উলেখযোগা হিমবাহ সমীক্ষা! করেছিলেন 
জেনারেল রিচার্ড স্ট্যাচে। ১৮৪৭ সনে জেনারেল রিচার্ড উ্্যাচে কুমাযুন 
হিমালয়ে পিগ্ডারি হিমবাহে পৌছেছিলেন হিমবাহ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে । তার 
পর্যবেক্ষণের বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জানালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 
পিগারি হিমবাহের অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, হিমবাহের বিভিন্ন অংশ 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । রিচার্ডের মতে পিগারি হিমবাহের ধৈর্য আট মাইল। 
হিমবাহের ম্বাউটের উচ্চতা ১১৩০* ফুট । সেখান থেকেই হিমবাহের বরফ গলে 
পিগ্াঁরি গঙগ। উৎসারিত হয়েছে। হিমবাহের মধ্যবতাঁ অংশের উচ্চতা ১২০** 
ফুট। সেই অংশের সঞ্চিত বরফ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তুষারভূমির স্থষ্টি করেছে! 


১৫৮ গছ 


রিচার্ড পিগারি হিমবাহ সমীক্ষা সম্পন্প করে অবতরণ কালে দেওয়ালীতে 
পিগারি নদী ও কাফনি নদী স্গমস্থল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই সঙ্গমস্থলের 
উচ্চতা ৮২০০ ফুট। কাফ.নি নদীর ধারা অন্থসরণ করে কাফ নি হিমবাহে পৌছে 
গিয়েছিলেন রিচার্ড স্ট্টাচে। তিনি কাফনি হিমবাহ সমীক্ষা সম্পন্ন করে 
হিমবাহের দৈর্ধা ছ মাইল বলে নির্ধারিত করেছিলেন । হিমবাহের আাউট 
১২৫০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে কাফনি নদী অবতরণ করেছে। 
হিমবাহের মধ্যবর্তা অঞ্চলের সঞ্চিত বরফ অপেক্ষাকৃত প্রশস্থ তৃষার ভূমির কষ্ট 
করেছে। সেই তুষার ভূমির উচ্চতা ১৩৫০৯ ফুট । পিগারি ৪ কাক্নি অঞ্চলের 
চিরতুষার অঞ্চলের উচ্চত! ১৫**০ ফুট। সম্ভবতঃ এর পর থেকেই হিমবাহ 
সংক্রান্ত মোটামুটি নির্ভরশীল তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্তে "ারতীয় তৃ-তাত্বিক 
জরিপ বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন। ডগলাস ফ্রেনফিন্ডের 
নেতৃত্বে কমিশন ইণ্টারন্যাশনাল গ্য গ্লেসিয়ারের তরফ থেকে ভূ-তত্ববিদ্গণ 
১৯০৬ সন থেকে হিমালয়ের প্রধান প্রধান হিমবাহগ্ুলির £ভীগোলিক গবস্বান, 
সাউটের অবস্থান নম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন । প্রাথমিক 
পর্যায়ে ভূ-তত্ববিদ কটাঁর ও ব্রাউন ১৯০৬ সনে কুমায়ুন হিমালয়ে অবস্থিত 
পিগারি হিমবাহ, মিলাম হিমবাহ, সঙ্গল্প হিমবাহ ৪ পোটিড ঠি.বাহের প্রাথমিক 
জরিপকার্ধ সম্পন্ন করেছিলেন । তার। হিষবাহগু(লর ভৌগোলিক পরিবেশ, 
ন্নাউটের অবস্থান সমীক্ষা করেছিলেন । পরণূর্তা ₹সর অর্থাৎ ১৯০৭ সনে ভাঃ 
লঙস্টাফ, জেনারেল ক্রস, বাগিনী হিমবাহ পর্বেক্ষণ কবেছিলেন। এমনি করে 
কোশ1! তিমবাহ, নন্দাদেবী পর্বতের উত্তর ও দক্ষিণ ঢাল বেষে নেমে আস 
ঠিন্বাহগ্তলোর প্রাথমিক ভাবে জগিপ কার্ধ সম্পন্ধ হয়েছিল | সেই সময় জরিপ- 
বিভাঁগের কর্মচারীগণ কমেট পবতের ঢাল বেয়ে নেমে আনা রাইকান। হিমবাহ 
সমীক্ষা করেছিলেন। 

১৮৬৭ সনে কর্নেল মণ্টোগোমারী কুমায়ূন ও গাড়োয়াল হিমালয়ের উচ্চ 
উপত্যকণ জরিপ করবার দ্রায়িত্ব নিয়েছিলেন । মণ্টোগোমারী জরিপ করবার 
সময় লঙ্গ্য করেছিলেন যে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের অনেক তুষারাবুত অঞ্চল ও 
গিরিপথ অতিক্রম করেছিলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রীর1। তার? দুর্গম তুষারাবৃত 
অঞ্চলে অগ্রষর হয়ে পথ খুজে বার করবার জন্য পাহাধ্য নিতেন গাড়োয়ান 
কুমায়ুনের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের | সেই সব গ্রামবাসী বংশাহুক্রমে উচ্চ 
হিমালয়ে দেষ চরাবার সময় নতুন নতুন সহজ পথ চিন্িত করে রাখতো । 


গ্‌জা ১৫৯ 


তাদ্দের চিহ্নিত পথ ও নিরাপদ রাত্রিবাসের স্থানগুলে! জরিপকারী ও অভিঘাক্রী- 
দের সহায়ক হত। উচ্চ হিমালয়ের ছর্গম স্থানেই এমনিভাবে চিহ্নিত হত ক্যাম্পিং 
গ্রাউওড। ভারতীয় জরিপ বিভাগ গঙ্গার বেমিনের জরিপ কার্য শুরু করেছিল 
১৮৭১-১৮৭২ সনে । সেই সময় গাড়োয়াল কুমাদুনের নন্ধী গুলোর উত্স পর্বস্ত 
মানচিত্র অঙ্কন,উৎসবের নিকটস্থ উচ্চ পর্বত শিখরের উচ্চতা নির্ধারণ কর। সম্ভব 
হয়নি। তুষারাচ্ছাদ্দিত উচ্চ উপত্যকা? উচ্চ গিরিশিখর, গিরিপথ ও হিমবাহ- 
গলোর জরিপ কার্য স্বগিত ছিল। কারণ, মেই সময় গভনর জেনারেল এই 
ধরনের জরিপ কার্য অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল মনে করে প্রয়োজনীয় অর্থের 
সংস্থান করেননি । পরে অবশ্ত ১৮৭২ সনে রিয্যাল ও কিন্যে জাহবী গঙ্গার 
উপত্যক1 জরিপ কাধ সম্পন্ন করে, মান হিমবাহের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন । 

কমিশন ইন্টারন্তাশন্তাল ছ্য গ্নেসিয়ারের উদ্যোগে যখন তৃতত্বব্দ্িগণ 
হিমালয়ের হিমবাহগুলোর জরিপ কার্য শুরু করেছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতী স্ব 
জরিপ বিভাগ ও বিভিন্ন হিমবাহ জরিপ ও তার মানচিত্র অঙ্কনের কাজ আর্ত 
করেছিল! ১৯১ সনে লেফ টেন্তাণ্ট বুরার্ড ও লেফ টেন্যাণ্ট ম্যানকোল। জাহ্বা 
পঙ্যার ধারা অনুসরণ করে নর্ীর উৎস স্থান জেলুখাগ! (পাঙচোকুল। ) 
গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে গুবেশ করেছিলেন । তাদেক উদ্দেখ ছিল--- 
এই নদীর উৎস জান্কর গিরিশিরার ওপারে কিনা এই তথ্য সংগ্রহ করা। 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে গঙ্গার প্রচলিত ধারাগুলির নাম__ 
তগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। ধারাগুলির অবপ্বান অন্থসারে নাম- 
গুলোর প্রচার হয়েছিল। জাহ্বীকে গঙ্গার অপর নাম বলে মভিঠিত করা 
হয়েছে পুরাণে ও রামায়পে। ধবলী ব। ধৌলী গঙ্গা নামে কোন ধারা প্রাচীন 
যুগের কোন কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায়নি । ধৌলীগঙ্গ। ও পিগার গঙ্গা, 
এই ছুই ধার! অলকানন্দার শাখা, এ তথ্য হয়তে। পাঁসে যুগের ভূগোল 
বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত না থাকলেও প্রচার ছিল না । ধোৌলীর প্রাধান্ত প্রচারিত 
হয়েছিল বিদেশী ভ্রমণকারীদের সাহায্যে । হিদেশীর] হগ্রতো। বা স্বল্প সময়ের 
জন্য পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তেন। তাঁদের অনেক তথ্যই স্থানীয় 
অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ধৌলী গঙ্গার উৎস নিদিষ্ট 
হিমবাহ নয়। ১৮১২ সনের মে মাসে উইলিয়ম মূরক্রফট যোশীমঠ থেকে 
ধৌলীগঞঙ্জগার ধারা অনুসরণ করে পৌছে গিয়েছিলেন স্বল উৎনে। নিতি 


১৬৩ গঙগ। 


গিরিপথের সন্নিকটে একটি পর্বতের পাদদ্দেশ থেকে ধোৌলীগঙ্গার ধার। নির্গত 
হতে দেখেছিলেন। রিচার্ড স্ট্যাচে অবশ্ট রাইকানা হিমবাহকেই ধৌলীর 
উৎস বলে উল্লেখ করেছিলেন । রাইকান। হিমবাহের বরফ গলে ষে ধারার সবষ্টি 
হয়েছে, তার নাম রাইকান! নদী। এই নদী নিতি গ্রামের সামান্ত ওপরে 
ধৌলীগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । স্তরাং যুরক্রফ টের চিহ্কিত ধৌলীর উৎস 
সম্পর্কে দ্বিমত না থাকাই সম্ভব । বরং রিচার্ডের তথ্য ক্রুটিপূর্ণ “লা চলে । 

রাইকান1 নদী ধোৌলীগঙ্গার শাখা নদী । রাইকান। হিমবাহ দীর্ঘ হিমবাহ 
নয়। কামেট পরবতের (২৫৪৪৭) পূর্ব ঢাল থেকে বরফ সঞ্চিত হয়ে আনুমানিক 
ছ-সাত মাইল দীর্ঘ হিমবাহের সৃষ্টি হরেছে। এই হিমধাহের প্রান্তিক গ্রাব- 
রেখার পাথরগুলে। সঞ্চিত হয়ে বাধা সষ্টি করায় সম্ভবত: অপরূপ সরোবরের 
হৃষ্টি হসেছে। সেই লরোবধরের নাম বহুধার1 তাল। বন্ধারা তাল থেকে নির্গত 
জলধারাই রাইকানা নদী। বন্থধারা তালের উপচে পড়া জলের পরিমাণ এমন 
কিছু নয়। তবু এই ধারার জলে ধৌলীগঙ্গ কিছুট? পুষ্ট হয়েছে । সেখান থেকে 
অবতরণের পথে ধৌলী জল সংগ্রহ করেছে গিথি গঙ্গ। থেকে । গিথি গঙ্গার উৎ- 
স্থল উজাতিরচে হিমবাহ। উজাতিরচে (২০৫৫০) ওলাম্পাক (২০৪২০) 
পর্বত গাত্র থেকে নেমে আদ নবফ উচ্গাতিরচে হিমবাহের বরফ (যাগান 
দিয়েছে । গিখি গঙ্গা হিমবাহের বরফ গলে দীর্ঘ ধারার স্ষ্টি করে মালারি গ্রামের 
সন্নিকটে ধৌলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । ধৌলীশজার পরবর্খ শাখা নদী 
দুনাগিরি গড়। এই ধারার উৎস স্থান বাগিনী হিমবাহ। বাগিনী হিমবাহ প্রার 
দশ মাইল দীর্ঘ। দুনাগিরি পর্বত ( ২৩১৮৪), চাঙ্ব্যাড (২২৫২০) পর্বত 
গাত্র থেকে প্রভূত বরফ সঞ্চিত হয়ে এই দীর্ঘ হিমবাহের স্থষ্টি করেছে । ধোলী- 
গঙ্গা সব চাইতে বেশী জল সংগ্রহ করেছে ঝধিগঙ্গ৷ থেকে । খধিগঙ্জার উৎসস্থল 
নন্দাদেবী পৰত (২৫৬৪৫), ত্রিশূল (২৩৩৬০) ও তার ছোট ছোট পর্বত- 
শিখর থেকে উৎপন্ন হিমবাহ । : 

খধিগঙ্গার উৎস প্রধানতঃ ছুটি হিমবাছ। নন্দাদেবী পর্বতের দক্ষিণ ও 
উত্তর ঢাল থেকে প্রভূত পরিমাণ বরফ €নমে এসে সঞ্চিত হয়েছে । এই সঞ্চিত 
বরফই দক্ষিণ খষি হিমবাহ ও দক্ষিণ নন্দাদেবী হিমবাছের কৃষ্টি করেছে। হিমবাহ 
ছুটির উভয়ই গ্রাম বারে! মাইল দীর্ঘ । নন্দাদেবীর দীর্ঘ গিরিশিরা এই হিমবাহ 
অঞ্চলকে ছুর্তেস্ত প্রাকারের মতো! ছিরে রেখেছে। এই গিরিশিরার স্নিয় 
অংশের উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফুট । এই ঢাপু অংশ দিয়েই খষিগঙ্গ! বহির্গমনের 


গঙ্গা ১৬৯ 


পথ খুঁজে বার করে নিয়েছে। প্রায় ছু'শ পঞ্চাশ বর্গমাইল পরিমিত তুষার 
ক্ষেত্রের বরফ গলেই ঝধিগঙ্গার হ্ৃট্টি হয়েছে। খষিগঙ্গার গিরিখাত ছূর্গম, 
গিরিশির। ছুর্ভেছ্য, উচ্চ উপত্যকায় পৌছানে। ছুঃসাধ্য । কথিত আছে এই দুর্গম 
অনধিগম্য উপত্যকায় সাতজন ঝষি দীর্ঘকাল তপস্ত1 করেছিলেন। 

নন্দার্দেবীর ঢাল থেকে সংগৃহীত বরফের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ খষি 
হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে । অবশ্ঠ চ্য।ডব্যাঙ পর্বত শিখরের ঢাল বেয়ে বেশ কিছু 
পরিমাণ বরফ যোগান দেয় দক্ষিণ খষি হিমবাহকে | খষি ও নন্দাদেবী হিমবাহ 
ছাড়াও ঝধিগন্গার জল স্ফীত করেছে ত্রিশূল হিমবাহের বরফ গলা জল । প্রিশূল 
হিমবাহের ব্রফ সংগৃহীত হয় ভ্রিশূল পর্বত ( ২৩৩৬০) থেকে । ভ্রিশূল হিমবাহ 
ছাঁঞ্ডও নন্দাধু্টি ও রর্টি পর্ত শিখর খেকে নেমে আসা হিমবাহের ৰরফগল' 
জল র্টিনাল। ও খধিগঙ্গাকে পুষ্ট করেছে । রন্টিনালা--রিনি গ্রামের সম্গিকটে 
ঝধিগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এই ধোৌলীগঙ্গ। তার জসভার বয়ে নিয়ে এসেছে 
যোশীমঠের পদতলে । পিষ্ুপ্রয়াগের কষ্টি করেছে অলকানন্দার মিলিত হয়ে । 

অলকানন্দার উৎস অঞ্চলে কতগুলে। উল্লেখধোগ্য পর্বত শৃঙ্গ রয়েছে । 
বন্রীনাথ মন্দির থেকে প্রাক দশ এগারো! মাইল পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিশাল 
পর্বতমাল1র নাম বদ্রীনাথ পর্বতমাল। এই পবতমালার চারটি উচ্চ পর্বত- 
শিখর বলেই সম্ভবতঃ অপর নাম চৌগাম্বা। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শজের 
উচ্চতা ২৩৪২০ ফুট, অপর তিনটির উচ্চত1 যথাক্রমে ২৩১৯০% ২২৮৮? 
২২৪৮৫। বত্রীনাথ পর্বতমালার প্রধান শিখরের সঙ্গে যুক্ত গিরিশির৷ দীর্ঘ 
প্রাচীরের স্থপতি করে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তিব্বত সীমাস্ত পর্যস্ত । 
এই গিরিপ্রাচীর এই অঞ্চলের প্রধান জলবিভাজিক1 | এই গিরিশিরার পূর্ব 
ঢালে অলকানন্দ। সরশ্বতী অববাহিক1 ; পশ্চিম ঢালে ভাগীরথীর উৎস মুখের বৃহৎ 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখাযুক্ত বিশাল পরিবার । এই পর্বতমালার 
ছিতীয় ও তৃতীয় শিখরদেশ থেকে একটি গিরিশির। পশ্চিমে কেদারনাথ পর্বত 
(২২৭৭০) পর্যস্ত এগিয়ে গিয়েছে । এই গিরিশিরা এই অঞ্চলের প্রধান 
জলবিভাজিকা। এই গিরিশিরার দক্ষিণ ঢালে মন্দাকিনী উপত্যকা, উত্তর ঢালে 
গঙ্গোত্রী উপত্যকা] । বন্্রীনাথ পর্বতমালার তৃতীয় শিখর থেকে নাতিদীর্ঘ 
গিরিশিরা। দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে গিয়েছে। এই গিরিশির1 এই অঞ্চলের জল- 
বিভাজিক1। এই জলবিভাজিকায় পূর্ব প্রান্তে ক্ষীরগঙ্গ! উপত্যক1। বন্রীনাথ 
পর্বতের পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে বরফ নেমে এসে মোটামুটি বড় ধরনের তুষার- 
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ক্ষেত্রের স্থষ্টি করেছে। এই সঞ্চিত তুষারক্ষেত্র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে সতোপস্থ 
হিমবাহ। এই হিমবাহের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে ছোট বড় পর্বত শিখর । 
ছোট ছোট শিখরগুলোর উচ্চত1-- ১৯৪৯০ ফুট, ১৯০৭০ ফুট, নারায়ণ পর্বত-_ 
১৯৫৭৯ ফুট। উচ্চ শিখরগুলোর মধো নীলকঠ পবত ২১৬৪০ ফুট, অনামী 
শৃঙ্গ ২০৫৩৮ ফুট। এই সব পর্বতগাত্র বেয়ে নেমে আসা বরফ কিন্তু অবিচ্ছিন্ন 
ধারার স্ষ্টি করতে পারেনি । পর্বত গাত্রগুলি প্রন্তরময়, খাড়! বলে সেখানে 
বরফ জমতে পারে না । মোটামুটি ঢালু স্থানে বরফ সঞ্চিত হয়ে ঝুলস্ত হিমবাছের 
স্ষ্টি করেছে । পরে, এই সব ঝুলস্ত হিমবাহের বরফ বারে পড়ে হিমানীসম্প্রপাত- 
রূপে । পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে বরফ গলে ছোট ছোট নালার সি 
করেছে । এ$ সব ধারা শতোপস্থ হিমবাহের পার্খ গ্রাবরেখায় গিয়েছে মিলিয়ে । 
পরে হয়তো অন্তঃসলিলার সষ্টি করে এই ধারা পৌছে গিয়েছে দতোপস্থ 
হিমবাহের প্রাস্থিক গ্রাবরেখায়। প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বরফগল। জল অলকানন্দার 
উত্স মুখের তিনটি ধারার একটা । 

অলকানন্দার উৎপের মুখে রয়েছে আর একটি হিমবাহ, ভগীরথ খড়ক 
হিমবাহ । এই হিমবাহের উত্স মুখে রয়েছে স্বচ্ছন্দ পর্বত (২২০৫০) অনামী 
শঙ্গ ২১৯৯০ ২ ৯৮০% ১৯৯৬০| এইসব পরত শিখরগ্ুলোর মধ্যে বিশেষ 
কোন নির্দিষ্ট শিখর থেকে নিয়।»৩ আঁসা বরফের অশিচ্ছিন্ন ধারা না থাকলেও 
গিরিশিরার ওপর থেকে শীত ও বর্ধার প্রভূত তুষার সঞ্চিত হয়ে অবতরণ করে। 
এই সঞ্চিত বরফই ভগীরথ খড়ক হিমবাছের অস্তিত্ব বঙ্গায় রাখে । এই হিমবাহের 
প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বরফগল। জলের ধারা এসে শলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। 
ভগীরথ খড়ক হিমবাহ ও সভোপস্থ খিমবাহে মধ্যবতাঁ উচ্চ উপত্যকার ওপরে 
একটি গিরিশির। পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে পূর্বে প্রসারিত হয়েছে । এই 
গিরিশিরার ওপরে রগ্মেছে বালাকুন পর্বত (২১২৩০), অনামী-শরঙগ (২৯৯১০) 
ও (১৯৯২০, ১৯৯৪০”) এই গিত্রিশ্রেণীতে সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ দক্ষিণ 
পশ্চিমে অবতরণ করে লারি বামাক নামে ছোট্ট হিমবাহ সতোপন্থ হিমবাহের 
সঙ্গে মিলিত হদেছে। গিরিশিরাঁর পূর্বপ্রাস্তের পর্বত শিখরগুলোর ঝুলস্ত 
হিমবাছের বরফ হিমানী সম্প্রপাত রূপে পর্বতশ্চলোর পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে 
হয়তো! বা গলে ছোট ছোট ধারার স্ষ্টি করেছে। এইলব ধারা মিলিত হয়ে 
ভঙ্গীরথ খড়ক হিমবাহ ও সতোপস্থ হিমবাহ নিংস্থত ধার! ছুটির মধ্যবত্শা অংশ 
'দিয়ে গ্রবাহিত হয়ে অলকানন্দার উৎস স্থানে মিলিত হয়েছে। 
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সম্ভবত এইসব বরফগল। জলের কিছু অংশ গ্রাবরেখার পাথরগুলো সিক্ত 
করেছে। পরে পাথরগুলো৷ শত তাপের প্রভাবে ভেঙে টুকরো টুকরে। হয়ে 
সমতলতৃষির স্থ্টি করেছে। স্থন্খর দৃশ্য ঘাস ও রঙীন ফুল সমস্ত অঞ্চলকে 
ছেয়ে রেখেছে । নিয় অঞ্চলের গ্রামবানীরা মেষ চারণ করবার জন্ত এই জব স্থানে 
এসে অস্থায়ী রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে। | পরবতীকালে জরিপঞ্চারীর' 
এই স্থান গুলোকে ক্যাম্পিং গ্রাউগ্ড বলে চিহ্নিত করেছিলেন | এই সব অঞ্চলের 
ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের নাষ-যাজনা (১৩৫০১), খাহ খড়ক (১৪৫০০ )৪ 
ভগীরথ খড়ক ( ১৩০০০) অপরকানন্দার ওৎস স্থানের উচ্চতা--১২৮৬০ ফুট। 

খাছু খড়কের সঙ্গে যুক্ত হিমবাহের নাম বাগ হিমবাহ । এই ঠ্মিবাহের 
সরফ যোগান দেয় কতগুলি অনামী শৃ । এই সব শৃঙ্গগুলির উচ্চ তা-২০৩২০% 
২০৩৩০, ২০২৬০, ২০১৯০ ২০৮৪, ১৯৯৭০ ১৯৮১০ ১৯৯৩৪ ১৯৮৩০? 
১৯৬৬০ ১৯৪৪০ ১৯২৭ এই সব পর্বত শিখবের সঞ্চিত বরফো দার] 
পুষ্ট বাগন্থু হিমবাহের স্ম(উট থেকে নিহত লধারা ভগীরথ খড়ক হিবশাহের 
প্নমউটের ধারায় মিলিত হয়েছে । এই অঞ্চলের নামগোত্রহীন শিখর গুলোকে 
অলকাপুরী৷ গিরিমাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

অলকানন্দ৷ অবতরণের নুখে প্রভূত জলসম্ভার সংগ্রহ করেছে সরম্থতী নদী 
থেকে । যক্ষরাঁজ কুবেরের অলকাপুরী অতিরুম করে অলকানন্দার যেন প্রথম 
পরিচয় কৈলাস-মানসসরোৌবরের পথ থেকে আপা সরম্বতীর সর্টে। মান! 
গিরিপথের পাদদেশে ধরফের ঢালের মুখে ছুটি হ্-দ্েবতাল ও রাক্ষলতাল। 
এই হ্রদ ছুটি ভূগোল বিজ্ঞানীদের মনে বিভ্রান্তির সষ্টি করেছিল । 

বিদেশী ভ্রম্নণকারী সরম্বতী নদীকে গঙ্গা, হুদ দুটিকে মানসসরোবধর ও 
রাক্ষদ ভাল বলে বিশ্বাস করেছিলেন । | 

সরম্বতীর উৎস স্থানের হদ ছুটি সম্ভবত বাঁলবাল] হিমবাহেরও উত্তর 
পশ্চিমে স্থরজ হিমবাছের পার্খ গ্রাবরেখাধ স্থষ্ট হয়েছিল । যূল স্থরজ হিমবাহের 
একটি অংশ উত্তর পূর্বে অগ্রপর হয়েছে মান। গিরিপথের সন্নিকটে | হুদ ছুটি 
মুখ্যত গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত । অলকানন্দা ও ভাগীরথীর জলবিতা।রকার 
পূর্ব ঢালে উৎপন্ন হিমবাহগুলির মধ্যে আরোয়া হিমবাহ, বৈছ্াম হিমবাহ, তারা 
ও সুরজ হিমবাহ। এই হিমবাহগুলির সবকটির স্াউট থেকে জলবার। প্রবাহিত 
হয়ে সরন্বতীর সঙ্গে নিশেছে। এই ধারাগুলির মধ্যে দীর্ঘ ধারা এসেছে আরোয়। 
হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় উৎপন্ন আরোর। তাল থেকে। কেউ কেউ একে 
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অর্ব| তাল বলেন। কেউ বা একে পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত উর্বশী তাল বলে 
চিহিত করতে চেয়েছেন । তবে এ তথ্যের কোন সত্যতা নেই । এই অঞ্চলের 
পর্বত শুঙ্গগুলির কোনটাই ২১১৪৯ ফুটের বেশী নয়। এই অঞ্চলের পর্বত শঙ্গ- 
গুলির উচ্চতা যথাক্রমে ২০২৯০ ২০২৮০ ২০৬৪০ ২০৬৬০ ২৯৪২০” 
২৯৩১০ ২০০৭০| এই অঞ্চলে ১৯০০* ফুটের ওপরে পনের যোলটি শঙ্ 
যয়েছে। এইসব পর্বতশিখর থেকে সংগৃহীত বরফ হিমবাহগুলোকে সঙগীব 
রেখেছে । এই সব সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শুঙ্গগুলির স্বল্প বরফ সঞ্চিত 
হয়ে দীর্ঘ হিমবাহের শ্ু্টি করছে পারেনি | তাই ছোট ছোট হিমবাহ স্বতস্ত্রাবে 
অবস্থান করেছে বিশেষ কতগুলি পর্বতশঙ্গ ঘিরে । এই অংশের দীর্ঘ ধাব' 
আরোয়] ঘাসতলীর কাছে সরম্বতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর 
গতিপথের পর্ণপ্রান্তে রয়েছে বড় বড় পর্বতশূর্গ। এই পর্বতশৃঙ্গগুলির পশ্চিম ঢাল 
থেকে নেমে আসা বরফ উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ হিমবাহের গ্রি করেছে । সরস্বতীর 
উৎস পথের সন্নিকটে উত্তর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বালবালা হিমবাহ | বালবাল 
শিখর (২১০৫০) থেকে বরফ সংগ্রহ করে এই হিমবাহ পুষ্ট হয়েছে । বালশালার 
পূর্বে মুকুট পর্বতের ( ২৩৬১) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ 
চামরাও হিমবাভ। আরে! পূর্ব দক্ষিণে আবিগামিন পরত (২৪১৩০) ও 
কামেট পর্বতের (২৫৪৪৭) পাশ্ম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে খাগিয়াঃ 
হিমবাহ, পশ্চিম কামেট হিমবাহ ! কামেটের দক্ষিণে মান] পর্বতের € ২৩৮৬০) 
পশ্চিম ঢাঁল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ নাকথুনী হিমবাহ, আনাদে৭ 
হিমবাহ । অবশ্য এই হিমবাহগুলিকে বরফ সংগ্রহ করে দেয় মন্দির পর্বঘ 
(২১৫২*)। মন্দির পর্বতের দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত (২১২৬৪) থেকে উৎপর 
হয়েছে খুলিয়া গাঁভিয়! হিমবাহ | এই সব হিমবাহগুলির আ্াউট থেকে ছোট 
ছোট জলধার] এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায় । 
সরম্বতীর জলে পুষ্ট অলকানন্দ পরমানন্দে মন্থর গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে 
বদরিকাশ্রমের পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে । তার সামান্ পূর্বে ছোট্ট একটি ধারা 
জল সংগ্রহ করেছে । সে ধারার নাম কুবের গঙ্গা । নর পর্বতের গাজ্রে সঞ্চিত 
ছোট কুবেন্ন হিমবাহের বরফ গলে নেমে এসেছে এই ধার1। অদূরে অলকাপুরী 
কুনেরের আলয়, নর প্বতের গায়ে হক্ষরাজ ধনপতি কুবেক়ের ধনভাগ্তার 
'্ম্বত কহে ভবং হিম 
"্দরকাশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নীলকঠ পর্বতের উত্তর পূর্ব ঢা? 


শঙ্গা ১৬৫ 


থেকে নেমে আস বরফ গল! জলধার1 ঝষি গঙ্গারূপে প্রবাহিত হযেছে । এই 
খষিগঙ্গার ক্ষীণ ধারা এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়। বদরিকাশ্রমের পর 
থেকেই অলকানন্দ আবার দক্ষিণ বাহিনী। এই ধার কখনে৷ ব1 উচ্ছল, কখনে। 
গ্রপাতের স্থ্টি করে মহ] উতৎ্লাহে'""মহ] গর্জনে অবতরণ করেছে হনুমান চটিতে। 
হগ্ুমান চটিতে পশ্চিম দিক থেকে আসা। ক্ষীরগঙ্গ। অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে । 
ক্ষীরগঙ্গার উৎস স্থল পান পাতিয়া হিমবাহ । এ অঞ্চলের পাঁচটি পর্বত শিখর- 
গুলির উচ্চতা যথাক্রমে, ১৯৯৪১ ১৭৯৬০ ১৮২২০ ১৯৭৩০ ১৭৮৮ 
১৮০৫৯ পানপাতিয়া হিমবাহের বেশীর ভাগ বরফ সংগৃহীত হয় বদ্রীনাথ 
পর্বতমালার ততীয় শিখর ও তৎসংলগ্ন গিরিশিরা থেকে । 

তনুমান চটির পর অলকানন্দার উল্লেখষোগা শাখানদী তৃ্যুইগ্ডার গঙ্গা। 
এই জলধারার প্রায় সাত মাইল পথে অলকানন্দার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে । 
গিরিশিরার পাদদেশ য়ে মাঝে মাঝে গিরিখাত অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছে 
পাও্কেশ্বরে | পাতুকেশ্বরের সামান্য নীচে এই ধার পূর্ব দিক থেকে আস 
ভ্যুইগার গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গৌরীপর্বত (২২০১০) ও রতবন 
পর্বন্তের (২০২৩০) গাজ্জ থেকে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হপ্েছে পর্বতের 
পাদদেশে । সেখানকার সঞ্চিত বরফে লরিবাক হিমবাহের স্ট্টি হয়েছে । এই 
হিমবাহের স্নাউট থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভ্যুইগ্ডার গঙ্গা । এই জলধার। পুষ্ট হয়ে 
অলকানন্দার নীলাভেো৷ জলপ্রবাহু যোশীমঠের পদতলে বিষুপ্রয়াগে মিলিত 
হয়েছে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে । বিষ প্রয্নাগের পর অলকানন্দ। প্রভূত জলসভার 
বহন করে সুগভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কখনও বা দুর্বার 
বেগে, কখনও বা স্তিমিত কলকণ্ঠে। যোশীষঠ থেকে পিপলক্োটি পর্যন্ত প্রায় 
পঁচিশ মাইল গতিপথে অলকানন্দার বিচিত্র গতি । এই অংশের জলধারার 
বিস্তার বৃদ্ধি পায়নি, অথচ জলের গভীরতা আছে। কোন কোন স্থানে জলের 
গভীরতা অনুমান কর] দুঃসাধ্য । ষোশীমঠ থেকে ছেলাং চটির নিকটবতা অঞ্চস 
দিয়ে প্রবাহিত অলকানন্দবার গভীরতা সম্ভবত সব চাইতে বেশী | অবশ্থ স্থানীয় 
অধিবানীদের ধারণা যোশীমঠের মাইল চার পাঁচেকের মধ্যে নদীর গভীরতা 
খুবই বেশী। বছর কয়েক পূর্বে কয়েকজন অভিযাত্রী ভেলায় করে অলকানন্দার 
গতিপথ ধরে হরিঘার যাঁবাঁর চেষ্টা করেছিলেন । ধোশীমঠে সিংহ দ্বারে ভেলা 
নিয়ে নেমেছিলেন তাঁরা । অলকানন্াার তীরে হাজার কয়েক উৎসাহী দর্শক 
'ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই ভেলা সহ অভিযাত্রীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে- 


১৬৬ গঙ 
ছিল অলকানন্দার 'নীলাভো! জলের মধ্যে । তাদের মৃতদেহও খু'জে পাওয়! 
যায়নি । পিপলকোঠি থেকে ফোশীমঠ পর্যস্ত বাসরাস্ত! নির্মাণের সময় কয়েকটি 
বুলডোজার অলকানন্দার গর্ভে মিলিয়ে ঠিয়েছিল ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। 
অলকানন্দার পথ ধরে পায়ে হেটে যাবার পথে বেলাকুচির কাছে তটত্ৃমির 
সামনে বসে বসে দেখেছি জলধারার নিস্তার পঁচিশ ফুটের বেশী নয়; কিন্ত স্বচ্ছ 
জলধার1 যেন প্রচণ্ড ঘৃণিবেগে বেয়ে চলেছে। হেলাংচটির কাছে প্রতিবছরই ধশ 
নামতে।। পায়ে-চল। পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে] | পায়ে হেটে একবার প্রায় 
অলকানন্দার তটরেখাঁয় পৌছে গিয়েছিলাম । সরত্বতী আর ধৌলী গঙ্গার জল- 
ভার বহন করে অন্কানন্দা যেন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে । ফিকে নীলাভো 
জল, চ্ছ স্ফটিকের মতো। দু পাশের প্রস্তরময় গিরিখাত স্পর্শ করে মৃদু 
কলুধুনিতে গুবাহিত জলধারা | অথচ বর্ষায় অলকানন্দ] স্ফীত] হয়ে শুরু করে 
তর্জন গর্জন | তখন জলধার। ছুপাশের গিরিগাত্র অতিক্রম করে অনেকটা উচ্চ 
অংশ পর্বস্ত ছাপিয়ে তটরেখার চিহ্ন মুছে ফেলে। বুষ্টি হয় অবিশ্রাস্তভাবে, ধস 
নামে, জল বেড়ে অতকিতে নিম্ধ উপত্যকার গ্রাম ভাসিয়ে ফেলে । কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই এমন ধরনের সর্বনাশা বন্যার ইতিহাস রয়েছে । পিপলকোঠ্ির 
পরে শিরেহী গঙ্গা । নন্দাখুটি পৰতের পাদদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে বিরেহী 
গলার ক্ষীণ ধারা নেমে এসেছিল । এই ম্দীর গতিপথ ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে 
১৮৯৩ মনে এক অপরূপ হ্ুর্দের ষ্টি হয়েছিল। পর বৎসরই বাধ ভেঙে অবরুদ্ধ 
কলের শ্রোত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অলকানন্দায়। ফলে অলকানন্দার স্ফীত 
জলগু বাহ শ্রীমগ্র শহরের ক্ষতি করেছিল । প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিরেহী তালের 
সৃষ্টি হয়েছিল, আবার প্রাকৃতিক ছুর্যোগেই বিরেহীতাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । 
চ'মোলীর পর অলকানন্দার শাখ। ₹দ্রী নন্ধাকি নী- কুমায়ুন হিমালয়ে নন্দা- 
ঘু্টি £ বত (২৯৭০৯) ও ত্রিশূল পবতের ( ২৩৩৬০) ঢাল বেয়ে নেমে আসা 
বরফ শঞ্চিত হয়ে কষ্ট হয়েছিল শৈল সমুদ্র হিমবাহ । এই হিমবাহের বরফ গলে 
নির্গত হয়েছে নন্দাকিনী | কুমায়ুন হিমালয়ের সীমান। পেরিয়ে এই ধারা এসে 
অলক'নন্দায় মিলিত হয়েছে । নদী ছুটির সঙ্গম স্থলের নাম নন্পপ্রয়াগ | নন্দ- 
গ্রয়াগেত পর অলকানম্দ৷ মিলিত হয়েছে পিগারি গঙ্গার সঙ্গে । কুমাযুন 
হিমালয়ে নন্দাকোট পর্বত (২২৫১২), ছানুদ (২৭৭৭০), নন্দাখাত (২১৬৯০), 
পানওয়ালী দোয়ার (২১৮৬০) এই সব পর্বত শিখর থেকে সঞ্চিত বরফ ঢালু 
পর্বত গান্ত্র বেয়ে নেমে এসে পিগারি হিমবাহের হুষ্টি করেছে। পিগারিগঙ্গার; 


বঙ্গ! ১৬৭ 


জলধার] পুষ্ট করেছে কাফনী নদী । নন্দাকোট পর্বতের গিরিশিরা থেকে নেমে 
আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে কাফনী হিমবাহের স্যট্টি করেছে। হিষবাহের সাউটের 
মুখ থেকে নিঃসারিত কাফনী নদী দেয়ালীর নীচে পিগুারীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে। থারকোট পর্বত (২০০১০) ও মৃগথুনী পর্বতের (২২৪৯০) গ] বেয়ে 
নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হনে মৃগথুনী হিমবাহের স্থ্টি করেছে। এই হিমবাহ 
থেকে উত্সারিত হুন্দরডুঙ্গা নদী খাতি গ্রামের নীচে এনে শিগারী গঙ্গার মিলিত 
হয়েছে। দেবলের কাছে কোয়েন গঙ্গ। মিলিত হয়েছে পিগারী নদীর সঙ্গে। 
মুগথুনী পর্বতের পশ্চিম গিরিশিরার ওপরে অনামী শৃঙ্গ (২০৭১৮) ঢাল বেয়ে 
নেমে আসা বরফ বিদ্বোয়ালগর হিমধাহের শ্ষ্টি করেছে। এই হিমবাহের আ্াউট 
থেকে উৎপারত হয়েছে কোয়েল গঙ্গা । শিষু প্রয়াগ থেকে গুরু করে পিগারী 
গঙগাও অলকানন্দার সঙ্গঘ স্থলে কর্ণপ্রনাগ পযন্ত নদীর গতি মোটামুটি আত্মস্থ, 
কোন কোন স্থানে জলের গভীরত খুবই কম অবশ্ঠ এই পথে নদীর বিস্তার বৃদ্ধি 
পেয়েছে । নদীর তটতভূমি শস্য শ্যামল। কর্ণপ্রয়াগের পর অলকানন্দা গ্রতৃত 
জল »ভ্ভার সংগ্রহ করেছে কুত্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর কাছ থেকে । পুরাঁণে বণিত 
স্বর্গের মন্দাকিনী--সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ছুষ্ধর | এই নর্দী কেদারনাথ পবত 
ও তার গারশিরায় যুক্ত পর্বত থেকে নেমে আসা বরফ গলে উৎসারিত হয়েছে। 
এই' বরফের ধারাই চোরাবারি হিমবাহ । চোরাধারি হিযবাহের প্রায় অধিকাংশ 
বরফ যোগান দিয়েছে কেদারনাথ পর্বত ( ২২৭৭০), ভারতথুণ্টা পর্বত 

২১(৫৮০)। এই হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলে। জড়ে৷ হয়ে 
প্রাকৃতিক অবরোধের স্গি করেছিল । তার ফলেই সৃষ্ট তজেছিল স্থদুশ্য চোরা- 
বারি তালের। সম্প্রতি এই ত্রদ্নকে গান্ধী সরোবর বলে উল্লেখ কর হয়েছে। 
মহাত্মা গান্ধীর অস্থিভম্ম এই হুদে নিক্ষেপ কর] হয়েছিল । চোরাবাঁরি তাঁল থেকে 
উৎসারিত মন্দাকিনী শোণপ্রয়াগে এসে খিলিত হয়েছে বাস্থকী গঙ্গার সঙ্গে । 
বাহ্থকী গঙ্গার উৎদস্থল--চোরাবারি ছিমবাহের পশ্চিমে অবস্থিত বাস্থকী তাল। 
কেদারনাথ মন্দির থেকে বাস্থৃক্ী তালের দুরত্ব মাত্র তিন চার মাইল | শোপ 
প্রয়াগের পর মন্দাকিনী অবতরণ করেছে । অবতরণের মুবে গুধকাশীর পাদদেশে 
মধ্যমহেশ্থর গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে মন্দাকিনীতে | গুধ্কাশীর পূর্বে নাল। 
চটির পারদদদেশে মন্দাকিনীতে মিলিত হয়েছে কালীগঞ্জ! ও মান্দানী গঙ্গার 
সম্মিলিত জলধার1| কালীগঞ্জ ও মান্দানী গঙ্গার উৎসস্থল বিসাই-_কৈয়ন ও 
মান্দানী হিমবাহ । এই সব হিমবাহ বরফ সংগ্রহ করেছে মহালয়! পর্বত 


১৬৮ গজ 


(১৯৩৩৪), স্থমের পর্বত (২৯৭৭৯), মান্দানী পর্বত (২০৩২০) থেকে। 
মধ্যমহেশ্বর গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে কোন উল্লেখঘোগ্য হিমবাহ নেই । তবে বদ্রীনাথ 
পর্বতমালার চতুর্থ শিখর ( ২২৪৮৫) ও তৃতীয় শিখর ( ২২৮৮*) থেকে নেমে 
আসা স্বপ্ল বরফ সংগৃহীত হয় মধ্যমহেশ্বর উপত্যকায়। সেখানকার লুগ্খপ্রায় 
হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় স্থষ্ট ছুটি হুদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মধামহেশ্বর 
গঙ। গুপ্তকাশীর পর থেকে মন্দাকিনী ধীরবেগে প্রবাহিত হয়েছে। কদ্রপ্রয়াগে 
এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়। রদ্রপ্রয়াগের পর থেকে অলকানন্দ' প্রশস্ত 
হতে শুরু কবেছে। শ্রীনগরে অলকানন্দা বেশ প্রশস্ত | পরে অবশ্য গভীর গিরি- 
খাতের ভেতর দিয়ে প্রা ত হয়ে দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে ভাগীরখীর সঙ্গে। 
অলকানন্দাকে পবিত্র নদী বলে মনে করেন তীর্ঘথযাত্রীরা। কুমায়ুন হিমালয়ের 
উচ্চতম পর্বতমালা বিধৌত কয়েকটি ধারায় পুষ্ট হয়েছে এই নদী | রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণগুলোতে বার বার দেখতে পাওয়া যায় এই নদীর উল্লেখ । 
পরবত্তণ যুগে অলকানন্দাকে গঙ্গ৷ বলে উল্লেখ করেছেন সংস্কত কবিগণ। ষক্ষ 
রাজী কুবেরের বাসস্থান অলকাপুরী, সেই অলকাপুরী থেকে উৎসারিত পবিত্র 
নদী গ্রধাহিত ব্দরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে। নদী প্রবাহের এ চিত্র নূর অতীত 
যুগের । 


১. অলকানন্দা-_ 
দৈর্ঘ্য (আহ্কমানিক ) :৮৫ মাইল/২৯৬ কিলোমিটার 
উৎস স্থলের নাম অলকা পুরী 
উৎস স্থলের উষ্ণতা ১২৮৬০ ফুট 
উত্স স্থলের হিমবাহ ভাগীর্থী খড়ক হ্য়িবাহ দৈধ্য ১১:৫০ মাইল 
সতোপনস্থ হিমবাহ দৈর্ঘয ৯৫* মাইল 
ভাগীরথী খড়ক হিমবাহের ন্নাউটের উচ্চতা- ১২৯২৩ ফুট 
সতোপন্থ হিমবাহের সাউটের উচ্চত।- ১৫৩৫* ফুট 
ছুইটি হিমবাহের ধার ও বালাকুন পর্বতের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত বরফ 
গল তৃতীয় ধারা এসে ১২৮৬০ ফুট উচ্চতায় মিলিত হয়ে হুষ্ট হয়েছে 
অলকানন্দা। 
২. অলকানন্দার মুখ্য শাখা নদী _ 
লরত্বতী নদী ব। বিষুগজ।__আছ্মানিক দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল । 


বা ১৬৯ 


উৎস স্থলের নাম--দেবতাল | উতৎসস্থলের উচ্চতা- ১৬৫৬৪ ফুট। 
ধোৌলীগঙ্গ। আহুমানিক দৈর্ঘ্য ৬৮ মাইল। 

উৎস স্থলের নাম বা পরিচয়--গঙ্জোনোলী পর্বতের পাদদেশ। 
উৎ্সম্থলের উচ্চতা--১৬৫০০ ফুট । 

মন্দাকিনী আন্রমানিক দেধ্য ৩০ মাইল | 

উৎ্সস্থলের পরিচয় । শৈলসমুদ্র-হিমবাহ ্লাউটের উচ্চতণ ১৪৫০০ ফুট। 
পিগ্ডারগঙ্গ। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৪৫ মাহল। 

উত্সস্থলের পরিচয়। পিগারী হিমবাহ- স্বাউটের উচ্চত] ১২০০০ ফুট। 
মন্দাকিনী আন্রমানিক দৈর্ঘ্য ৪ মাইল । 

উৎ্সম্থলের পরিচয় ! চোরাবারি তাল--উৎসম্থলের উচ্চতা 





১8৫৩৩ ফুট। 


৩. অলকানন্দার সাঁধাতণ শাখা শাশাখা ও উৎস স্থল-__ 

ঝষি গ1। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৬ মাইল, উৎসস্থল নীলক পর্বতের পূর্ব 
গাজ্স। উচ্চতা ১৪৫০ ফুট । 

ক্ষীর গঙ্গা । আন্ুুমানিক দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, উৎসম্থল পানপাতিয়। হিষবাহ। 
ন্নাউটের উচ্চতা ১২৬০* ফুট । 

ভূযগার গঙ্গা । আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, উতৎসস্থল লরিবাক হিমবাহ । 
্বাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট। 

কুবের গঙ্গা । আনুমানিক ধৌধ্য ৩ মাইল, উৎসস্থল কুবের হিমবাহ । 
আ্াউটের উচ্চতা ১৩৩৮০০ ফুট । 

গরুড় গঙ্গা । আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২* মাইল, উতৎ্সস্থল-_ 

বিরেহী গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, উত্পস্থল বিরেহীতাল 
( আধুন। লুপ্ত )। 

সরস্বতী নদীর মুখ্য প্রশাখাগ্তলি ও তার উৎসম্থল__ 

স্থরজ নদী । আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১ মাইল, উৎসম্থল স্রজ হিমবাহ। আাউটের 
উচ্চতা ১৬৫৬৪ ফুট। 

তারা নদী । আহ্ুমানিক দৈর্ঘ্য ২ মাইল, উৎসস্থল তারা হিমবাহ । াউটের 
উচ্চতা ১৬১০০ ফুট। 

আরোয়। নর্দী। আহ্মানিক দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল, উৎসস্থল আরোয়? তাল। 
উচ্চতা ১৬৫০* ফুট। 


১৭% গজা 

বালবালা নদী । আনুমানিক দৈ্য ২ মাইল, উৎসস্থল বালবাল। হিমবাহ। 
সাউটের উচ্চতা ১৬৬৩০ ফুট। 

চামরাও নদী। আনুমানিক দৈর্ঘা ১ মাইল, উৎসস্থল চাঁমরাও হিমবাহ | 
ন্নাউটের উচ্চতা ১৫৫৫০ ফুট । 

খুলিয়! গাভিয়া নদী । আশ্মানিক দৈর্ঘ্য ৩ মাইল, উৎসস্থল খুলিয়া গাভিয়া 
হিমবাহ । আাউটের উচ্চতা ১৩০*০ ফুট। 

ধোলী গঙ্গার মুখা শাখা-প্রশাখা, দৈর্ঘ্য ও উৎসস্থল-__ 

রাইকাঁনী নদী । আনুমানিক দৈর্ঘা ৮ মাইল, উৎসস্থল বন্থধার] তাল। উচ্চতা 
১৫৫০০ ফুট। 

গিথি গঙ্গা। আচ্মানিক দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, উৎসম্ছল উজাতির্চে হিমবাহ । 
ন্নাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট । 

ছুনাগিরি গড়। আনুমানিক ধৈর্ধ্য ১* মাইল, উৎসম্থল বাগিনী হিমবাহ। 
ন্াউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট। 

খধি গঙ্গ1। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২* মাইল, উৎসস্থল নন্দাদেবী হিমবাহ 
্লাউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট। 

নন্দাকিনী নদীর শাখা প্রশাথী 

রূপ গঙ্গী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৫ মাইল, উৎসস্থল রূপকুণ্ড। উচ্চতা ১৬৯০০ 
ফুট । 

পিগারী গঙ্গার মুখ্য শাখা-প্রশাখা 

কাফিন গঙ্গ।। আনুমানিক দ্য ৭ মাইল, উৎসস্থল কাঁফনি হিমবাহ | 
াউটের উচ্চতা ১২০০০ ফুট | 

সুন্দরডূঙ্গ! নদী । আন্কমানিক দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল, উৎসন্থল, সুন্দরডুঙ্গ! 
হিমবাহ। স্বাউটের উচ্চতা! ১৪০০০ ফুট। 

কোয়েল গঙ্গা । আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২* মাইল, উৎসম্থল বিদবোয়াল গড় 
হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৪৫** ফুট। 

মন্দাকিনী নদীর শাখা-প্রশাখা 

বান্ুকী গঙ্গা । আহ্মমানিক দৈর্য ১৬ মাইল, উওসস্থল বাস্থকীতাল। 
উচ্চতা 

কালী গজ] ও মান্দানী গল! | দশ্মিলিত জলধার1 সমেত আনুমানিক দৈর্ধ্য 


গছ 


পার পর ৮ সা 


২* মাইল, উৎস স্থল বিসাই, কিরণ ও মান্দানী হিমবাহ । হিমবাহগুলির 
আ্লাউটগুলির উচ্চতা! প্রায় ১৪৫০* ফুট। 
মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা । আনুমানিক ধর্ঘ্য ২৭ মাইল, উৎসন্গল--মধা মহেশ্বর। 


উপত্যকায় ছুটি হুদ । উচ্চত। ১৪৫০ ফুট 


১৭১ 


রুদ্রগঙগা। আন্গমানিক দৈর্ঘা ১৫ মাইল, উৎসস্থল-- কুদ্রনাথ উপত্াকা 


থেকে উৎসারিত । উচ্চত] প্রায় ১৪৫০০ ফুট। 


অলকানন্দাকে জলসস্ভারে পুষ্ট করে যেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়__ 
দৈর্ঘ্য স্বাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 


হিমবাহের নাম 


ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ 


সতোপস্থ ভিমবাহ 
বিছ্যম হিমবাহ 
বাগন্য হিমবাহ 
কুবের হিয়বাহ 
পানপাতিয়। হিমবাহ 
লবী বাঁক হিমবাহ 
পিগারী হিমবাহ 
কাফনি হিমবাহ 
শৈল সমুদ্র হিমবাহ 
তুন্ররডজা হিমবাহ 


১১:৫০ মাইল 


৯*৫* মাইল 
৩৫০ মাইল 
৪০৩০ মাইল 
২"০* মাইল 
৭ ৫ মাইল 
৪৯০ মাইল 
৮**০ মাইল 
৬*** মাইল 
৬*০০ মাইল 
৩'*০ মাইল 


১২৯২৩ ফুট 
১৩৩৫* ফুট 
১৫৩৫০ ফুট 
১৩৯০০ ফুট 
১৩৩৮০ ফুট 
১২৬৬০ ফুট 
১৩০০* ফুট 
১২০০০ ফুট 
১২০০৩ ফুট 
১৪৫৭০ ফুট 
১৪০৯০ ফুট 


গাড়োয়াল 


সরম্বতী নদীকে জলসম্ভারে পুষ্ট করে ঘেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়-__ 
দৈ্্যা ক্নাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 


হিমবাতের নাম 


স্থরজি হিমবাহ 

তারা হিমবাহ 
আরোয়। হিমবাহ 
বালবাল। হিযবাহ 
চামরাও হিমবাহ 
খাগিয়াম হিমবাহ 
পশ্চিম কামেট হিমবাহ 


৫"০* মাইল 
৪"৫* মাইল 
৫'০* মাইল 
৫'০* মাইল 
৬.০০ মাইল 
২'০০ মাইল 


৯'** মাইল 


১৬৫৬৮ ফুট 
১৬১৪০ ফুট 
১৬৫ ৬ ০ ফুট 
১৬৬৩০ ফুট 
১৫৫৫০ ফুট 
১৫৭৫০ ফুট 
১৪৮০০ ফুট 


গাড়োয়াল 


১৭হই 


হিমবাহের নাম 

উত্তর নাকথনী হিমবাহ 
আনারদদেব হিমবাহ 
খুলিয়। গাভিয়। হিমবাহ 


গজ 


দৈর্ঘ্য আ্বাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 
৫"৭৫ মাইল ১৪৩২৭ ফুট গাড়োয়াল 
৫-০০ মাইল ১৪৪০০ ফুট 
"০০ মাইল ১৩০৯০ ফুট 


চটি 


ধোৌলী গঙ্গাকে জলসম্ভারে পুষ্ট করেছে ধেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়-__ 


হিমবাহের নাম 


রাইকান। হিমবাহ 
উজভির্চে হিমবাহ 
বাগিনী হিমবাহ 
কোসা হিমবাহ 


দক্ষিণ নন্দদেবী হিমবাহ 


দক্ষিণ ঝষি হিমবাহ 
ত্রিশূল হিমবাহ 


দৈর্ঘ্য ন্নাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 


৬০* মাইল ১৫৫০০ ফুট কুমাযুন 
৬*** মাইল ১৩৫০ ফুট 
১০"০* মাইল ১৫৫০০ ফুট 
৮০০ মাঁভল ১৪৪০০ ফুট 


£ি 
ক 


১২ মাইল ১৫৫০০ ফুট 
-১২ মাইল ১৫৫০০ ফুট 
৮মাইল ১৪৫০০ ফুট 


॥ ১৪ ॥ 
ন্নাতানং শুচিভিঃ স্তোয়ৈ গাঙগের়ৈ প্রধতাত্ানম ॥ 


মহাত্মাগণ নিষ্ঠানহকারে গঙ্গাজলে অবগাহন করে স্তৃতি করতেন | এই 
গঙ্গার উৎসম্থল পবিভ্রতম তীর্থস্থান হিসাবে তার। জানতেন । সেই সব মহাত্মা- 
গণ পরবতণকালে গঙ্গার বন্দনা করেছেন বিশ্ভিন্ন স্তবস্ততির মাধ্যমে | কিন্তু এই 
পবিত্র গঙ্গার উৎস কোথায় 1 এ প্রশ্ন বার বার আমার মনে জেগেছে । গোমুখের 
সামনে বসে বসে এসব কথা ভেবেছি | বরফের গুহামুখ থেকে নির্গত জলধারা! 
উচ্ছল শব্দে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গোত্রী পেরিয়ে। সেখান থেকে গভীর গিরিখাত 
নেয়ে কঠিন পর্বত গান্রের পার্খদেশ দিয়ে আছডে পড়ে অবতরণ করেছে নিয় 
উপত্যকায় । এই উচ্ছল জলধাঁরার নাম ভাগীরথী ! মহারাজ ভগীরথের স্মৃতি" 
বিজড়িত এই পবিত্র জলধারা, একথা ভাবতেই আমার মন যেন সথদূর রামায়ণ 
মহাভারতের যুগে যেতে চায় । 

পনেরে। বছর ধরে প্রায় প্রতিবারই গঙ্গার ফোন না কোন ধারা অনুসরণ 
করে উৎসের দিকে এগিয়ে গিয়েছি । কখনো[কখনো বা উত্স মুখ পেরিয়ে চলে 
গিয়েছি উচ্চ হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে । সেখানে উত্তজ তুষারাবৃত পর্বত- 
শৃ্দ! অপরূপ গঠন প্রকৃতি, বিস্ময়কর নাম। সেই সব নামের উল্লেখ দেখেছি 
রামায়ণ মহাভারতে ও পুরাণাদিতে। মহাদেবের দর্শন পাইনি, তবে তার নামে 
পর্বত শিখরগুলোর পর্দতলে বসে দর্শন করেছি। দিনের পর দিন অতিবাহিত 
করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেই সব তুষারমগ্ডিত পর্বত শিখরগুলোর 
ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে অবিচ্ছিন্ন কঠিন বরফের ধার।। মহাদেবের জটাঁজালের 
মতই এই বরফের অবিচ্ছিন্ন ধারাগুলো। সম্মিলিত হয়ে অবতরণ করেছে নিষ্ন- 
উপত্যকায়। সেখানে কঠিন বরফ বিগলিত হয়ে জলধারার তষ্টি করেছে । এখনি 
একটি প্রধান ধারার নাম ভাগীরধী। এমনি আর একটি জলধারার নাম 
অলকানন্দা, ধৌলীগঙ্গা, খধিগঙ্গা, পিগারীগঙ্গা, সরদ্বতী বা বিষুগ।। 
অলকানন্দার গতিপথ ধরে উৎসের দিকে যাবার সময় শুনতাম এই পবিজ্র ধারার 
নাম গঙ্গা। দীর্ঘকাল অবস্থানকারী প্রাচীন সন্ধাসী-__-শ্রীকষ্চ আশ্রমজীকে একবার 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম গঙ্গার উত্স কোথায়? মৌনী নগ্ন সন্ন্যাসী হেসেছিলেন 
'আমার প্রশ্ন শুনে। সন্সেহে তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। তারপর 


১৭৪ গা 


ইশারায় জানিয়ে দিয়েছিলেন । গঙ্গার উৎস গোমৃখ, বরফে গুহার ভেতর থেকে 
ভ্রবময়ী গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে নিষ্বাভিমুখে | গোমূখে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়ে- 
ছিলেন । গোমুখের ওপরে ও তিনি দেখেছিলেন পবিস্তর জলধারা | মৌনী সন্ামী 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করে তুষারাবৃত অঞ্চল দিয়ে পায়ে ছেটে গিয়েছিলেন 
স্থউচ্চ গিরিপথ কালিন্দী খাল। মেই কালিন্দী খাল অতিক্রম করে অবতরণ 
করেছিলেন আরোয়া তাল। আরোয়। তালকে সবাই বলতে। উর্বশী তাল। 
উর্বশী তালে অবস্থান করেছেন অনেকবার । গোমুখের উত্তর পূর্বে কোথায় সেই 
বিন্দু সর বা বিন্দু সরোবর, শ্রীুষ্ণ আশ্রমজী অবশ্য সে সরোবর দেখতে পাননি । 

উর্শী তাল থেকে উৎমারিত জলধার] অন্তুনরণ করে শ্রীরুষ্ণ আশ্রমজী 
যেতেন সরন্বতী নদীর সঙ্গমন্থলে । সেখান থেকে সরস্বতীর ধার! অন্থুর্ণ করে 
অবতরণ করতেন বদরানারায়ণে | গঙ্গার উত্স থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
পৌছে যেতেন বদদরীনারায়ণে। বদ্রীনারায়ণ '.ভগবান বিষু। এই বির 
পাদ্দপদ্ম বিগলিত হয়েই গঙ্গার ধার] উৎসারিত হয়েছিল৷ শ্রীকৃষ্জ আশ্রমজী 
আউল দিয়ে লিখে বোঝাতে চাইতেন গঙ্গার কথ।। দীর্ঘকাল ধরে তুষারাবৃত 
অঞ্চলে অবস্থান করতে করতে পচগ্ড ঠাগ্ডায় চলা-ফেরা করতে অভ্যস্ত 
হয়েছিলেন তিনি। দূর অতীতকাল থেকে সাধুমন্যানীর1 গঙ্গোন্তরী দর্শন 
করে পোক্তা চলে যেতেন বদ্রীনার।ঈস। ১৯২৯ সনে শ্রীরুষ্চ আশ্রমজী গঞ্গোত্রী 
থেকে গিয়েছিলেন কৈলাদ মানদ্সরোবর। তীর সঙ্গী ছিলেন তপোঁবন 
মহারাজ । শ্রীক্ূঞ্+ আশ্রমজী গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে প্রবাহিত 'ভাগীরখীর ধারা 
লক্ষ্য করে ইজিতে বুঝিয়েছিগেন এই ভাগীরখীই গঙ্জ! এই গঙ্গার প্রাচীন 
কাহিনী, প্রাচীন যুগের তীর্ধঘ।এীণ্দের বুকের মাঝখানে সযত্বে লালিত-পালিত 
হয়ে এসেছে। গঙ্গার অন্বান্ ধারাগুলির মধ্যে ভাগীরথধীর মতে! তেমন কোন 
প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত নেই । 

কালের “কান হিসেব নেই । মহারাজা ভগীরথের কালের কোন ইতিহাস 
খুঁজে পাওয়া ছুঃসাদ্য | বর্তমান যুগের এঁতিষ্থাসিকগণ এই হ্থদূর অতীতের 
হারিয়ে যাওয়া! ইতিহাসের পৃষ্ঠা মংযোজিত করতে পারেনি । তাই তাদের 
সংগৃহীত তথ্যগুলি বিভফিত বিষয়। গোমুখের পাশে বসে বসে ভাগীরথীর 
অবিশ্রাস্ত কলধ্বনির মধ্যে কালের স্পন্দন শোন যায় না। তবু বল! যাক, 
গোমুখের ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহে প্রথম অভিযান পরিচালন করেছিলেন 
মহারাজা ভগীরথ। আজন্ম হৃখে স্বচ্ছন্দে লালিত মহারাজা কেমন করে হুদূর উত্তর 


গঙ্গা ১৭৫ 


প্রদেশের সমতল ভূমি থেকে পদত্রজে এসেছিলেন হিমালয়ের গভীরতম প্রদেশের 
বিপদদলস্কুল পার্বত্য অঞ্চলে । এই বিচিত্র অঞ্চন তার সম্পূর্ণ অপরিচিত । এমনি 
বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ মম্পকে হয়তো বা তার কোন ধারণাই ছিল না। 
তবু সেই যুগের ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে যথার্থ পথের সন্ধান খুঁজে 
বার করে এগিয়ে গিরেছিলেন। ছুর্গম পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পৌছে গিয়েছিলেন 
উচ্চ হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতমালা পাদদেশে । সেখানকার বিস্মপ্নকর পর্বত- 
শূঙ্গগুলি, গিরিসঙ্কট, বিশাল তুষার ক্ষেত্র, মহারাজ! ভগীরথ হয়তো বা সবই 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । ভূগোল বিজ্ঞানের এই সন বিশ্ময়কর তথ্য ও দুঃসাহসিক 
অভিধান আজে! রামায়ণ, মহাভারতে. কাহিনীরপে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। 

গঙ্গার অবতরণ ক্ষেত্রের নাম গঙ্গোত্রী। গঙ্গোতরী শব্দের অর্থ গঙ্গোত্বরী-- 
গঙ্গার উত্তরণ। বরফাবৃত উচ্চ পার্বত্য ভূনি থেকে গঙ্গার অবতরণ । তুষারাবুত 
হিমবাহের বরফ গলে জলধারারূপে প্রবাহিত হয়েছে | গঙ্গোতআী হিমবাহ থেকে 
নির্গত জলধারার নাম গঙ্গা। গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। মহারাঁজ। 
ভগীরথ গঙ্গার ধার। আরিষফ্কার করেছিলেন বলে এই ধারার নাম ভাগীরথী । 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার অর্থাৎ হিমধাহের আউট থেকে উৎ- 
সারিত হয়েছ টঁভাগীরধী। অধিকাংশ বড় বড় হিমবাহেক আাউটেই বি্মনকর 
বরফের গুহা! দেখতে পাওয়া! যায়। প্রকৃতির এই দুর্গম পরিবেশের মধ্যে 
অপরূপ বরফের গুহা মুখের সোন্দর্য দর্শন করে সুদূর অতীত যুগের তীর্ঘধাত্রী 
হতো ব। গুহামুখের নাম করণ করেছিলেন গোমুখ। গোমুখ শব্ষের বাৎপত্তিগত 
অর্থ গরুর মুখ। অর্থাৎ গরুর মুখাকৃতি বিশিষ্ট গুহ1। গো-শবের অন্য অর্থ 
পৃথিবী | পৃথিবীর গহামুখ থেকে ধে পরম পবিক্রঃজলধার। নির্গত হয়েছে তার 
নামই গঙ্গা | গঞ্গ। নাম-.-অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্ত গর্দোত্রা, গোমুখ এই নাম- 
গুলে। পরবর্তীকালের | গঙ্গোত্রী হিমবাহের সামনে স্তুপীক্কত শিলারাশি দেখলে 
ভয়ে বিশ্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সামনেই ভাগীরথী পর্বতমালার তিনটি তুধারা- 
বৃত শিখর । সেঞ্জলোর উচ্চতা যথাক্রমে ২২৪৯৫ ফুট, ২১৩৬৪ ফুট, ২১১৭৪ 
ফুট। এই পর্বতমাল। গোমূখে পৌছবার পূর্বে চীরবাপা থেকে দেখতে পাওয়া 
ঘায়। কে এই পর্বতমালার নামকরণ করেছিল জানা নেই । মহারাজ ভগীরথের 
নামকে ন্মরণীয় করবার জন্যই এই পর্বতমালার "নামকরণ। বিদেশী ভ্রমণ- 
কারীদের বহু পূর্ব থেকেই তীর্ঘযাত্রীদের কাছে অতি পরিচিত। , 

বিদেশী ভরমণকারীদদের মধ্যে হজদন সহযাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন গোমুখ। 


১৭৬ গঙ্গা 


গোমুখের সামনের পর্বত শিখরগুলোর নতুন করে নামকরণ করেছিলেন-__সেন্ট 
জর্জ, সেন্ট আযাগু, সেপ্টপ্যাট্রিক। গোমুখের সন্্িকটে খুব সম্ভব শিবলিঙ্গ পর্বত 
( ২১৪৬৬ ফুট)কে পেণ্ট ডেভিডরূপে নামকরণ করেছিলেন । রামায়ণ ও 
মহাভারতের দেশে মিশনারী ধর্মপ্রচার করবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে 
পায়নি। তার প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এ নামকরণ স্থায়ী হতে 
পারেনি। তৎকালীন ভারতীয় জরিপ বিভাগ অবশ্ত এই নতুন করে নামকরণ 
গ্রহণ করেনি । কারণ, শিখরগুলোর প্রাচীন নাম বহুল প্রচলিত । এই সব নাম 
ও পরিচয় সুদুর অতীতকালের তীর্ঘযাত্রীদের মৃথে মুখে ছিল ছড়ানে। ছুগম 
পথ চলতে চলতে তীর্থযাত্রীরা যখন গোঁমুখে এসে পৌছে েতেন, তথন তারা 
প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হতেন । পথ চলতে চলতে শ্বনতাম কিন্বদস্তী, স্থানীর 
কাহিনী। পথশ্রম, ছুঃখ, বেদনা, মৃত্যুয় দূর হত। গঙ্গোত্রীর মন্দির পেরিয়ে 
পৌছে যেতেন অপাথিব প্রাকৃতিক গুহামন্দির গোমুখ। সেই গুহামন্দিরের 
একমাত্র আরাধ্য দেবী গঙ্জী। সেই মুতিময়ী গগ] যেন বরফের গুহামুখ থেকে 
শির্গত হয়ে অবতরণ করেছে মত্যে মানুষদের পাপ তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা, ও অভান 
অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্য । 

সার] ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্ঘবাত্রীর! দলে দলে আসতেন গঙ্গার 
উত্ম দর্শনের আশায়। বিভিন্ন সমতলভূমি, গভীর অরণ্যানী, অতিক্রম করে 
পুণ্যার্থীরা৷ পৌছে যেতেন হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে খষিকেশ, টিহরী ধরান্থ। 
সবই পায়ে-হাট। পার্বত্য বন্ধুর পথ। ১৯৪৯ সন থেকে বাঁসরাস্তা ঝধষিকেশ থেকে 
ধরাস্থ পর্যস্ত অগ্রসর হয়েছিল মোট ৬৬ মাইল। এই পথে টিহরী ষেতে প্রথম 
ভাগীরথীর দর্শন হত। সেখাঁনে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভীলগঞ্গ]। সঙ্গম- 
স্থলের নাম গণেশ প্রক্জাগ ৷ ছোট্ট মন্দির রয়েছে সেখানে । ধরাস্থর পর পায়ে- 
হাট। পথ শুরু হত। ধরাঁস্র পর নাকৌরি। নাকৌরিভে পরশুরাম জননী রেণুকা 
দেবীর মন্দির । কেউ কেউ বলেন এই স্থানেই পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। 
রামাঁয়ণ-মহাভারতে বণিত কাহিনীগুলোর ভৌগোলিক পরিচয় খুঁজে বার করা 
সম্ভব নয়। তবে রেণুকার্দেবীর মন্দিরের জীর্ণ দশ। দেখলে মনে হয় পর্দধাত্র! 
সংক্ষিপ্ত হবার পর যাত্রীর! ভূলে যেতে শুরু করেছেন। প্রাচীন যুগের তীর্থ- 
ধাত্রীরা এই সব স্থানে রাত্রিবাস করতেন, মন্দির দর্শন করতেন । কাহিনীর সঙ্গে 
স্থানের চিন্র মনে গেঁথে থাকতো! | নাকৌরির পরই উত্তরকাশী। উত্তরের কাশ 
বা বারাণসী | উত্তরকাশীর মাইল ছয়েক পূর্বে ছোট্ট জলধারা এমে মিলিত 
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হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই ধারার নাষ বরুণ!। উত্তরকাশী পোরম়ে যাই 
দুয়েক পথ চলেই দেখা যাবে, একটি ছোট জলধারা এসে মিলিত হয়েছে 
ভাগীরথীর সঙ্গে । এই জলধারার নাম অসি । এই অসি ও বরুণ! উত্তরকাশীকে 
ষেন বেষ্টন করে রয়েছে । বারাণদীতে যেমন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বরুণ! 
ও অসিনদী, উত্তরের উত্তরকাশীতে ঠিক তেমনি । ভাগীরখীর তীরবর্তঁ এই 
উত্তরকাশী, অভীতকাঁল থেকেই পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত। সেখানে 
রয়েছে বিশ্বনাথের মন্দির, অন্রপূর্ণার মন্দির । এ ছাড়াও রয়েছে প্রাচীন কালী- 
মন্দির, পরগুরাষ মন্দির, একাদশ কবরের মন্দির । উততরকাশীর পর ছোট জনপদ 
মানেরি | মানেরি থেকে ১৮ মাইল দূরে স্থদৃশ্য হদ রয়েছে । তার নাম ডোঁরি- 
তাল। এই ডোরিতাল থেকেই উৎসারিত হয়েছে অসিনদী | উত্তরকাশীর পর 
প্রধান জনপর্দ ভাটোয়ারী | ভাটোয়ারীর অপর নাম ভাস্কর প্রয়াগ । জলনর্দী ও 
ভাগীরণীর সঙ্গমস্থলে ভাস্কর প্রক্নাগ। কবিত আছে-_ভাস্কর এখানে শিবের 
তপস্থায় সিদ্ধিলাভ করে আলোকেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | এই 
শিবলিঙ্গ চুরাশী লিঙ্গের অন্যতম । ভাটোয়ারী থেকে » মাইন্গ দূরে গাঙ্গনানী | 
শীতল ভাগীরঘীর জলধারার পাশেই রয়েছে ব্যাপকুণ্ড ও বশিষ্টকৃণ্ড নামে ছুষ্টি 
তগ্ন কুণ্ড রয়েছে। এই কুণ্ড ছুটির মিলিত নাম ঝণঘকুণ্ড। ঝধিকুণ্ডের উপচে পড়। 
তপ্ত জল মিলিত হয়েছে ভাগীরগীর বুকে । গাঙ্ছনানীর পর চার মাইল দূয়ে 
লোহারিনাগ । সেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শোনগঙ্গ1। লোহারি- 
নাগের পর পথ ধীরে ধীরে স্থখীর(চেড়াইএ এসে পৌছে গিয়েছে । সুধীর পর 
অবতরণ--ঝালা তারপর হারসিল ব। হরিপ্রয়াগ। শ্তামগড় বা শ্তামগঞঙ্জ। ভাগীরথীর 
সঙ্গে 'মিলিত হয়েছে হরিপ্রয়াগে । হরি প্রক্মাগের পর ধারালী । ধারালীতে ছুধগ্গ। 
এসে পতিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে | সঙ্গমের মুখে প্রাচীন্দ শিব মন্দির আজে 
অর্ধ প্রোথিত অবস্থাক্ংদেখতে পাওয়। ঘায় | ধারালীর ওপরে ছুধগঙ্গার ধার! 
অনুসরণ করলে পৌছে ঘাওয়! ঘায় শ্রীকান্ত পর্বতের ( ২০১২৭ ফুট ) পাদদেশে। 
সেখানে শ্রীকান্ত পর্বভ! শিখল্পের গানত্র খেকে নেয়ে আসা বরফ গলে দুধগন্ষ 
উৎপন্ন হয়েছে । অবশ্ঠ শোন! ঘায় শ্রীকান্ত পর্বতের পাদদেশে মহারাজ? তগীরখ 
কিছুকাল তপস্তা করেছিজেন। অবশ্ত এ তথ্যের সত্যত! প্রাণ কন সম্ভব নক্প। 

এ কাহিনী অতীতের অসংখ্য তীর্ঘবাত্রীদের, প্রচলিত কাহিনী । 
ধারালীর পর জাংলা, তারপর জাহুবী গঙ্গা ও ভাগীরখীর সম্বঘ স্থল ভৈর়ব- 
সেখানে অবস্থিত রয়েছে ভৈরবের মন্দির | পাইন আর চীক গাছের 

২ 


৩৮ গঙ্গা 


ছায়ায় অপরূপ পরিবেশের মধ্যে ভৈরবঘাটি যেন পাদধাত্রীর্দের সব ছুঃখ-কষ্ট 
ভূলিয়ে দ্েয়। ভৈরবঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র ছয় মাইল পথ। সমস্ত পথই 
প্রায় সমতল | চড়াই উত্রাই খুবই সামান্য | পাইন, চীর আর দেওদার গাছের 
ছায়ায় ছায়ায় এই পথ যেন কখন ফুরিয়ে যায়। ধরান্থ থেকে এমনি করে ৭৫ 
মাইল পথ অতিক্রম করে পৌছে যেতেন তীর্ঘযাত্রীর। গলোত্রী। ১৯৬০ সনে 
বাস রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল উত্তরকাশী পর্যস্ত। ১৯৬৪ সনে বাস রাস্তা চলে 
গিয়েছিল ভাটোয়ারী পর্যস্ত। ছু” বৎসর পর বাস রাস্তা আরে। এগিয়ে গিয়েছিল 
ঝালায়। ১৯৬৮ অনে বাসপথ ভারসিল পর্যস্ত। ১৯৬৯ সনে ধারালী। ১৯৭২ 
সনে ধারালী পেরিয়ে জাংলার পর লঙ্ক] পর্যস্ত | জ্ঞাহুবী গঙ্গার খাড়া গিরিখাদের 
ওপরে একপারে লঙ্কা, জাহুবী গঞঙ্জার ওপারে তৈরবঘাটি। পারাপারের সেতু 
বানানো আজে হয়নি বলে যাত্রীদের লঙ্কা থেকে উতরাই পথ পেরিয়ে ঘেতে 
হয় জাহ্ুবী গঙ্গার ভটভূমিতে | নর্দী পেরিয়ে চড়াই ভেঙে পৌছে যেতে হয় 
ভৈরবদ্াটি। ভৈর বাটিতে অত্যুৎসাঁহী বাস মালিক একটি বাসের মোঁসন খুলে 
প্রতিটি অংশ কুলির মারফত লঙ্ক। থেকে ভৈরবঘাটি পৌছে নিয়ে গিয়েছিল। 
পরে সব অংশ জুড়ে পুরে। বাস চালু করেছিল ভৈরবঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী | 

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের প্রাচীন পথ দুর্গম ছিল। সেই পথ আজ অচল, 
শুধুমাত্র সাধু সন্্যাসীর1 মাকে মাঝে ছোট ছোট কুঠিয়া বানিয়ে রেখেছেন। 
গঙ্জোত্রী থেকে চীরবাস1 একদিনের পথ ছিল। চীরবাসার পুরনো ধর্মশালা 
আজও বর্তমান । আজকের চীরবাসায় চীর গাছের ছাফায় ছোট্ট একটি বন- 
বিভাগের ঘ্বর রয়েছে । তীর্থধান্্রীর] চীরবাসায় অবস্থান ন! করে সোজ1 চলে 
যান ভূক্জবাদায় । সেখান থেকেই দেখা যায় গোমুখ। প্রায় আড়াই মাইল দূরে 
বরফের গুহামুখ থেকে ভাগীরথী নৃত্যভঙ্জে প্রবাহিত। সামান্য পথ পেরিয়ে 
গোমুখের সামনে প্রতিদিনই বসে থাকতে ভালে লাগতো! আমার । সুর্য প্রথর 
হত, একটান। হিমশীতল বাতাস আস্তে] বরফের গা ছুঁয়ে। গোমুখের গরহা 
থেকে অব্যক্ত ধ্বনিতে জলধারা যেন নির্গত হত সুড়ঙ্গ পথে। সুড়ঙ্গ পথের বেশ 
কিছু দূর পর্ষস্ত দেখতে পাওয়া যায় ভালভাবে লক্ষা করলে । মাঝে মাঝে 
গুহামুখ থেকে বরফের খণ্ড ভেঙে খনে পড়তে 1 ভাগীরথীর বুকে? প্রচণ্ড ঠাপ্ডা 
এই ভাগীরথীর জল । এই জল তুলে কোন পাত্রে রাখলেই ওপর দ্বিকট] জয়ে 
যেতে শুরু করে। 

গোমুখ পেরিয়ে গঙ্গোত্রী ছিমবাছে পৌছে ধেতে হলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 


গঙ্গা ১৭৯ 


উচুনীচু শিলাত্ুপ পেরুতে হয়। এইসব শিলাস্ুপের নীচে কঠিন বরফ । 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ পূর্বদ্দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। 
গোষখের কাছাকাছি এসে হিমবাহ উত্তর-পশ্চিম হয়ে সোজা পশ্চিমে এসেছে। 
এই হিমবাহের দৈর্ঘা ষোল মাইল, প্রস্থে দুই থেকে তিন মাইল। হিমবাহের 
উৎপত্তি স্থানের উচ্চত প্রায় ২০,০০* ফুট। সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ ক্সাউট ১২,৭৭০ 
ফুট। এই হিমবাছের পার্খবতশী অঞ্চলে অবস্ঠিত তুষারাবুভত পরত শুক্গ গুলি 
নিরম্তন বংফের যোগান দেয় । এ ছাড়াও অনেকগুলো শাখা হিমবাহ অসংখ্য 
তুষারাবৃত পবত শুঙ্গ থেকে বরফ সংগ্রহ করে মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়। 

বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও বিচিত্র পর্বত শৃঙ্গ গুলি মিলিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। স্্দূর অতীত যুগের তীর্ঘষাত্রীরা এই হিমবাছের 
প্লাউট দর্শন করতে আসতেন। সঠিক কতকাল পূর্ব থেকে এই তীর্ঘযান্রার 
প্রচলন ছিল, সে তথ্য আজো অজ্ঞাত । ১৮১৭ সন থেকে ১৯৩৯ সন পর্যস্ত 
প্রতি বছরই প্রায় বাট হাঙ্গর তীর্থযাত্রী সমাগম হত। 

মেজর রেনেল অবস্ত এইসব তীর্ঘষান্্রীদের কাছ থেকে গোমৃখ সম্পর্কে 
নান] কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি গোমুখের কখ।, বরফে গুহ] ও তার আকৃতি 
প্রকৃতি সম্পর্কে মোটা তথা সংগ্রহ করেছিলেন! হজ্জসন ও মারথমের পর 
১৮৯১ সনে গ্রেইচ.বাচ, গোমুখ দর্শন করে তার একটি মোটামুটি রেখাচিত্র 
অঙ্কান করেছিলেন। অবশ্য উচ্চ গাঞঙ্গেয় উপত্যকায় জরিপকার্ধ শু+ হয়েছিল 
১৮৭১-১৮৭৪ সনে। জরিপকাবীরা নদীর উৎসম্থল ও তৎসংলগ্ন তৃষারাবৃত 
পবত শৃ্গগুলোর উচ্চতা নির্ধারণ, হিমবাহ *লোর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শুরু 
হয়েছিল | ১৯০৬ সনে হিষালয়ের সমস্ত চিমবাহগুলির সমীক্ষার চেষ্টা! কর। 
হয়েছিল। এই পর্যায়ে কুষায়ুন অঞ্চলের পিগু'রা, পোটিউ ও মিলাম হিমপাহের 
গাতগ্রকৃতি শাখাপ্রশাখা গুভূতি নানা তথা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমীক্ষার প্রস্তাব 
হয়তো। ব। কার্যকরী কর] সম্ভব হয় নি। প্রথম মগাধুদ্ধে্র প্রভাবের জন্যই এই 
ধরনের সমীক্ষা ব] জাঁরপকাধ স্থগিত হয়েছিল উপযুক্ত অর্থের অভাবে । তবে 
১৯৩১ সন থেকে উচ্চ ঠিমালয়ে জরিপ কার্ধের জন্য অর্থের সংস্থান হয়েছিল। 
অবস্ত ১৯০৫-১৯০৭ সনে প্রখ্যাত অভিধাত্রী, ভূগোল তন্ববিদ্গণ হিমালয়ের 
গভীরে অভিধান পরিচালন] শুরু করেছিলেন । অবশ্য গঙ্গোআী হিমবাহ অঞ্চলে 
কোন পবত অভিযান সেই সময় পরিচালিত হয়নি। অ,ভধাজীদের দৃষ্টি ছিল 
ধোৌলী উপত্যকা নন্দার্দেবীর পাবত্য অঞ্চলের প্রাত। 


| ১৫॥ 
“নিয়গানাং যথ। গঞ্জ” | 


নিম্নাভিমৃখী প্রবাহিত ধারাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধারার'নাম গঙ্গ! | 

তুষারাবৃত পর্বত শিখর থেকে এই শ্রেষ্ঠ ধারার উত্তরণ হয়েছিল কোন এক 
সুদূর অতীত যুগে। সে যুগের এই ভৌগোলিক টন] কাব্যে ও পুরাণে লিপিবদ্ধ 
হয়েছিল । এই শ্রেষ্ঠ জলধার। ছিল কঠিন বরফের ধারারূপে উত্তরণের পূর্ব 
অবস্থায় । গঙ্গার এঈ তুষারারুত ধারার নাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ | কবে কোন 
স্থ্দুর অতীতকালে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে গঙ্গার উৎস বলে সাঁরাভারতের জন- 
মাঁনসের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল, তার ইতিভাস নেই | হিমবাহকে বরফের 
নদী বলা চলে । ভূগোল বিজ্ঞানীর1 হিমবাহ সম্পর্কে বলেন-_ 
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হিমবাহের বরফ সঞ্চিত হন উচ্চ তুষারাবৃত পবত শিখরে, গিরিখাঁতের 
মধ্যে ও উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় । তুধারপাতের ফলে সঞ্চিত বরফ ঢালু পর্বত- 
গাত্র বেয়ে ধীর বেগে অবতরণ করতে থাকে । এই অবিচ্ছিন্ন বরফের ধারা 
নিরিছ্ই বেগে উচ্চ বন্ধুর উপত্যকা থেকে অপেক্ষাকৃত ঢালু উপত্যকায় প্রবাহিত 
হতে থাকে । অবশেষে প্রবহমান বরফের ধার! নিম্ন উপত্যকায় পৌছেই গলতে 
শুর করে ! 


ভূগোল বিজ্ঞানীর! বলেন _ 
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হিমবাহের সর্বশেষ প্রান্তের নাম স্বাউট | পেখানে বরফের গুহা! দেখতে 
পাঁওয়। ঘায়, এ গুহা থেকেই উৎসারিত হয় জলধার। | হিমবাহের ষে স্থানে 
বরফের গুহায় বরফ গলে জলধারারূপে প্রবাহিত হতে থাকে, সেই ববফ গলা 


গঙ্গা ১৮৬ 


জলধারাই নদীর উৎস রূপে চিহ্নিত হয়। হিমবাহের শেষ প্রান্তে বরফের গুহা- 
মুখ থেকেই নদীর জন্মলাভ হয়ে থাকে । 

গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্রাউটে বৃহৎ বরফের গুহা দেখতে পাওয়] যায়। এই 
বৃহৎ গুহ মুখের অতি পরিচিত নাম গোমুখ। সুদুর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা 
গঙ্গার উৎস দশনের জন্য, জীবন বিপন্ন করেও আমতেন দুর্গমপথ অতিক্রম করে। 
হিমালয় পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছে ছোট বড়, মাঝারি ধরনের অসংখ্য 
হিমবাহ । ছোট ছোট অসংখা হিমবাহগুলি পার্খববতা পর্বতমালার গা বেয়ে নদীর 
ধারার মতে। প্রবাহিত হয়। এইস প্রবহমান বরফের ধারাগুলেো অবতরণের 
পণে বৃহৎ কোন হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়। হিমবাহগুলির আকৃতি প্রকৃতি 
বিচার করে ভূগোল বিজ্ঞানীর! দু ধরনের হিমবাঁহের উল্লেখ করেছেন। বড় বড় 
দীঘ হিমবাহগলোকে 1 1,978106941791 8180121) লংগিচুড়িনাল হিমবাহ 
বলা হয়। এই মণ দীর্ঘ হিমবাহ প্রধান প্রধান গিরিশ্রেণীর সমান্তরালে প্রবাহিত 
হয়। চোট ছোট "হমবাঠগুলির নাম ট্রা্পভার্স হিমবাহ (1805৮9196 (180191) 
দ্বার্ঘ হিমবাহগুলির স্লাউটে অপরূপ বরফেরু গুহ! দেখতে পায় যায়! 

পৃথিবীব বিখ্যাত হিমবাহগুলির সবই অবশ্য হিমালয় পর্বতমাল1 থেকে 
উৎপন্ন কয় না । এই সব দীর্ঘ হিমবাহগুলির ন্নাউট সমুদ্রতল থেকে বিভিন্ন 
উচ্চতায় অবস্থিত। বিখ্যাত হিমবাহগুলির দৈর্ঘা, ভৌগোলিক অবস্থান, 
ল্নাউটের অবস্থানের পরিচয় দেখানো হল। 
হিমবাহের ভৌগোলিক হিমবাহের ধের্ঘয আউটের অবস্থান (উচ্চতা) 


নাম অবস্থান মাইল কিলোমিটার ফুট মিটার 
ফেড চেঙ্কো। ট্রা্দ-আলতাই ৪৮ ৭৬৮৮০ ৯৮৮০" ৩০৪০ 
সিয়াচেন কারাকোরাম্‌ ৪৫ ৭২ ০০ ১২১৫০" ৩৭০০ 
ইনিল্চেক তিয়েন্সান ৪৪ ৭০ ৪৯ ৯.০০: ২৭৫০ 
হিস্পার কারাকোরাম্‌ ৩৮ ৬০৮০ ১০৫০০ ৩২০০ 
রিয়াফে। কারাকোরাম ৩৭ ৫৯২০ ১০৩৮০” ৩১০০ 
বালতোর। কারাকোরাম ৩৬ ৫৭ ২৭ ১১৫৮০ ৩৫০০ 
বাতুর। হিন্দুকুশ ৩৬ ৫৭২৭ ৮০৩০” ২৪৫০ 
কাইকাফ, তিয়েনসান ৩১ ৪৯.৩* ১১৩০ হূব্ন 


এইসব হিমবাহগুলির আ্াউট থেকে কিন্তু বুহৎ নদীর স্যঙ্টি হয় নি। দীর্ঘ. 
হিমবাহগুলির মধ্যে সিয়াচেন, হিম্পার, রিয়াফো, বালতোরা, ও বাতুর। 


১৮২ গঙ্গ। 


হিমবাহগুজির ত্বাউট থেকে বরফ গলে যথাক্রমে নুত্রা, হুধ্ধা ও সিগার নদীর 
সুষ্টি হয়েছে । এই সব নদীগুলি মূলতঃ সিন্ধু নদে মিলিত হয়ে সিন্ধুকে পু 
করেছে । 

বুরার্ডের সংগৃহীত তথা অনুসারে আফগানিস্থান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 
দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা থেকে বাইশটি ছোট ও বড় নদ-নদী প্রবাহিত হযে 
অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে সিক্ত ও সরস করেছে। 

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাইশটি নদ-নদীর মধ্যে প্রধান তিনটির দৈর্ঘ্য বিচার 
করা যেতে পারে। 

উৎপল স্থান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত এই ধারাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ₹- 


সি্ধু নদ মোট ধৈর্ধ্যা ১৮০০ মাইল , ২৮০ কিলোমিটার 
ব্রহ্মপুত্র নদ যোট দৈর্ঘ্যা ১৮** মাইল / ২৮*০ কিলোমিটার 
গঙ্গা! নদী মোট দৈধ্যা ১৬৭* মাইল / ২৫৬০ কিলোমিটার 


তুষারারৃত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভূত নদ-নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে । এইসব জলধারা যতটা অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত 
সেই অঞ্চলের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করলে দেখা ঘায় ষে, সিন্ধু নদ হিমালয়ের 
প্রায় ১,০৩১৮০৭ বর্গমাইল পরিজি'ত পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে | ত্রহ্ম- 
পুত্র নদ প্রান্ম ৯৯৩০০ বর্গমাইল ও গঙ্গা নদী প্রায় ৮৯** বর্গমাইল পরিমিত 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে । পর্যবেক্ষণের ফলে এইসৰ 
ধারাগুলির বাৎসরিক জল নিঃসরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল । সেই 
হিসাবে জলধারাগুলিক্ন জল মি:সরণের আন্পাঁতিক পরিমাণ নির্ণয় করা 
হয়েছিল ইরাবতী নদীর জল নিঃসরণের পরিমাণকে একক হিসাব করে। 


ইরাবভী বা রাভী নদীর জল নিঃসরণের আন্বপাতিক পরিমাণ ১ 
সিন্ধু নদ ০৩০ 
ব্রহ্মপুত্র নদ ০৫ ৪ 
ণঙ্গ! নদী ১৬০ 


অর্থাৎ ইরাবতীর জল নি:সরণের তুলনায় সিম্ধুনদের জগ নি:সরণের পরিমাণ 
এক তৃতীয়াংশের চাইতেও কম, ব্রহ্মপুত্রের পরিমাণ 'র্ধেক। কিন্তু গঙ্জানদীর জল 
নিঃসরণের পরিমীণ দেড়গুণেরও বেশী। এই হিসাবে উচ্চ হিমালয়ে প্রবাহিত 
গজার জল নি:সরণের পরিমাণ সিন্ধুনন্দের জল নিঃসরণের পাচ গ্তণেরও বেশী । 

উৎ্ম থেকে হিমালয়ের উপত্যকাক্স প্রবাহিত গঙ্গার জলসম্ভার পিন্ধুর 


গলা ১৮৩ 
চাইতেও অনেক বেশী বলে গাঙ্গেয় উপত্যক1 সরস হয়েছে। স্থৃজলা, সুফল, 
শশ্তশ্যামল! হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার বিশাল অংশকে সিক্ত করে সরদ করবার 
মতো পরামত জল সম্ভারের অভাবেই কি সুদূর অতীত যুগের সিন্ধু সভ্যতা 
ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে? 

আর্গণ সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করে গাঙ্গেরর উপতাকায় নগর, জনপদ 
সষ্টির পেছনে এ ধরনের যুক্তি থাকতে পারে। বৈদিক যুগের মান্য সিন্কুর 
গুণগান করেছিলেন । খখেদের নদী পুক্তে ভার স্বাক্ষর দ্বেখতে পাঁওয়া যায়। 
সিন্ধু নদের পরই সরম্বতী নবীর স্থান পেয়েছিল বৈদিক যুগে । এই নদীর 
অববাহিক! আম্বাল! ও পাতিয়ালার বিভিন্ন অংশে সে যুগের আর্য সভ্যতা! 
প্রণার লাভ করেছিল খু্পূর্ব ৩০** বহর পূর্বে । সরস্বতী নদীর উৎস স্থলে 
হয়তে। বা তেমন কোন বিশাল হিমবাহ ন। থাকায়, নদীর জলপ্রবাহ হাস পেতে 
শুরু করেছিল। উপযুক্ত জলসস্তারের অভাবে অববাহিকা শুষ্ক হয়ে, মরুতৃ্ি 
সুষ্টির সহায়ক হয়েছিল। কালক্রয়ে এই নদীর জলধার। হারিয়ে গিয়েছিল । 
আর্গণকে তাই এগিয়ে যেতে হয়েছিল গাঙ্গের উপত্যকান্ন। সরম্বতী 
সভ্যতার তথা পুনকুদ্ধার করতে হয়েছে। কিন্তু গাজেয় ভাতার . স্বর্ণযুগ আজও 
বতমান। গঞঙ্জার অপরূপ জলসম্ভার, অববাহিকাকে সজল, হৃফল। শন্ত শ্যামলা, 
সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। গঙ্গার বিগলিত স্সেহধারা অব্যাহত রেখেছে 
হিমালয়ের তুমার সম্পদ । অপরিমিত তুষার সঞ্চিত হয়ে রয়েছে হিমালয়ের 
হিমধাহগুলিতে । লেইপব হিমবাহগুলির মধ্যে শেত্বের দাবী নিয়ে বয়ে চলেছে 
গঙ্গোত্রী ছিমবাহ। 


হিমালয়ের ই «এ উপত্যকায় মাত্র ৮৯** বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল জুড়ে 
গঙ্গার জলধ। | প্রবাহিত । এই অঞ্চল উতৎসস্থান থেকে হিমালয়ের নিয় অঞ্চল 
পর্যস্ত প্রসারিত ; ১৮*৭ সনে সার্ভে্র জেনারেল অফ. বেঙ্গল সর্বপ্রথম গজার 
উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্ে প্রথম অভিষান পরিচালনা করেছিল। ১৯৭ সনে ঠিক 
একশত বৎসর পর গঙ্গার উৎস, উচ্চ হিমালয় সম্পর্কে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছিন একক ভ্রমণকারী ও অনুপন্ধানীদের প্রচেষ্টায়। ১৯৬ সনের 
মে মাসে সার্ভে অফ. ইত্ডিয়ার বোর্ড অফ সায়েটিফষক ম্যাভভাইলরের সভার সং- 
গৃহীত সমস্ত তথাগুলি পর্যালোচন1 কর] হয়েছিল। ১৯*৭ সনে ভূগোল বিজ্ঞানী- 
্নের সংগৃহীত তথ্য অন্ছসারে বিশাল হিমালয়কে তিনভাগে ভাগ কর! হয়েছিজ | 


১৮৪ গজ 


আলাম হিযালয় ব্রদ্ধপুজ নদ্দ থেকে তিত্ত। নদী উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, আসাম 
পর্যন্ত বিস্তৃত । ভূটান, সিকিম পর্যস্ত প্রায় 
৪৫* ম্বাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণী। 
নেপাল হিমালয় তিস্তা নদী থেকে কালী নদী নেপাল থেকে কুমাম়ুন 
পর্যস্ত বিস্তৃত । সীমাস্ত পর্ষস্ত গ্রসারিত 
৫০০ মাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণী | 
পাঙ্ডাব হিমাগয় শতক্র নন্দী থেকে জিন্ধ নদী হিমাচল, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর 
পর্যস্ত বিস্তৃত | হিমালয়ের ৩৫* মাইল 
দীর্ঘ গিরিশ্রেণী। 
কুমায়ুন, গাঁড়োয়াল হিমালয়ে মাত্র ৮৯০০ বর্গমাইল জুড়ে গঙ্গার জলধারা 
গ্রাবাহিত | উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অসংখ্য পর্বভশঙ্গ বস্থিত। আর সেইসব 
পর্বতশন্ন থেকে নেমে আস বরফ অসংখ্য ছোট ব্ড় হিমবাহের স্যষ্টি করেছে। 
ছোট ছোট হিমবাহুগুলি মিলিত হয়ে বৃহৎ হিমবাহে পরিণত হয়েছে । এইসব 
বৃহৎ হিমবাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিমবাহের নাম গঙ্গোত্রী হিমবাত | ভাগীরথীর পৃতং 
জলধার। নিঃসারিত হয়েছে এই হিমবাহের বরফ থেকেই। রামায়ণ ও মহাভারতে 
বৃণিভ এই জলধারার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারিত করেছিলেন মহারাজা 
ভগগীরথ | 
গঙ্গোজী হিমবাহের দৈর্ঘ্য ১৬ মাষঈটল বা ২৫৬* কিলোমিটার, প্রস্থে ৩ মাইল 
বা ৪৮০ কিলোমিটার । কোন কোন তৃগোল-বিজ্ঞানীদের মতে এই হিমাহের 
দৈ্ধ্য প্রায় ১৮ মাইল ব। ২৮৮০ কিলোমিটার । ১৯২৩-২৪ সন ও ১৯৩৬-৩৭ 
সনের জরিপ-বিভাগের মানচিত্র (7919 ৪105০) অনুসারে হিমবাহের দৈর্ঘা 
১৬ মাইলের চাইতে বেশী বলে মনে হয়| এই দীর্ঘ হিনবাহকে বরফ সংগ্রহ করে 
ছোট ও মাঝারি হিমবধাহগুলি । এইসব শাখ। হিমবাহের স্ষ্টি হয়েছে অনেক- 
গুলে! তুষারাবৃত পরবতশুঙ্গ থেকে । 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সব চাইতে উচ্চ পর্বতশৃজ বদ্রীনাথ বা চৌখান্বা। 
চৌখাঘ্বার চারটি শিখরের উচচতা৷ যথাক্রমে ২৩৪২* ফুট, ২৩১৯০ ফুট, ২২৮৮০ 
ফুট ও ২২৪৮৫ ফুট । চৌখাস্বা৷ পর্বতমালার প্রথম ও দ্বিতীয় শঙ্গের সঞ্চিত 
বরফের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পর্বতগান্রের পশ্চিমের ঢাল বেয়ে অবতরণ করেছে 
প্রায় ২**০০ ফুট উচ্চতায় । অবতরণের সময় খাড়। ঢালের মুখে নিশাল হিম- 
শ্রুপাতের হট হয়েছে । এই হিমপ্রপাত প্রায় ১৮০০ ফুট পর্যত্ত নেমে এসে 
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্ীর্ঘ হিমবাহের হছচনা! করেছে। গলোত্রী হিমবাহ সির প্রারভিক তৃমিক। একে 
বলা যেতে পারে । এই হিমবাহ প্রবাহিত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ পাশের গিরি- 
শিরার গ। ঘে'ষে। হিমবাহ যাত্রার দ্ীর্ঘপথ সমাপ্ত হয়েছে ১২৭৭" ফুট উচ্চতায় । 
সেখানে বরফ গলে জলধার। রূপে প্রবাহিত হয়েছে। 
চৌধান্বা পর্বতের প্রথম শিখরের উত্তর গিরিশিরা এগিয়ে গিয়েছে । গিরি- 
শিরায় ওপরে প্রথমই দেখা ধাবে ২২৩২৯ ফুট ও ২১৯৪০ ফুট উচ্চত বিশিষ্ট ছুটি 
পর্বতশৃজগ। পর্তশুঙগ দুটির সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ পশ্চিমগাত্র বেয়ে নেমে এসে 
ছোট্ট শাখা হিমবাহের হ্ট্টি করেছে। হিমবাছটির নাম মৈয়ান্দি। পবতশৃজ 
দুটির সর্বোচ্চটিকে মৈয়ান্দি পর্বত বল] উচিত ছিল। হয়তো] শিখরটির পূর্বগাত্র 
বেয়ে বেশ কিছু পরিমাণ বরফ ভগীরথ খড়ক হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে বলে পর্বত- 
শিখরের নামকরণ হতে পারেনি। মৈয়ান্দি হিমবাহটি ছোট্ট । টোপে!সীটে 
অবশ্য মৈয়ান্দি বাঁমক লিপিবছ আছে। এই বামক বেশ কিছু পরিমাণ বর্ণ 
সংগ্রহ করে ১৬৮০* ফুট উচ্চতায় গঙ্গোত্রী হিমবাছে মিলিত হয়েছে) 
মৈয়ান্দি বামকের পরই স্বচ্ছন্দ বামক। স্বচ্ছন্দ পবত (২২৫৯) শিখর থেকে 
বরফ নেমে এসে ছোট হিমবাহের সৃস্টি হয়েছে। শ্বচ্ছন্দ পর্বতের উত্তর গিরিশিরায় 
অবস্থিত অনামী শৃঙ্গ (২১৯৯০)। এই শিখরদেশের সঞ্চিত বরফ এসে পুষ্ট 
করেছে শ্বচ্ছন্দ বামককে | এই বামক মুল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়েছে 
১৬১২০ ফুট উচ্চতায় । চৌখাশ্ব! পর্বতমাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শিখর (২২৮৮০ 
ও ২২৪৮৫) থেকে সংগৃহীত বরফের বেশী অংশই গঙ্গোত্রী হিমবাহেই শঞ্চিত 
রয়েছে। হিমবাহের দক্ষিণ পার্খের গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত মান্দানী পর্বত 
€২০৩২*")। মান্দানীর পশ্চিম গিরিশিরায় রয়েছে অনামী শু ১৯৫৬০ ফুট, 
ও ১৯৫৩* ফুট । এই শৃঙ্গের গিরিশিরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই 
গিরিশিরার ওপরেই অবস্থিত স্থমেরু পর্বত (২১৭৭*)। এই সব পর্বভশিখরে 
সঞ্চিত বরফের বেশী অংশই দক্ষিণ দ্রিকের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে মধ্যমহেশ্বর 
উপত্যকায় । গিরিশিরার উত্তর গাত্রের সামান্য বরফই মুল গঙ্গোত্রী হিমবাহে 
সঞ্চিত হয়েছে। মান্দানী পর্বত থেকে শুরু করে মেরু পর্বত পর্যস্ত মোট চারটি 
পর্বতশিখরের সঞ্চিত স্বপ্ন বরফ কোন হিমবাহের স্থষ্টি করতে পারেনি | স্বচ্ছন্দ 
বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে যুল হিমাবাহছের গতি পরিবতিত 
হয়েছে উত্তয় থেকে উত্তর পশ্চিমে । গজোত্রী হিমবাহ-ডৎস স্থান থেকে স্বচ্ছন্দ 
বামকের সঙ্গে সঙ্গম স্তল পর্যস্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় মাইল । এই অংশের চাল 
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১৮০০০ ফুট থেকে ১৬১২* ফুট পর্যন্ত অর্থাৎ ২১২০ ফুট । হিমবাহের বিস্তার এই 
স্থানেই তিন মাইলের মতে! | বরফের গভীরতা বেশী, গ্রাবরেখার পাঁধৰ 

কোথায়ও দৃশ্যমান নয় । উৎস স্থান থেকে মৈয়ান্দি বামকের সংোগ'স্থল পর্যন্ত 
ঢাল বেশী বলে বরফের ফাটল দেখা ঘায়। স্বচ্ছন্দ বাঁমক ও গঙ্গোত্রী ছিমবাহের 
সঙ্গম স্বলে মধ্য গ্রাবরেখার মধ্যে দেখা যাবে ছু তিনটে হিম সরোবর (মূল 71)। 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ পার্থ স্বস্ছন্ন হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার 

বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হনেহে গনহিম্‌ বামক। গঙ্গোত্রী হিষবাহে মিলিত 

হয়েছে ১৫৫০০ ফুট উচ্চতায়। শ্বচ্ছন্দ বামক ও গঙ্গেত্রী হিমবাহের লঙ্গম স্থন 

(১৬১২০) থেকে এই স্থল পর্যন্ত দূরত্ব পাচ মাইল । এঈ পথ অতিক্রম করতে 
হিমবাহকে ৬২০ ফুট ঢালে অবতরণ করতে হয়েছে । গণহিম বামক ও গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের সঙ্গম স্থলের মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো৷ যেন বরফের আস্তরণ 
পেরিয়ে দৃশ্যমান ৷ গনহিম বামকের মধ্য গ্রাবরেখায় ছোট বড় হিম সরোবর 
দেখতে পাওয়া ষায়। এই স্থান থেকেই গঙ্গোী হিমবাহ ধীর বেগে পশ্চিম 

উত্তর দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। প্রায় মাইল চাঁরেক পথ পরিক্রমার 
পর গঙ্জোত্রী হিমবাহ মিলিত হয়েছে দক্ষিণ দিক থেকে আসা কীতি বামক। 
সঙ্গম স্থলের উচ্চতা ১৪৮** ফুট । কীতিন্তভ্ত শিখর বূগল (২০৫২৯ ২০৫- 
১০) গেকে নেমে আসা বরফ থেকেই কীতি বামকেব ৃষ্টি। অবস্ত কেদারনাথ 
পবত (২২৭৭০), কেদারনাথ স্যম্ত (২২৪১০), ভারভ ঘুণ্ট1 পর্বতের (২১৮৫০) 
সঞ্চিত বরফের বেশ কিছু অংশ কাঁতি বামকে মিলিত হয়েছে । এস্াড়াও ভূপ্রপ স্থ 
পর্বতের (২২২১৮ সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ এসে মিলিত হয়েছে কীতিবামকে | 
কীতিবামক .গঙ্গোজ্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে মুল হিমবাহ বরফে পুষ্ট হয়ে 
দ্রুত অবতরণ করেছে পথ ধাত্রার সমাপ্তির সুখে । মাত্র ক্ঠিন মাঠল পথ অর্থাৎ 
১৪৮০০ ফুট থেকে ১২৭৭* ফুট--২০৩০ ফুট অবতরণ। দ্রুত উত্তরণের মুখে 
গঙ্গোন্ত্রী হিম্রবাহের বরফের অবিচ্ছিন্ন ধার! বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে চুরমার হযেছে । 
সেখানে স্থষ্টি হয়েে বিশাল ফাটলের । আর দেই ফাটলের মাঝে মাঝে জমা 
হয়েছে স্তুপীকৃত পার গ্রাবরেখার পাথর গুলে! | মাঝে মাঝে হিমবাহের মধ্যে 
হিম সরোবর দেখতে পাওয়া ঘায়। কীতিবামক ও গঙ্গোত্রী ছিমবাহের সঙ্গম 
স্থলের পরেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ সোজা পশ্চিযাঁভিমুখে অবতরণ করেছে ১২৭৭* 
ফুট উচ্চতায় । এই স্থানেই তুষার সীমার রেখা । বশাল বরফের গুহার ভেতর 
থেকে বরফ গল1 জল ছূর্বার বেগে বেরিয়ে এসে আগীরখীর হ্ষ্ঠি করেছে। 
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কতিবামক ও গল্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে হিমবাছের অস্তিম পর্যায়ে 
বরকের ওপরে শুগীরুত পাথর অসংবদ্ধভাবে ছড়ানো। ছোট বড় অজন্্ পাথরের 
প্রবাহ ঢেউ খেলানে1। যতদূর দুষ্টি পড়ে ততদূরই ঘেন এই বিস্ময়কর দৃশ্য 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ পায়ে পুব ও উত্তর দিক থেকে দুটো বড 
বড় শাখা হিমবাহ এসে মিলিত হয়েছে । এই হমলাহ ছুটির নাম চতুরঙ্গী 
হিমবাহ ৬ রক্তবরণ হিমবাহ । চতুরঙ্জী হিমশাহ প্রায় আটমাইল দীর্ঘ । হিমবাহের 
দক্ষিণ ও উত্তর পার দিয়ে ছোট ছোট হিমবাহ এসে চতুবঙ্গীকে পুষ্ট করেছে। 
চতুরঙীর দক্ষিণ পাশের প্রথম শাখা হিমবাহ বাস্থকী বাহক । বাকী পর্বত 
( ২২২৮৫) ও অন্যান্য অনামী শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফ থেকেই এই ছোট 
বাঁমকের স্ষ্টি। এই বামক প্রায় ১৬০০০ ছুট উচ্চতায় চত্ুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত 
হযেছে । চতুরী ভিমবাহ থেকে বাস্থকী বামকের সঙ্গম স্মলের দূরত্ব প্রায় তিন 
মাইল। বাস্বকী বামক ও চত্রুরঙ্গীর সঙ্গম স্থল থেকে মাইল দেড়েক দূরে সুন্দর 
বামক ও চঠডরঙ্পী হিযবাহের সঙ্গম স্থল। চতুরঙ্জী হিমনাহের শাখাগুলির মধ্যে 
এইটিই সব চাইতে দীর্ঘ। সতোপস্থ পবৰত (২৩২১৩) ও অন্যান্থ অনাশী শৃঙ্গ 
(২২২২১% ২২২১৮), গাগীরথী (১) (২২৪৯৫) পর্বত থেকে আসা বরফ 
এই হিমবাহকে পুষ্ট করেছে। সুন্দর বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্বলের উচ্চতা 
১৬৭০০ ফুট। স্থন্দর ও চতুরঞীর সঙ্গম স্থল থেকে মাইল খানেক দূরে স্থরালয় 
বামক এসে মিলিত হয়েছে চত্ুরঙগীতে। চন্দ্রাপর্বত (২২০৯৩) ও অন্তান্য 
অনামী শূঙ্গ (২২১১৯, ২১৫১২ ২১৪১০ ২১৩৯৭) থেকে নেমে আসা বরফ 
স্থরলয় বামকের কৃষ্টি করেছে। ক্থুরালয় ও চতুত্ঙীর সঙ্গম গ্ছলের উচ্চতা 
১৭৯০৯ | এই সঙ্গম স্থল থেকে ছৃ"মাইল দূরে ১৭৫০০ ফুট উচ্চতায় 
মেতা বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্থল । চতুরক্রী ও আরোয়! জলবিভাজিকার 
ওপরের পর্বত শৃঙ্গ থেকে নেয়ে আসা বরফে পুষ্ট হয়েছে সেতা ও চতুরঙ্গী | সেত। 
বামক ও চতুরজী'র সঙ্গম স্থলের বিপরীত দিকে চতুরঙ্গীর হিমবাহের উত্তর পাশে 
অবাঁস্থত কালিন্দী বামক। কালিন্দ_ী ও কয়েকটি স্নামী শরঙ্গ থেকে নেমে 
আসা বরফ থেকে এই ছোট্ট হিমবাহ ২ হয়েছে | হিমবাহের উত্স স্থানের কাছ 
থেকে চতুরঙ্ষী-আরোয়। জুল-বিভাজিকার সব চাইতে নিয়তম অংশ ১৯৫১০ | 
গঙ্গোত্রী ও চতুরজী অতিক্রম করে আরোয়ায় অবতরণের একমাঞ্জ পথ 
কালিন্দী খাল। চতুরঙী ও কালিন্দী বামকের সঙ্গম স্থলের উচ্চত] প্রাক 
১৮*০০ ফুট । স্থরলিয় বামক ও চতুরঙ্গীর সংঘোগ স্থলের বিপ্রীত দিকে 


১৮৮ গজণ 


চতুরঙ্গীর উত্তর পাশে অবস্থিত খালিপেট বামক | চতুরঙ্গীর সঙ্গে এই বামকের 
সঙ্গম স্থলের উচ্চতা! প্রায় ১৭*০০ ফুট। কতগুলে। অনামী শু থেকে নেমে 
আসা বরফ থেকেই খালিপেট বামকের সৃষ্টি হয়েছে। 

চতুরঙী হিমবাছের উৎস স্থলের উচ্চ পর্বতশিখর খুবই কম। তবে সেতা ও 
বালিন্দী বামকের প্রভৃত বরফে এই হিমবাহের উৎসস্থল পুষ্ট । ছয়টি শাখা 
হিমবাহের বরফ এসে ঢে পড়েছে চতুরঙ্গীতে। শাখা হিমবাহগুলির গ্রাব- 
রেখার বিচিত্র বনের পাথর এসে পড়েছে চতুরজীতে | শাখ] হিমবাহগুলির গ্রাব- 
রেখার বিচিত্র বর্ণের পাথর এসে চতুবঙ্গী হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে । এই সঞ্চিত 
পাথর মূল হিমবাহ ছার বাঠিত হয়েছে ধীর বেগে। গ্রাবরেখার বিচিত্র বর্ণের 
পাথরের জন্যই হিমবাছের নাধ চতুরঙ্গী হিমবাহ 

গঙ্গোজ্রী হিমবাতের উত্তরের পাশ্ব গ্রাবরেখার পাশ কাটিয়ে উত্তর দ্দিক 
থেকে এসেছে রক্তবরণ হিমবাহ । গ্রাবরেখাঁর পাথরগুলো। লালরঙের কন্া 
হিমবাহের এই নামকরণ। প্রায় ছষ মাইল দীর্থ এই হিমবাহের সঙ্গে নীলাম্বর 
বামক, পিলাপানি বামক, শ্বেতবরণ বাক, অনামী বামক ও থেলু বামক 
পাঁচটি ববফের ধাবায় বক্তবরণ পুষ্ট হয়েছে । বক্ত বরণের উৎস স্থলে রয়েছে 
শ্রীকৈলাস (২২৭৪২), অনামী শর (২১৫১২, ২১৫৪৯) | উৎস স্কল থেকে 
মাইল দেডেক দক্ষিণে নীলাম্বর বামক  রক্তবরণের সংযোগ স্বলের উচ্চতা 
প্রায় ১৭৫০০ ফুট । নীলাম্বর বাঁমক পূর্বদিকে অনামী শুজের (২২২৯৮, ২২১৭৯ 
২১৫৯০ ২১৯৯০) বরফে পুষ্ট | রাক্রবরণ ভিমবাহ উত্তর দিক থেকে উৎসারিত 
হয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে তিন মাইল পথ | তারপর পর্বদিক থেকে আস! 
পিলাপানি বামকের গ্ভৃত বরফের ভাবে পুষ্ট হয়ে রক্তববণ গতিপথ পরিবন্ভিত 
হয়ে সোঙ্জা পশ্চিয়ে তিন 2াইল পর্যস্থ পথ শ্দতিক্রম করে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় 
নি£শেষিত হয়েছে । চিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা অপরূপ বরফের গুহ। দৃশ্যমান 
সেই গুহাকে প্রকৃত গোমুখ বলে মনে তয়। এই গুহামুখ থেকে জলধার। কালী 
গজ! নামে এ্রবাহিত হয়ে মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিয়ে গিয়েছে। 

পিলাপানি বামকের উৎপ স্থানে রয়েছে অনামী শরঙ্গ (২২০১০ ২২*৮০)। 
রক্তবরণ হিম্বাহের উত্তর পাশে অবস্থিত অনামী বামক ওরক্তবরণের সজম স্থল। 
পিলাপানি ও অনামী বাষকের সঙ্গে রক্তবরণের সঙ্গম স্থলের উচ্চত। ষথাক্রমে 
১৬৫০* ফুট ও ১৬০০৭ ফুট। অনামী বাঁমকের উত্দ স্থলে অনামী শৃঙ্গ ( ২০১৭৭ 
ফুট ) থেকে স্বল্প বরফ সঞ্চিত হয়ে নেমে এসেছে পর্বতগাত্র বেয়ে। অনামী 


গঙ্গা ১৮৯ 


বামক ও রক্তবরণের সঙ্গম স্থল থেকে প্রায় মাইল দুয়েক পশ্চিয়ে ১৫৫৯০ ফুণ্ট 
উচ্চতায় রয়েছে শ্বেতবরণ বামক ও রক্তবরণের সঙ্গম স্থল। শ্বেতবরণ মোটামুটি 
দীর্ঘ শাখা! হিমবাহ | এই হিমবাহের উৎস স্থলে রয়েছে স্থদর্শন পর্বত (২১৩৫৭ 
ফুট), অনামী শৃঙ্গগুলি ( ২০৮০০ ফুট, ২১৮৫০ ফুট ২১৭১০ ফুট )। রক্তবরণ 
হিমবাহের সর্বশেষ শাখ! হিমবাহের নাম-_-খেলু বামক। মৃতপ্রার স্তিমিত 
হিমবাহের সাউট বহুদূরে পিছিয়ে গিয়েছে । সেখান থেকে জলধার1 এসে মিলিত 
হয়েছে কালীগঙ্গায় । থেলু ধার! রক্তবরণ উপত্যকার অনেক অংশঈ সিক্ত করে 
রেখেছে । থেলু বামকের উৎস স্থলে অবস্থিত থেলু পর্বত, তার উচ্চতা! ২০০০০ 
ফুটের চাইতেও কম । 


মূল গঙ্গোত্রী হিমবাছের বরফের ধারা অব্যাহত রেখেছে ছ'টি বড় শাখা 
হিমবাহ ও এগারোটি ভোট ছোট শাখা হিমলাত | বদ্রীনাথ বা চৌখাগ্বা! পর্বভ- 
মালার প্রথম ও দ্বিতীয় শুঙ্গের পশ্চিম ঢাল বেয়ে প্রভূত বরফ নেমে এসেছে 
২০০০ ফুট থেকে ১৮০** ফুটে । এই খাড়! ঢালেই গঙ্গোত্রী হিমবাহের জন্ম | 
চৌখাম্ব! পৰতমালার প্রথম ও দ্বিতীয় শিখরের উত্তর গিরিশির? দুর্ভেছ্ প্রাচীরের 
মতো এগিয়ে 'গয়েছে স্থদূর তিব্বত লীমান্ত পর্যন্ত । এই গিরিশিরার ওপরে 
২২০০ ফুটেরও বেশী উচ্চত। বিশিষ্ট চারটি পর্বতশঙ্গ রয়েছে । আটটি রয়েছে 
২১০০০ ফুটের বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশুঙ্গ, আর সর্বসাকুল্যে ২০,০০৯ 
ফুটেরও বেশী উচ্চত! বিশিষ্ট পবতশূঙ্গ রয়েছে দশটি । এই দীর্ঘ গিরিশিরার 
মধ্যে সর্বনিয় অংশে ১৮৮৪* ফুট উচ্চতা! বিশিষ্ট পর্বতশঙ্গ রয়েছে । তার দক্ষিণে 
গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত রয়েছে ১৮০০০ ফুট উচ্চ কল্‌! চৌখাম্ব পর্বত- 
মালার দ্বীর্ঘ গিরিশিরার উত্তর প্রাস্তে রয়েছে -৯৫১০ ফুট উচ্চত1 বিশিষ্ট গিরি- 
পথ। সেই গিরিপথের নাম কালিন্দী খাল! ১৮০৯০ ফুট উচচ কলের পূর্ব ঢালে 
ভাগীরথ খড়ক হিমবাহ | ১৯১২ সনে মিড সাহেব এই কলে আরোহণ করে 
পশ্চিম ঢাল বেয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণের চেষ্টা করেছিলেন । ১৯৩৪ সনে 
প্রখ্যাত পর্বতারোহী এরিক শিপটন ও টিলম্যান এই মিডদ কলে আরোহণ 
করে অপর পার্খে অবতরণ করতে পারেন নি সাংঘান্তিক্ন বিপজ্জনক 
হিমপ্রপাত অতিক্রম করে। ফলে ভগীরথ খড়ক হিমবাহ থেকে সোজা উত্তরে 
অগ্রসর হয়ে কয়েকটি উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন আরোয়া 
উপত্যকায় । সেখান থেকে কালিন্দী খাল অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন 


১৪০৩ গঙ্গ 


চতুরঙ্গী হিমবাহে। চতুরজী হিমবাহ পথে শিপটন ও টিলম্যান অবশেষে পৌছে 
গিয়েছিলেন গোমুখ | চৌখাম্ব। পর্বতমালার তৃতীয় ও চতুর্থ শুঙ্গের দীর্ঘ গিরি- 
শিরা পশ্চিম থেকে পশ্চিম, পশ্চিম উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে বিশাল প্রাচীরের ক্যহি 
করে। এই প্রাচীরের ওপরে রয়েছে ২২০০০ ফুটেরও উচ্চত। বিশিষ্ট তিনটি 
পর্বতশৃঙগ, ২১০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চভা বিশিষ্ট ছুটি পবতশূঙ্গ ও ২০,০০০ 
ফুটের বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট সাহটি পর্তশরঙ্গ। এঃসব পর্বতশিখর যুক্ত দীর্ঘ 
গিরিশিরার দক্ষিণ ঢালে মধ্যযহেশ্বর উপত্যকা ও মন্দাকিনী উপত্যক]। 
গিরিশিরার উত্তর ঢালে গঙ্জোত্রী উপত্যক্চ1। এউ দীর্ঘ জল-বিনভ্তাজিকার মধ্যে 
দু-একটি স্ব।নে গিরিশিরার সবাঁনয় অংশের উচ্চতা ১৮*০০ ফুটেরও বেশী। এই 
অংশে কোন গিরিপথ নে৯, তাই গঙ্জোত্রী উপত্যাক1 পেকে সোজা মন্দাকিনী 
উপত্যকায় অবতরণ সম্ভণ নয়। চৌখাপা' বা পন্রীনাথ পর্বতম্বালার বিশাল 
গিরি প্রাকার উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে দুটি পথক জল বিভাজিকার সৃষ্টি 
করেছে । এই জল-বিভাজিক] ছুটির পশ্চিয ও উত্তর ঢাল ধেয়ে সমস্ত বরফ 
অবতরণ করেছে গঙ্গোত্রী হিমবাতে | বর্ষা ও শীতের তুষারপাতে পুষ্ট গঙ্গোত্রী 
হিমবাতের ধারা অব্যাহত রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে । এই দীর্ঘ হিমবাহের প্রান্তিক 
গ্রাবরেখায় বরফ গলে স্ষ্ট হয়েছে ভাগীরথী | স্থদূর অতীত যুগের তীর্থস্থান 
বন্রীনারায়ণ ও কেদারনাণ ছুটি ঈল-বিভাপ্সিকাফ অবপ্ভিত | 

গঙ্গোত্রী হিমবাহের অফুবস্ত বরফ সংগৃহীত হয় অনেকগুলে পবতশিখর 
থেকে । মে. জুন, জুলাই মাসে মৌন্মী বায়ু সমস্ত বাধা বিপত্তি অভিক্রম 
করে দক্ষিণ দিক থেকে মোজা উত্তরে প্রতিহত তয় দীর্ঘ গিধিশিরায়। ফলে 
প্রচুর তুষারপাত হয় গিরিশিরাদ « উচ্চ গিরিশিপর গুলোর উপরে । শীতের 
তুধারও সঞ্চিত হতে থাকে । সেগুলে। অবশেষে হিমানী সম্প্রপাতের সঙ্গে 
হিমবাহগুলিতে সঞ্চিত হয়। এতসব সঞ্চিত তুষার প্রচণ্ড শেত্য প্রবাঞের ফলে 
পুনরায় ঘনীভূত হয়ে কঠিন বরফে রূপাস্তারত হয় । এই বরফ গঙ্গোত্রী হিমবাহ 
ও তার শাখা-প্রশাখার বিশাল আধার। সেখানে সঞ্চিত প্রভৃত বরফ ধীর 
বেগে অবতরণ করতেথাকে । ভৌগোলিক বস্থান, প্রাকুতক পরিবেশ গঙ্গোআ্রী 
হিমবাহের বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে । গঙ্গার অন্যান্ত শাখার হিমনাহ- 
গুলে! বিশাল নয় বলেই এত বেণী পরিমাণ বরফ সংগ্রহ কবে হিষবাহের 
নিয়মিত প্রবাহ অব্যাহত রাখতে পারে কিনা সন্দেহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় এই জন্যই । 


গজা 


১. গঙ্গোত্রী হিমবাহ দৈর্ঘ্য ূ 


শাখ। হিমবাহগুলির 


নাম 
চতুরজী হিমবাহ 
কালিন্দী বামক 
সেত। বামক 
খালিপেট বামক 
স্করানয় বাক 


স্ন্দর বামক 


বাস্থকী বামক 
রক্তবরণ হিমবাহ 
নীলাম্বর বামক 
পিলাপানি বামক 
শ্বেতবরণ বামক 


অনামী বামক 


গ্রস্থ 
াউট 


১৪৯১ 


১৮ মাইল 
৩ মাইল 
১২৭৭৯ ফুট 


স্থায়ী তুষারক্ষেত্রের আনুমানিক উচ্চতা  :৬০** ফুট 
হিমবাহের উৎস স্থলের উচ্চতা ৮০০৯ ফুট 
উৎস স্থানের পবতশূঙ্গ বন্্রীনাথ পরত (:) ২৩৪২৭ ফুট 


দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
(মাইল) ।মাইল) 
৮ ১৭৫ 

ক ০২৫ 

৯ ০২৫ 
১৫০ ০২৫ 
২০৩ ০%৫০ 
৩৫৩ ০৭৫ 
০ ৭৫ 5 ২৫ 
৬৫ ১৫০ 
১৫০ ৬২৫ 
১৫০ ৬২৫ 
৫৩ ৩৫০ 
৯ ৩২৫ 


(২ ২৩১৯০ ফুট 
হিমবাছের উৎস স্থলের পর্বতশুল গুলির 
পরিচয় ও উচ্চতা 
অনামী শৃঙ্গ ২১১৪০ ফুট 
কালিম্দী পরত ২**১৯ ফুট 
অনামী শঙ্গ ২০২০০ ফুট, ২০৮৪০ ফুট 
অনামী শৃঙ্গ ২০২৭০ ফুট 
চন্দ্রা পর্বত ২২৭৭৩ ফুট, অনামী শৃজ 
২২২২১ ফুট, ২১৫১২ ফুট 
সতোপস্থ পর্বত ২৩২১২ ফুট, অনামী শু 
২২২২১ ফুট, ২১৭৪০ ফুট, ভাগীরণী 
পর্বত (১) ২২৪৯৬ ফুট, অনামী শৃঙ্গ 
২২২১০ ফুট 
বান্থকী পর্বত ২২২৮৫ ফুট, অনামী শু 
২১৯৯০ ফুট 
শ্রীকৈলাস পর্বত ২২৭৪২ ফুট, অনামী 
শৃঙ্গ ২১৫১২ ফুট, ২১৫৪০ ফুট 
অনামী শুঙ্গ ২২১০০ ফুট, ২২২৯৮ ফুট, 
২১২৫০ ফুট, ২১৯৯০ ফুট 
অনামী শ্রঙ্গ ২২০৮০ ফুট, ২২০১০ ফুট, 
২০৯৯০ ফুট 
সুদর্শন পর্বত ২১৩৫০ ফুট, অনামী শু 
২১৮৫০ ফুট, ২০৮০০ ফুট 
অনামী শৃঙ্গ ২০১৭* ফুট 


১৪২ 


থেন বামক 


মেয়ান্দি বামক 
স্বচ্ছন্দ বামক 


গনহিষ বামক 


কীতি বামক 


৬৭৫ 
১৫০ 
২৫৩ 


২০০ 


৩৭৫০ 


গঙ্গা 


৬২৫ অনাষী শু ২৬৯৩৩ ছুট 


০২৫ 
৬৫ 


ঙ 


অনামী শৃঙ্গ ২২৩২৯ ছুট, ২১৯৫৯ ফুট 
স্বচ্ছন্দ পর্বত ২২*৫* ফুট, অনামী শূজ 
২১৯৯০ ফুট 

খরচা কুণগ্ড ২১৬৯৫ ফুট 

কীতিস্তম্ত (১) ২০৯৭৯ ফুট, (২) ২০৫২০ 
ফুট, ভারত ঘণ্টা ২১৫৮* ফুট, কেদারনাথ 
পর্বত ২২৭৭০ ফুট, কেদারনাথ স্তস্ত 
২২৪১০ ফুট 


গঙ্গোত্রী ও অলকানন্দ। জল-বিভাজিকার ওপরে দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত পর্বত 


শিখরগুলির পরিচয় ও উচ্চতা] £_- 
২৩৯০* ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শিখর 
বন্্রীনাথ বা চৌখাঘ্বা (১) ২৩৪২০ ফুট 
ছুটি (২) ২৩১৯০ ফ্ষুট 


২২০০০ ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ ২২১২০ ফুট 
চারটি 


২২৩২৯ স্ষুট 


২২১১০ ফুট 
স্বচ্ছন্দ পর্বত ২২০৫০ ফুট 


২১০০* ছুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শর ২১৩১০ ফুট 


আটটি 


২১৯৫* ফুট 
২১৯৯০ ফুট 
২১৯৮০ স্কুট 
২১৯৭০ ফুট 
২১৪১৯ ফুট 
২১৫১২ স্কুট 
২১১৪৯ স্কট 


২০১৩০০০ ফুটের বেঈী উচ্চত। বিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ ২৪৮৪৩ ফুট 


২০২৮০ ফুট 
২৪০২৩ ফুট 
২০২৮২ ফুট 


১৯৩ 


২০৬০০ ফুট 
২০৬৪০ ফুট 
২০৬৬০ ফুট 
২০৪৪০ ফুট 
২০৩১০ ফুট 
২০৭০৭ ফুট 


গঙ্গোত্রী মন্দাকিনী জলবিভাজিকার ওপর দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত পর্বত 


২২৪৮৫ ফুট 
২২৭৭০ ফুট 
২১১১০ ফুট 
২১৫৮০ ফুট 
২০৩২০ ফুট 
২০৭৭০ ফুট 


শিখরগুলির পরিচয় ও উচ্চতা : 
১১০০৩ ফুটের ওপরে তিনটি পর্বতশিখর- চৌখাস্বা (৩) ২২৮৮০ ফুট 
(৪) 

কেদারনাথ পর্বত 

১১০০০ ফুটের ওপরে ছুটি পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ 

১০০০০ ফুটের ওপরে সাতটি পর্বতশিখর-_মান্দানী পর্বত 
সুমের পর্বত 
অনামী শৃঙ্ন 


১৩ 


২০৫৭০ ফুট 
২০৫২০ ফুট 
২০০২০ ফুট 
১০০৪০ ফুট 
২০৬৭০ ফুট 


॥ ১৬ ॥ 
বিষুংপাদার্ঘয সম্ভৃতা গঙ্গা ত্রিপথগাম়িনী | 
ভাগারথী, ভোগবতী, জাহুবী ত্রিদেশশ্বরী ॥ 
(গঙ্গাস্তোত্র ) 
অতীত যুগের পুণ্যার্থী নরনারী বিশ্বাস করতেন- গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ 
করলে সর্ব পাপ তাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। গঙ্গা এমনি পবিভ্র। এই 
নদীর তীরে তাই সম্ভবত সে-যুগের মুমুক্ষ মাহ্ষ অগণিত মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । পবিত্র তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হযেছিল কালক্রমে | গঙ্গার 
কূলে কূলে ঘেমন অসংখা মন্দির স্থাপিত হয়ে তীর্থভূমি বলে চিহ্ছিত হয়েছিল, 
তেমনি গঙ্জার তিনটি মুখা ধারার উৎস স্থলের সন্নিকটে- দুর্গম হিমালয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । সেই তীর্ঘগুলির নাম 
বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রী | হিমালয়ের তুষার সীমানার সন্নিকটে 
অবস্থিত তিন তীর্থের একস্থান থেকে অপর তীর্থস্থানের সোজাস্থজির দূরত্ব কম 
হলেও, সহজ ও সম্ভাবা পথ দীর্ঘ । তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের গিরিশিরা দীর্ঘ 
প্রাচীরের মতো অবনোধ করে রেখেছে এই সব মন্দিরগুলে'কে । সেই সব 
মন্দিরের পুরোহিত পুজো সম্পন্ন করতেন নিয়মিতভাবে । প্রাচীনকালের তীর্থ 
যাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে একই পুরোহিত এই সব মন্ৰির- 
গুলোর পুজো সম্পন্ন করতেন । অর্থাৎ একই পুরোহিত গঙ্গোত্রী মন্দিরের 
পুজো সম্পন্ন করে যেতেন বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো সম্পন্ন করতে । অথবা 
বন্রীনাথ মন্দিরে পুজো সম্পন্ন করে পুরোহিত যেতেন কেদারনাথ মন্দিরে পুজো 
সম্পন্ন করতে । সে ধুগে ছুর্গম পথ অতিক্রম করবার জন্য যানবাহন কিছুই 
ছিল না। পদ-যাত্রাই ছিল একমাত্র সম্বল, দীর্ঘপথ অতিক্রম করবার জন্য! 
সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে তখনকার যুগে একই বৎসরে এই তিন তীর্থ দর্শন 
অসম্ভব হতো । দুর্গম ও দীর্ঘপথ, বিপজ্জনক পরিবেশের মধো পদযাত্রা! মন্থর 
হতে মন্থরতর হতো। সে ক্ষেত্রে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই পুরোহিত 
হিমালয়ের তিন তীর্থে যাওয়া ও পুজে! সম্পন্ন করার কিংবদস্তী তীর্ঘযাত্রীদের 
মুখে মুখে প্রচলিত ছিল । তীর্ঘযাত্রীদের বিশ্বাসের মূলে কোন তথ্য ছিল 
না। তারা মনে করতেন সাধু সন্গ্যাসীরা ও দুর্গম তীর্থের মন্দিরে অবস্থানরত 
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পুরোহিত নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী । অলৌকিক শক্তি- 
বলে পুরোহিত হয়তো বা অসম্ভবকে সম্ভব করতেন। কেউ কেউ মনে 
করতেন-_-এই তিন তীর্থের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চ হিমালযের গিরিপখ- 
গুলোর | তষরাবুত গিরিপথ অতিক্রম করে এক তীর্থ থেকে অপর তীর্থে 
যাতায়াত করতেন মন্দিবুলোর পুরোহিত । এই পথ ধবেই শাতাগ্লাত কবতেন 
সাধ সন্নাপীর দল | 

গঙ্গার মুশা তিনটি ধারাঁভাগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দকিনী । এই 
ধারাগুলির উৎস মুখের সন্নিকটে গঙ্গোব্রীর মন্দি, বদ্রীনাথ ও কেদরনাখের 
মন্দির । ভাগীরথীব উৎ্প স্থান থেকে অলকানন্দার উৎস স্থান পর্যস এবং 
অলকানন্দার উৎস স্থান থেকে মন্দাকিনীর উৎস স্তান পধন্ত সমস অঞ্চল 
ভষরাবুত পবতমালা দ্বারা বেষ্টিত | সেই পর্বতমালার দীর্ঘ গিরিশিরা গুলো! 
উৎস স্থানগুলোকে ক্ৃউচ্চ দুর্সপ্রকারের মতো বেষ্টন করে রেখেছে। সাধু 
সন্যাসীরা ও মন্দিরের পুরোহিত হয়তো বা তষরাবৃত গিরশিরর মাঝখানে 
কোথায়ও কোন সপহজসাধ্য সংক্ষিপ্ত গিরিপথ অনুসরণ করে খাতায় করতেন 
এই তীর্ঘগ্ুলিতে । সেই গারপথ হয়তো বা সাধারণ তীর্থযাত্রীদের অগম) ও 
অজ্ঞাত! পরবর্তীকালে সেই গিরিপথ অপবাবহারের ফলে অথবা 
ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবঙনের ফলে অবাবহার্য হলে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
প্রাচীনকালের বুদ্ধ পাহাডী মানুষদের মধে, এই লুপ্ত গিরিপথের কাহিনী 
প্রচলিত ছিল৷ সুদূর অতীত যুগ ধরে হাজার হাজার তীর্থধাত্রী এই তিন 
শীর্থে মাত্রা করতেন ভারতের দুর দুরান্ত থেকে এসে । এমন কি সিংহল, 
ব্রদ্ধদেশ থেকেও আসতেন তীথঘ।ত্রীর দল । সমতলের মানুষ এক বৎ্পরের 
মধ্যে কেদারনাথ-বন্রীনাথ দর্শন করতে পারতেন হয়তো । কিন্ত সেই নৃৎসরই 
গঙ্গোত্রী দর্শন করা সহজসাধ্য ছিল না। এর মধ্যেই বা আসতো- ঝাড়, বুষ্টি, 
তুষারপাত হয়ে পথঘাট বিপজ্জনক হতো সর্বেপ!র ধস নেমে পাহাড়ের 
পায়ে-চলা পথ বন্ধ হয়ে যেতো । হিমালয়ে পায়ে-চলা দুর্গম পথ ভেঙে-্চুরে 
তীর্থযাত্রীদের পথ-চলা ব্যাহত করতো! । বর্ধার মাস ছুয়েক পরই শীতের শুরু, 
শীতের তৃষারপাত এসে পথের চিহ্ন মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো । মে মাস 
থেকে অক্টোবর এই ছয় মাসই তীর্ঘযাত্র! অব্যাহত থাকতো! । অবশ্ট এর 
মধ্যে বর্ষা, দৈবছুবিপাকে পথঘাট ভেঙে গেলে যাত্রার সময় আরও সংক্ষিপ্ত 
হতো । এই তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করতেন-_হিমালয়ের দুর্গম পথ বেয়ে 
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শুধুমাত্র সিদ্ধ মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত-_এক তীর্থ থেকে 
অপর তীর্থে যাতায়াত করতেন অল্প সময়ের মধ্যে । 

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে বিদেশী ভ্রমণকারীরাও হয়তো এই ধরনের 
বিম্ময়কর কাহিনী শুনতেন তীর্ঘযাত্রী আর স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে । 
১৬২৪, ১৬৩১ ও ১৭১৫ সনে পতুগীজ মিশনারীরা বন্রীনাথ দিয়ে মানা 
গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন । ১৮০৮ সনে ওয়েব ও 
রাপার গঙ্গোত্রীর পথে গিয়েছিলেন । সেখান থেকে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। 
হিমালয়ের তীর্থপথে নানা কাহিনী শুনেছিলেন তারা পথযাত্রীদের কাছ 
থেকে । প্রায় চার পাঁচশ বৎসর পূর্বে হিমালয় ভ্রমণ অতান্ত বিপদসস্কুল ছিল । 
কচ্ডসাধন৷ করে, মৃত্তাভয় তুচ্ছ করে তীর্ঘযাত্রীরা এই তীর্থে পৌছে যাঁওয়াকেই 
অনেক ক্ষেত্রে অলৌকফিক বলে মনে করতেন । 

সম্ভবত এই ধরনের নানা জনশ্রুতি প্রখ্যাত পর্যতারোহী অভিযাত্রী সি. 
এফ. মিডকেও আকৃষ্ট করেছিল | ১৯১২ সনে মিডসাহেব ছুজন পর্বতারোহী 
সঙ্গী ও শেরপা], বন্রীনাথ থেকে যাত্রা করেছিলেন অলকানন্দার উৎসের 
দিকে ৷ তার বিশ্বাস, বদ্রীনাথ থেকে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে উৎস- 
স্থলে পৌছে যাঁওয়া যাবে অতি সহজেই | সেখান থেকে এগিষে গিয়ে সামনের 
গিরিশিরা অতিন্রম করে পৌঁছে যাঁওয়া সম্ভন হবে গঙ্গোত্রী হিমবাহে ! পঙ্গোত্রী 
' হিমবাহ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারলেও গঙ্গার উতৎ্সস্থলে পৌছে যাওয়া 
সহজসাধ্য হবে । সেখান থেকে গঙ্গোত্রী পৌছে যাওয়া অত্যন্ত সহজ হবে। 
অলকানন্দার উতস স্থল থেকে হিমবাহ বেষে অগ্রসর হলে সামনের গিরিশিখার 
শীর্ষে উঠবার সহজ সাধ্য গিরিপথের সন্ধান খুঁজে বার করতে হবে| মিডসাহেব 
মনে করতেন-_-সেই প্রাচীন যুগের লুণ্ত গিরিপথ নেয়েই ছুঃপাহসী পুজারী 
ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গোত্রী থেকে আসতেন বদ্রীনাথ। অথবা বদ্রীনাথ 
থেকে এই গিরিপথ বেষেই গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণ করে পৌছে যেতেন 
গঙ্গার উৎস স্থলে । স্থানীয় অধিবাসী ও পাহাড়ী মান্ধষদের কাছ থেকেও 
হয়তো এই অতীত যুগের লুপ্ত গিরিপখের হদিস্‌ করেছিলেন নিশ্চই | যে যুগের 
হারানো গিরিপথের সন্ধান পুনরুদ্ধার করতে পারলে ভাগীরথী-অলকান্দার জল- 
বিভাজিকা অত্তিত্রম করে সহজেই পৌছে যাওয়া যাবে গঙ্গোত্রী । মিভসাহেব 
দলবল নিয়ে বদ্রীনাথ থেকে মানাগ্রামে পৌছে গিয়েছিলেন আলকানন্দার 
ধারা অন্সরণ করে! এই পথ দীর্ঘ ও সুদুর অতীত যুগের । তীর্ঘঘাত্রীরা 
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এই পথ বেয়ে মানা গিরিপথ অতিক্রম করে পৌছে যেতেন তিব্বতে | সেখান 
থেকে তারা পৌছে যেতেন কৈলাশ ও মানস-সরোবর | এই পথ বেঘেই 
তিব্বতী নাবসাধীরা আসতো ভারতবর্ষে | 

মিডসাহেব মানা গ্রাম পৌছে গিয়েছিলেন অলকাননার ওপরকার ঝুলন্ত 
সেত পেরিয়ে । মানগ্রাম থেকে পৌছে গিয়েছিলেন বস্তধারা। বন্গুধারার 
সন্দর প্রপাত তাকে মুগ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই | বন্্ধারা থেকে কয়েক শ' ফুট 
অবতরণ, তারপর অলকানন্দার ধারা অন্ুপরণ করে পৌছে 1গয়েছিলেন উত্স- 
স্থলে-_-ভগীরথ খড়ক |হমবাহের স্াউটের সামনে । দেখান থেকে সামান্ত 
উচ্চতায় মিভসাছেব সেদিনের পদযাত্রা সমাপ্ত করে প্রথম শিবির স্থাপন 
করেছিলেন । ভগীরথ খড়ক হিমবাহের গ্রাবরেখার অপমান পাথর | তবু 
তার মধে'ই দেখা গিয়েছিল পথের ক্ষীণ রেখা ! এই পথ অন্থসরণ করে মেষ- 
পালকরা এগিয়ে যেতো তুষ!র পীমার ওপরে । এই পথচিহু লক্ষা রেখে 
তীর্ঘযাত্রীর! সুদূর অতীতে যেতো সত্যপদ বা ঘতোপন্থ হদে । মিডসাহের যেন 
অতাঁত যুগের স্বাক্ষর খুঁজে পেয়েছিলেন | পরদিন ভোর হতেই দলবল নিয়ে 
এগিয়ে গিয়েছিলেন মাইল ছয়েক দূরে । গ্রাবরেখার অসমান পাথরের ঢাল 
বেষে এগিয়ে মোটামুটি স্বন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড খুজে পেয়েছিলেন । মানা 
গ্রামের অধিবাসী জন কয়েক এসেছিল মিড সাহেবের সঙ্গে মল বইতে আর 
পথ প্রদর্শকের কাজ করতে । তরাই দেখিয়ে দিয়েছিল বকৃরিওয়ালাদের 
রাত্রবাসের নিরাপদ স্থান। মিড. সেখানে ছু'নম্বর শিবির স্থাপন করে- 
ছিলেন । শিবিরের স্থান থেকেই 1হমবাহ্র ওপর দিম়ে মাইল খানেক এগিয়ে 
গেলেই দক্ষিণ দিক থেকে আসা শাখা হিমবাহের সংমোগস্থল | শাখা 
হিমবাহের পাশ্বদেশের পশ্চিমে বিশ।ল গিরিশিরা সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে 
প্রসারিত হয়ে যেন বিশাল প্রাচীরের স্ষ্টি করেছে । গিরিশিরার দক্ষিণ প্রান্তে 
বন্ত্রীনাথ পধতমালার ছুটি শিখর । শিখর ছুটির সন্গিকটেই গিরিশিরার ওপরে 
দেখা যাচ্ছিল একটি অনামী শৃঙ্গ যার উচ্চতা আনুমানিক ২২২১০ ফুট । 
অনামী শিখরের ঢালু অংশ পেরুলেই অপর একটি ছোট পর্বত শূঙ্গ ( ১৮৮৪০ 
ফুট) মাথা উচু করে ছিল। মিডসাহেন প্রাথমিক পধবেক্ষণে অশ্রমান 
করেছিলেন বে-_অনামী শৃঙ্গ ( ২২২১০ ফুট ) ও ছেট পর্বত শূর্জের ( ১৮৮৪০ 
ফুট ) সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার সবচাইতে চালু অংশের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটের 
চাইতে সামান্ত বেশী হওয়াই সম্ভব। এই ঢালু অংশে পৌছে যেতে পারলেই 


হয়তো গিরিশিরার অপর পার্ে অবস্থিত গঙ্গোত্রী হিমনাহে অবতরণ সম্ভব 
হতে পারে | মিডসাহেব ভেবেছিলেন পথের নিশানা বুঝি পাওয়া গিয়েছে । 
অলকানন্দী উপতাক1 থেকে গঙ্গোত্রী উপত্াকায় পৌছে যাবার সহজ ও 
সংক্ষিপ পথই তো সুদুর অতীতের লুণ্ত গিরিপথ | 

ছু নম্বর শিবির থেকেই স্থানীয় মালবাহীদের মজুরী মিটিয়ে ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন প্রায় সন কজনকেই । তারপর দুজন শেরপ। ও জঙ্গী পর্বতারোহীদের 
(নয়ে দক্ষিণ দিক থেকে আসা শাখা হিশবাহের উৎসস্থলের সঙ্গিকটে এাগয়ে 
যেতে শুরু করেছিলেন । উৎসের মুখের কাছে বরফের ঢাল বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
ভিমবাহের মুখের দিকটার নরফেপ অবস্থা দেখা খাচ্ছিল খুবই বিপজ্জনক । 
মি৬্সাহেব বুঝতে পেগেছিলেন থে শাখ।াহমবাহের সমস্ত বরফই নেমে 
এসেছে গিরিাশর|র ঢালু অংশ থেকে | পেই ঢালু অংশের ওপরে আরোহণ 
করাই স্থির করেছিলেন মডসাহেব | শাখ! হিমনাহের উৎসপ্কানটিতে ছিল 
বিপজ্জনক হিমপ্রপ1ত 1 শেহ হিমপ্রপাতের ভাঙাচোরা বরফের ওপর |দয়ে 
মিডপ।হেব নিজের জীবন বিপন্ন করেও পৌছে ।গয়েছিলেন ১৮০০০ ফুট 
উচ্চতার । গারাশরার ওপরে উঠে বঝতে পেরোছলেন থে এটি আদৌ 
[গারপথ নয় । বড়জোর একে কল্‌ (০০1) বলা থেতে পারে। কল্‌ 
আঁওঞম করে অপর পাশ্বে অবতরণ কা অসম্ভব । কারণ, কলের ওপর 
দিক থেকে ভয়াবহ বরফের ঢ।ল নেমে গিয়েছে ওপাশে পাশ্চম দিকটায় | 
আকাশ পরিষ্কার [ছল। [মডসাহেব ভালভাবে পধবেক্ষণ করোছলেন। 
বরফের ঢাল দাক্ষণে বন্রীনাথ (শিখরের গা বেয়ে নেমে এসেছে গাঁরশিরার 
ওপরে । সেখান থেকে প্রায় সমস্ত বরফই যেন নেমে গিয়েছে পরত 
[শখরের পশ্চিম ঢাল বেয়ে! পশ্চিম ঢালে নেমে আসা বরফ এক বিশাল 
ও ভয়াবহ হিমপ্রপাতের ক্ষ্টি করেছে । মিভসাহেব বুঝেছিলেন এই 
হিম প্রপ। হহ গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসমুখ | হতাশ হয়েছিলেন মিডসাহেব | 
কোথায় খেই পুপ্ু গিরিপথ যে ।গরিপথ অতিক্রম করে অতীতযুগের দুঃসাহসী 
পূজারী ও সাগুপনাণসী বদ্রীনাথ থেকে গঙ্গোত্রী যাতায়াত করতেন । 


১ কল্‌ (০৩ ) একই গিরিশিরাঘ় অবস্থিত ছুটি উচ্চ পর্বত শিখরের 


মধাবর্তী অংশে গিরিশিরারি চালু অংশকে কল্‌ বলা হয়। গিরিপথ অতিক্রম 
কা সহজসাধা | কল্‌ অতিক্রম করা তেমন সহজসাধ্য নয় । 


গজ ১৯৯ 


মিডসাহেব বুঝেছিলেন ভাগীরথী অলকানন্দার জল-বিভাজিকা অতিক্রম 
করবার জঙ্য দীর্ঘ গারশিরার সর্ধনি্ন অংশ বেয়ে পশ্চিম পার্খে অবতরণ 
অপম্ভব ও অবাস্তব । ব্যর্থ হয়ে সি-এফ-মিড ফিরে এসেছিলেন দলবল নিয়ে । 
তার চাহৃত 'কল্‌কে পরবর্তী কালের আভিযাত্রীরা মিড্‌ কল্‌ বলে অভিহিত 
করেছিলেন । 

মিভপাহেবের পর আর কোন ছুঃসাহসী আভষাত্রী এই পথে আসনার 
চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই! ভাগীবথী-অলকানন্দার জল-বিভাজিকার 
বিশাল বাধ! অতিক্রম করে অতীত যুগের সাপু সম্নাপী ও পুরোহিত কোন্‌ পথ 
অন্টসরণ করেছিলেন, মে তথা অজ্ঞাতই চিল | ১৯১৯ পনের পর থেকে দীর্ঘ 
দশ নছর আর কোন অভিথ!ত্রী আসেননি এই পথে । 

১৯৩১ সনে গাড়োধাল কৃমায়ূনের ঠউচ্চ পৰ* শিখরে প্রা আক 
হখেছিলেন পরখারোহী দল! কামেট পব* অভিযান সম।পির পর 
আভথাত্রীদের মধ্যে বানি, হোল্ডসওয়ার্থ, শিপটন ওডেল ও স্মইথ ঘাসটোলী 
থেকে আবোধা নদীর গন্তিপথ অনুশরণ করে পৌছে গিদেছিলেন ম্বারোপা 
ভিমবাে । আরোমা হিমনাহের স্াউটের মুখে অপরূপ হ্দ-নাম আরোয়া। 
তাল । সেই হ্রদের তীরে শির স্থাপন করেছিলেন অভিধাত্রীদল । কয়েক 
দিন অনস্থান করে বানি দলনল নিষে ঠ্মনাহের জরিপ্কাধ সম্পন্ন করে- 
[ছলেন | তারপর হিমবঝ।হের নরুফের ঢাল বেয়ে আভযাত্রীরা ১৯৫১০ ফুট 
উচ্চতায় অবস্থিত গিরিপথ অতিক্রম করে অবতরণ করেছিলেন চতুরঙী 
(ধমবাহে। চতুরঙ্গী হিমবাহ অন্ুঘরণ করে তারা অবশেষে ভাগীরথীর উৎস 
গোমুখে হাজির হয়েছিলেন। গোমুখ থেকে অতি সহজেহ অভিদাত্রীরা 
পৌছেছিলেন গঙ্গে'ত্রী। দীর্ঘ অতীতের পরেই জন্ভবত এই প্রথম পব 
অভিষশত্রী দূল ভাগীরথী অলকানন্দার জল-নিভাজিকার বিশাপ নাধ! জয় 
করে পৌছোছলেন গঙ্গোত্রী। বাণির চিহ্কিত গি'রপথকে বামিগিরিপথ বলা 
হত। ।কন্ত পুরাণে তথ্য অনুসারে দেখা গিয়েছিল এই গিবিপথের নাম 
কালিন্দী খাল। স্থদূর অতীত যুগেব সাধু সন্যাসীরা গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ 
যেতেন এই [গরিপথ অন্দরণ করে। ছুঃশাহসী সাধু সপ্ধাসীরা কালিন্দী 
খাল পেরিদে যেতেন সানা গিরিপথে | মানা গিরিপথ পেরিয়ে যেতেন 
কৈলাস মানস-সরোবরে তীর্থ পরিক্রমায় । কালিন্দী খালই কি তনে সেই 
প্রাচীন যুগের লুপ্ত গিরিপথ ? এ রহস্য উদঘাটিত হয়নি আজো । 


নকিও গঙ্গা 


বানির এই জরিপ কার্ষের ফলে বোঝা গিয়েছিল যে অলকানন্দা- 
ভাগীরধীর জল-বিভাজিকা অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য নয়। কালিন্দী খাল স্থদূর 
অতীত থেকেই সাধু লন্্াসীদের কাছে অতি পরিচিত। বানির জরিপের 
ফলে আরোয়া হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের মোটামুটি প্রাথমিক মানচিত্র 
রচিত হয়েছিল । 

১৯৩১ সনের ঠিক ছু বৎসর পর ১৯৩৩ সনে প্রখাত অভিযাত্রী 
মার্কোপালিস্‌ দলবল নিয়ে এসেছিলেন গঙ্গেত্রী হিমবাহের উদ্দেস্তে । এই 
অঞ্চলে সম্ভবত প্রথম জরিপ কার্য সম্পন্ত্র হয়েছিল ১৮৮৭ সনে । অবশ্য তার 
পুর্বেই ১৮১৭ সনে সহকারী সার্ভেয়র জেনারেল হাধাট গোমুখে এসেছিলেন 
ভাগীরথীর উৎস ও গঙ্গোত্রী হিমবাছের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্টে। 
হার্বাটের পর খারখম ১৮৫৭ সনে এসেছিলেন গোমুখ। বানির উৎসাহে 
অবশ্ত আরোয়া ও চতুরঙ্গী হ্মবাহের অবস্থান, প্রাথমিক জরিপ কাধ ও 
সমীক্ষা সম্পন্ন করে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল । 

মার্কোপালিস গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে উপস্থিত হয়েই বেশ অস্থৃবিধায় 
পড়েছিলেন উপযুক্ত মানচিত্রের অভাবে। অবশ্য বামির মানচিত্র ও সংগৃহীত 
তথ্য তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । গোমুখে পৌছেই মার্কোপালিস গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের প্রবেশ মুখে অদূরে তিনটি তুষারম্ডিত পর্বতশূঙ্গ লক্ষা করেছিলেন । 
তিনি হয়তো গঙ্গোত্রী অঞ্চলের অন্যতম পর্বতশূঙ্গ সতোপন্থের নাম শ্ুনেছিলেন । 
তাই পর্বতশৃঙ্গ তিনটিকে সতোপস্থ পর্বতমালা অনুমান করেছিলেন । আসলে 
এই পর্বত শৃঙগুলি ভাগীরথী পর্বতমালা । মার্কোপালিস স্থির করেছিলেন__ 
ভাঙগীরথী দ্বিতীয় শৃ্গকে ( ২১৩৬৪ ফুট ) সেপ্টণাল সতোপস্থ মনে করে সেই 
শৃন্দে আরোহণের উদ্দেস্টে পৌছে গিয়েছিলেন গঞঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরজী 
হিমবাহের সংযোগ স্থল নন্দন বনে ( ১৪২৩০ ফুট )। সেখানে তাদের যূল 
শিবির স্থাপিত হয়েছিল। এই অভিযাত্রী দলে দলনেতা মার্কোপালিস ছাড়া 
এফ.ই-হিকাঁস্‌১ সি-এফ-কিকাস, আর-সি'নিকলসন ও ভাক্তার চালস্‌ 
ওয়ারেন। অবশ্য আকস্মিক প্রচণ্ড তুষার পাতের দরুন শৃঙ্ষে আরোহণ করতে 
সমর্থ হননি । পর্বত আরোহণে বার্থ হবার পর মার্কোপালিস্‌ দলবল নিয়ে 
গঙ্গোত্রী হিষবাহের শাখা হিমবাহ রক্তবরণ অঞ্চলে সমীক্ষা করেছিলেন। 
সেখান থেকে এসেছিলেন চতুরঙ্গী অঞ্চলে । চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে 
তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন উৎস মুখে । সেখান থেকে কালিন্দী খাল অভিক্রম 
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করে তারা পৌছে গিয়েছিলেন আরোরা উপতাকায়। বানিব পর সম্ভবত 
এই প্রথম একদল অভিযাত্রী গঙ্গোত্রী অঞ্চল থেকে অগ্রসর হয়ে চতুরজী 
হিমবাহ অন্ুদরণ করে ভাগীরথী-অলকানন্দার জল-বিভাজিকা অতিক্রম 
করেছিলেন । 

মার্কোপালিসের পর প্রখ্যাত পবতারোহী এরিক শিপটন ও টিলম্যান 
এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে ১৯৩৪ সনে জুলাই মাসে । নন্দাদেবী পর্বত 
শিখরের চারপাশের দুর্ভেছ্চ গিৰিপ্রকার অতিক্রম করে মূল শিখরের পাদদেশে 
'পৌছুবার জন্য পহজসাধ্য পথের নিশানা খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্তে সে অঞ্চলে 
মে ও জুন মাস অতিবাহিত করেছিলেন । জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই চলে 
এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে । তারা স্থির করেছিলেন জুলাই আগস্ট এই 
ছুই মাস গঙ্গোত্রী ও অলকানন্দা উপত্যকার বিভিন্ন পর্বত শিখরের অবশ্থ।ন, 
এইসব শিখরের সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরা যেগুলো গঙ্গা, অলকানন্দা জল- 
বিভাজিকা ও অলকানন্দা মন্দাকিনীর জল-বিভাজিকার সঙ্গে যুক্ত সেগুলো 
পর্যবেক্ষণ করাই প্রধান উদ্দেশ্ট। 

গঙ্গার তিনটি মুখ্য ধারা । ধারা তিনটির উৎস অঞ্চলে তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থ- 
স্থান। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এ সম্পর্কে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে । শিপটন 
ও টিলম্যান্‌ সে সব কাহিনী না শুনলেও ন।না জনশ্রুতি শুনেছিলেন । যে সব 
পর্বতশৃঙগ ও গিরিশিখার সঙ্গে গঙ্গার তিনটি মুখ্য ধারা__ভাগীরথী, অলকানন্দা 
ও মন্দাকিনী তাদের কথা জানতেন শিপটন সাহেব । ধারা তিনটির উৎ্স- 
মুখের দিকে যুক্ত গিরিশিরার হয়তো! গিরিপথ রয়েছে । সেই' গিরিপথ অতিক্রম 
করতে পারলে অতি সহজেই ধার! তিনটির উৎসমুখে পৌছে যাওয়া সম্ভব 
হবে। মুখ্য ধারা গঙ্গার উৎস সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনেছিলেন শিপটন ও. 
টিলম্যান। প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে গঙ্গার উৎসের কথা 
লেখা আছ । মিশরের নীলনদের উৎস সম্পর্কেও নান। কাহিনী লেখা আছে। 
সে যুগের দার্শনিক ও ভূগোলতত্ববিদ টলেমি লিখেছিলেন যে- চন্দ্রপর্বতের 
পাদদেশে অবস্থিত ছুটি গভীর কুণ্ড থেকেই উৎসারিত হয়েছে নীলনদ। 
ছুহাজার বৎসর পর্যন্ত কোন ছুঃঘাহুসী অভিযাত্রী এই কাহিনীর সত্যতা যাচাই 
করবার উদ্দেশ্তে নীলনদের উৎসের দিকে যায়নি । ডঃ হামফ্রে রুয়েনজুরী 
'নদীর উৎস স্থান দেখবার উদ্দোস্টে অভিযান করেছিলেন । তিনি নদীর উৎস 
স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ছুটি হদের আবিষ্কার করেছিলেন । হুদ ছুটি গভীর । 
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সেই গভীর হৃদ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল বিখ্যাত নদী। রুয়েনজুরীর 
শাম অনুসারে নদীর নাম হয়েছিল রুয়েনজুরী নদী | 

অলকানন্দার উৎস স্থান সম্পর্কে শিপটন জনশ্রুতি সংগ্রহ করেছিলেন । 
তিনি শুনেছিলেন- অলকানন্দা একটি অপরূপ জলপ্রপাতের স্থষ্টি করে নির্গত 
হয়েছে ! তখনকার লোকে সম্ভবত বস্ুধারাকেই অলকানন্দার উৎস বলে 
মনে করতেন । হয়তে৷ সেই জন্যই বহ্ধারাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। 
তীর্ঘযাত্রীরা বন্ধারায় উপস্থিত হয়ে পুজো দেন । শিপটন গঙ্গার তিনটি 
ধারার উৎ্লমুখে গিরিশিরায় অবস্থিত অপ্রচলিত ও লুপ্ত গিরিপথ পুনরাবিষ্কার 
করা যেন রোমাঞ্চকর অভিযান বলে মনে করেছিলেন । শিপটন শ্তনেছিলেন 
ঘে--এই অপ্রচলিত ও লুপ্ত গিরিপথ বেয়েই সাধু-সন্গ্যাসী ও পূজারী ব্রাহ্মণ 
কেদারনাথ মন্দির থেকে বন্্রীনাথ মন্দিরে পৌছে যেতেন । গঙ্গোত্রী থেকে 
বন্ীনাথ যেতেন গিরিপথ অনুসরণ করে । শিপটন অভিজ্ঞ ভূগোল-বিজ্ঞানী । 
তিনি এই অঞ্চলের জলবিভাঁজিকা অতিক্রম করবার জন্য সম্তাদ্য ভৌগোলিক 
তথা, স্থানীয় গাইড, বকৃরিওয়ালাদের কাছ থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ 
করেছিলেন ৷ লুপ্ত গিরিপথের নিশানা পুনরুদ্ধার কর! পর্বতারোহণের চাইতে 
কম রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়নি । হিমালয়ের উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করার 
মধ্যে অদ্ভূত রোমাঞ্চ রয়েছে । সে রোমাঞ্চ যেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত 
পরিবেশপুর্ণ স্থান ও নতুন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ দর্শন করায়। 
তুষারৰৃত উচ্চ গিগিপথ অতিক্রম করতে হলে পর্যতারোহণের উন্নততর কলা- 
কৌশল অনলম্বন করতে হয়। ছুর্গম পারবতা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হয় সম্পূর্ণ 
নতুন অঞ্চলে । ফলে, অপরিচিত অঞ্চল, যে স্থান সম্পর্কে মানা কল্পনা ও 
রোমাঞ্চকর পরিবেশের কথা ভাবা যায়, সেই নতুন দিগন্তে হাজির হওয়া যাঁয় । 
শিপটন মনে করতেন কোন পর্বতশৃঙ্ষে আরোহণের চাইতে বেশী আনন্দ 
ররেছে এতে । নতুন অপরিচিত গিরিপথ নতুন রাজ্যের ইঙ্গিত বহন করে 
নিয়ে আসে । নতুন রাজ্যের পরিসীমা বিশাল'' | সেই বিশাল ও ব্যাণ্ডির 
মধো হারিয়ে যাওয়া যায় নিজেকে | 

কিন্তু শৃঙ্গে আরোহণের সময় বিশাল ব্যাপ্তির ভেতর থেকে অগ্রসর হতে 
হয়। ধারে ধীরে পরিসীমা! সংক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষদ্রতর অঞ্চলে পৌছে যেতে হয়। 
সর্বশেষে বিশাল পরিসীমা যেন সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে ধরা পড়ে । 
তখন অত্যন্ত সন্তর্পণে সীমিত সময়ের মধো বিশাল ব্যাপ্তির অল্পষ্ট চিত্ত 
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দেখতে হয় ভয়ে ভয়ে। 

সবকিছু ভেবে শিপটন প্রথম বদ্্রীনাথ থেকে যাত্রা করে বিশাল গিরিশিরা 
অতিক্রম করে গঙ্গো ত্রীহিমবাহে পৌছে ভাগীরথীর উৎসস্থলে মাবার পরিকল্পনা 
করেছিলেন । মধ্য হিমালয়ের সবচাইতে বিচিত্র ও দীর্ঘ হিমবাহের নাম 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ । এই হিমবাহের বরফ গলে উৎপন্ন হয়েছে পবিত্র নদী 
ভাগীরথী। স্ত্রদুর অতীত যুগ থেকেই তীর্ঘযাত্রীরা দলে দলে আসেন ভাগীরথীর 
উৎপ দর্শন মানসে | এই নদীর তীরেই বসবাস করেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। 

১৯১২ সনে সি-এফ-ডি-মিড ছুজন পর্বতারোহী, শেরপা ও মানাগ্রামের 
অধিবাসীদের নিয়ে এসেছিলেন অলকানন্দার উৎসে । দেখান থেকে ভাগীরথী 
খডক হিমবাহ অগ্নসরণ করে বিপজ্জনক হিমপ্রপ।ত পেরিয়ে ছুর্গম খাড়া বরফের 
ঢ!ল বেয়ে পৌছে গিয়েছিলেন ভাগীরথী-অলকানন্দা জল-বিভাজিকায় | কিন্তু 
সেই গিরিশিরার অপর পার্খে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । পর্বতা- 
রে!হণের কলাকৌশল অবলম্বন করে গিরিশিরার ওপরে উঠতে পারলেও 
অপর পার্শ দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণের পথ খুঁজে পান নি। মিড- 
পাছেব লিখেছিলেন--এ অসম্ভব, অবাস্তব। শিপটন ও টিলমান কিন্ত 
মিড্স কলে পৌছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণের পথ খুঁজে বার করাই 
অভিয।নের প্রথম প্রয়াস মনে করেছিলেন । অলকানন্দার উৎসস্থল থেকে 
অগ্রসর হয়ে শিপটন, টিলম্যান, শেরপা ও স্থানীয় মলবাহকদের নিয়ে পৌছে 
গিয়েছিলেন ভাগীরথী খড়ক হিমবাহে | মিডমাহেবের অন্থুক্ছ 5 পথ অন্চসরণ 
করে তারা বহু কষ্টে, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন মিডস 
কলের পাদদেশে | বন্্রীনাথ পর্বতমালার দীর্ঘ গিরিশিরা দক্ষিণ থেকে সোজ। 
উত্তরে চলে গিয়েছে । গিরিশিরার ওপরে সর্বানয় ঢালু অংশই মিডস কল। 
মিভস কলের পরে গিরিশিরার উত্তর প্রান্তে সর্বনিম্ন ঢ।লু অংশই কালিন্দী 
খাল। কালিন্দী খাল বহুল পরিচিত পথ । দীর্ঘ ও দুর্গম হলেও সাধুসন্যাসী ও 
পূজারী মানুষ গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যাতায়াত করতেন । কিন্তু মিডস কল 
বেয়ে অবতরণ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌছে বাবার কোন প্রাচীন তথ্য ছিল 
না। ১৯১২ সনের মিডস কলের অবস্থা যা ছিল, দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর সে 
অবস্থা থাকা সম্ভব নয়। সেই গিরিশিরার ওপরকার মিডল কল থেকে মুসুমুছু : 
হিমানী সন্প্রপাতের বজ্রনির্ধোষ শিপটন ও টিলম্াানের অগ্রগতি রুদ্ধ করে 
দিয়েছিল। শিপটন তাই সেই বিপজ্জনক হিমানী সম্প্রপাত এড়িয়ে ভয়াবহ 
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'হিমপ্রপাতবেয়ে মিস কলের ওপরে আরোহণ করবার সমস্ত পরিকল্পন! ত্যাগ 
করেছিলেন । ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ অঞ্চল দিয়ে অন্ত কোন বিকল্প পথে 
মুখ্য জল-বিভাজিকা! অতিক্রম করার চেষ্টা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। তারপর 
ভাগীরথী খড়ক হিমবাহের উত্তরাংশের কয়েকটি গিরিপথ অতিক্রম করে তারা 
পৌছে গিয়েছিলেন আরোয়া হিমবাহে। পূর্বে এই হিমবাহ অঞ্চলে প্রায় 
ছু সপ্তাহ অবস্থান করেছিলেন শিপটন, টিলম্যান কামেট শ্ঙ্গ জয় করে 
প্রতাবর্তনের সময়। আরোয়া হিমবাহ বেয়ে শেষে কালিন্দীখাল অতিক্রম 
করেছিলেন। সেখান থেকে চতুরক্গী হিমবাহ অন্কপরণ করে সর্বশেষে গঙ্গোত্রী 
হিমবাহে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভাগীরথীর উৎস স্থানে । আ্বাউট থেকে আবার 
স্বারা পূর্ব পথ ধরে বদ্রীনাথ পৌছে গিয়েছিলেন । এই আভযানের অপর 
অংশ শুরু করেছিলেন বর্ধার পর। গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যাত্রার পথ 
পর্যবেক্ষণ করবার পর শিপটন ও টিলম্যান বেরিয়ে পড়েছিলেন পরবর্তী 
অভিযানে অর্থাৎ বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ পৌছুবার জন্ত গুপ্ত গিরিপথের 
পুনরাবিষ্ার। অন্ঠান্ত স্থানীয় অধিবাসী, তীর্ঘযাত্রীদের মতো শিপটনও 
শুনেছিলেন । প্রাচীনকালে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দিরের পুজো সম্পন্ন 
করে একই দিনে যেতেন বদ্্রীনাথ, সেখানকার পুজো করবার জন্য । শিপটন 
এ কাহিনীর বাম্তবতার দিক বিচ|র করে কোন যুক্তিগ্রাহ্থ অর্থ খুজে না 
পেলেও একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতেও পেরেছিলেন না । এই মন্দির 
দুটিতে যাতায়াতের কোন সহজসাধ্য সংক্ষিপ্ত পথও নেই । কোন গিরিপথ 
দিয়ে যুক্ত নয় সংক্ষিপ্ত পথ। বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ যাবার সথক্ষপ্ত 
দূরত্ব অসংখা গিরিশৃগ ও উচ্চ গিরিশিরার দ্বারা যুক্ত । কিন্তু সেই দরত্বকে 
পথ বলে চিহ্মিত কর! সম্ভব নয়। কারণ, বিশাল গিরিশিরা এই ছুটি অঞ্চলকে 
প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে । হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে লুপ্ত গিরিপথের 
কথা পূর্বেও প্রচলিত ছিল। শিপটন ও নিন লপ্ত গিরিপথ খুঁজে বার 
করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । 

শিপটন ও টিলম্যান শেরপাসহ স্থানীয় মালবাহক নিয়ে তারা পৌছে 
গিয়েছিলেন অলকানন্দার উৎসস্থলকে ডান পাশে রেখে গিয়েছিলেন সতোপস্থ 
হিমবাহে | সেখানে স্বন্দর শিবির স্থাপনের যায়গ! ছিল । এই পথ অতি 
পরিচিত। তীর্থ যাত্রীরা আসেন সতোপন্থ তালে পুজে৷ দিতে । পুরাণে এই 
স্থানকে সত্যপদ বলে উল্লেখ করা রয়েছে । সতোপস্থ হিমবাহ অন্গলরণ 
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করে এগিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে ৷ ডান দিকে বন্ত্রীনাথ পর্যতমালার 
একটি গিরিশিরা সোজ! চলে গিয়েছে উত্তর দিকে, অপর একটি গিরিশিরা 
চলে গিয়েছে পুব দিকে । গিরিশিরার পাদদেশে পৌছে গিয়ে শিপটন 
ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি বুঝতে পেরে- 
ছিলেন-_এই স্থানেই মূল জল-বিভাজিকা অজিঞ্রম করবার মতো সামান্ত 
ঢাল রয়েছে । শিপটন দলবল নিয়ে ১৮৪০০ ফুট উচ্চতায় পৌছে গিয়েছিলেন 
বিকেলবেলায়। সেখানে শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল। চারদিক 
থেকে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলেছিল স্থানটি । ভৌগোলিক অবস্থান 
অন্গমান করা! ছুঃসাধ্য হয়েছিল । গিরিশিরার দুপাশে ঢালু অঞ্চল ও গাঢ় 
কুয়াশায় ঢাকা । তাই আগামী ভোরের জন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল । 

পরদিন ভোরবেলায় উঠে ভালভাবে লক্ষ্য করে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েছিলেন । যে স্থানে তাবু স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি কোন গিরিপথ নয়। 
বরং গিরিশিরার সামান্য ঢালু অংশ, যাকে স্যাভ্‌ল বলা যেতে পারে। স্যাডল 
থেকে অপর পার্খে দেখা যাচ্ছিল বিপজ্জনক হিমপ্রপাত। সেই হিমপ্রপাঁত 
প্রায় হাজার খানেক ফুট নীচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল । সেখানে হ্বল্প পরিসর 
স্থানে মোটামুটি খানিকট! সমতল স্থান। তারপর প্রায় আনুমানিক চার পাচ 
হাজার ফুট খাড়া উত্রাই । আকাশ পরিষ্কার, পুব দিক থেকে সূর্যের আলো 
ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। উত্রাইয়ের শেষ প্রান্তে তাই দেখা যাচ্ছিল 
ছবির যতো সবুজ উপত্যকার আভাস । শিপটন ও টিলম্যান্‌ যেন খানিকটা 
বিশ্বাস করেছিলেন প্রাচীন কালের পুরোহিত কি এই পথেই থামতেন 
কেদারনাথ থেকে বন্্রীনাথে । পুরোহিতদের কথা ভাবতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেছিলেন শিপটন। এই দুর্গম পথে কি করে আসতেন তারা এ যেন 
ভাবতেই পারছিলেন না। তবে স্থ্দূর অতীতে হয়তো! বা ভৌগোলিক 
পরিবেশ পরিবতিত হয়েছিল । 

বেশ ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করবার পর শিপটন ও টিলম্যান দুর্গম হিম- 
প্রপাতের প্রথম পর্যায়ে অবতরণের পথ খুঁজে বার করেছিলেন। তারপরের 
অংশ খুবই বিপজ্জনক । অবতরণ শক্ত করতেই খাড়া বরফের ঢালের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । অনেক স্থানে ছোটখাটো ঝুলস্ত 
উপত্যকার স্থট্টি করেছে। সেখান দিয়ে অবতরণ অবাস্তব । নানা বাধা' 
বিপত্তি এড়িয়ে অত্তি সাবধানে মোটামুটি পথ বানিয়ে মাত্র কয়েক শ' ফুট 
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অবতরণ করবার পর হতাশ হয়ে দাড়িয়েছিলেন । কারণ, সামনেই বিশাল 
বরফের ফাটল। সেই ফাটল অতিক্রম কর! অসম্ভব | তাই ফাটলের বাঁ দিক 
দিয়ে খেঁষে সঙ্কীর্ণ বরফ ও পাথরের “গালির” পাশ দিয়ে দড়ির সাহায্যে 
অবতরণ করেছিলেন একে একে সবাই । পোর্টারদের অবশ্ট অবতরণের জন্য 
সাহায্য করা হয়েছিল । তুষরাবুত হিমপ্রপাতের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল সবুজ 
বনানীতে ঘেরা ্দূশ উপত্যকা । উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল সবাই । অসাধ্য 
সাধন সম্ভব হয়েছিল, পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ক্রমে বরফের 
গা বেয়ে অবতরণ করতে করতে নীচে গভীর অরণ্যানীর সামনে পৌছে 
গিয়েছিল সবাই । বনভূমিতে পৌছবার পূর্বে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে অবতরণ 
কষ্টকর হয়ে উঠেছিল । কারণ, সেই পাহাড়ের গা খেষা পাথরগুলোর গা কেটে 
গভীর নালার স্ষ্টি করেছিল ছোট বড় জলধারা । ঢাল বাড়বার সঙ্কে সঙ্গে 
জলধারা উচ্ছল হয়ে উঠেছিল । এইসব জলধারা অতিক্রম করবার জন্য দু-এক 
স্থানে ছোটখাটো সেতুর মতো বানাতে হযেছিল। আরো নীচে অবতরণের 
মুখে জলধারা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়ে দলবল নিয়ে ছুদিন অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল । নিয় উপতাকায় তখন বুষ্টি হচ্ছিল। বনভূমি থেকে মেঘ আর 
বুট্টি এগিয়ে আসছিল দ্রুতবেগে । ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়েছিল 
সবাইকে | তাদের মালপত্র, খাঞ্পত্তও ভিজে গিয়েছিল । অভিযানে যে 
পরিমাণ খাগ্যবস্ত সংগ্রহ করে নিয়ে আস হয়েছিল, তার চাইতে বেশীদিন 
অতিবাহিত হতে চলেছিল । ফলে প্রয়োজনীয় খাচ্যবস্ত নিঃশেধষিত হয়ে 
গিয়েছিল। অবশেষে সামান্য পরিমাণ ছাতু অবশিষ্ট ছিল, সেই সামান্য 
পরিমাণ ছাতুও আবার ক্যানভাসের থলেতে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । সেই 
ছাতু খেয়ে পেটে ব্যথা হয়েছিল সবারই । ওপর থেকে পাথরের টুকরো! 
ছিটকে এসে দলমধ্যে শেরপা পাশাঙের পায়ে লেগেছিল । ফলে সে খালি 
হাত-পায়ে খোড়াতে খোঁড়াতে অবতরণ করছিল । গভীর জ্ঙগলের ভেতরে 
প্রবেশ করেই পথের নিশানা না পেয়ে শিপটন ও টিলম্যান দলবল নিয়ে 
এগিয়ে গিয়েছিল দিশেহারা হয়ে । খাগ্যের অভাব,আশ্রয় নেই, পথের চিহৃমাত্র 
নেই, ভীত হয়ে পড়েছিল শেরপারা । হিমালয়ের জঙ্গলে বড় বড় ভালুক বাস 
করে। ভান্ুকগুলো খুবই হিংশ্র। একদিন একটি বড় ভান্গুক এগিয়ে 
আসছিল । থাগ্যাভাবে ও ভান্ধুকের ভয়ে কাবু হয়ে গিয়েছিল সবাই । খাগ্ভাভাব 
লাঘব করবার জন্ত শেরপার! জঙ্গল থেকে বাশের কচি গোড়াটুকু কেটে সেদ্ধ 
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করে খাগ্ঠ হিসাবে পরিবেশন করতো! | কচি বাশগুলো সাত আট ফুট দীর্ঘ। 
বাশগুলোর গোড়ায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি অংশ কচি । সেইটুকুই শুধু খাদ্যোপযোগী 
ছিল। বৃষ্টির জন্য কচি বাশেরও অভাব । ভান্নুকের ভয় তুচ্ছ করে শেরপারা 
কচি বাঁশের গোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো । সেই বাঁশের কচি অংশ ফুট 
জলে সেদ্ধ করে সামান্য লবণ দিয়ে জন্ধায় ডিনার হিসাবে ব্যবজত হত। 
আউথার্কে ও কুশাঙ্‌ বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাশ দিয়ে ছাওয়া রাত্রিবাসের আশ্রয় 
নির্মাণ করতো । সেখানে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত । প্রথম 
রাত্রিবাঁধ বেশ কষ্টকর হয়েছিল । শুকনো বাঁশ, আর গাছেব পাতা, ডাল সংগ্রহ 
করে আগুন জ্বালাতে হত। সেই আগুন দু-তিন ঘণ্টা স্থায়ী থাকতো । আর 
আগুনের গরমে সবাই ভেজা পোশাক পরিচ্ছদ শুকিয়ে নিতো । মোটামুটি 
সবাই আগুনের মাঝখানে উষ্ণতার ভেতরে রাত্রিবাস করতো । ভোরের 
আলো! দেখা দিতেই আবার চলতে শুর করতো । সারাদিন চলতে চলতে 
মাত্র মাইল কয়েক চরাই উত্রাই পথ অতিক্রম করতেই যেন ক্রাস্ত হয়ে পড়তো । 
দিনের পর দিন পথ চলা, যাত্রা ষেন শেষ হতে চায় না । এমনি অদ্ভূত দীর্ঘ 
অথচ রোমাঞ্চকর পদযাত্রা! দিন কয়েক অতিবাহিত করবার পর হঠাৎ সবাই 
সবিশ্ময়ে কয়েকটি খর দেখতে পেয়েছিল । বুঝতে পেয়েছিল সবাই, এবার 
তারা যথার্থই গ্রামে পৌছে গিয়েছে । সেই গ্রাম থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে 
কেদারনাথ যাবার পথ । 

এরিক শিপটন ও টিলম্যানের অভিযান ও সমীক্ষা-_গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও 
অলকানন্দা উপত্যকা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পরবর্তীকালের 
অভিযাত্রীদের সহায়ক হবে । অলকানন্দা-মন্দাকিনী জল-বিভাজিকা! অতিক্রম 
করা যে অবাস্তব নয়, শিপটনের অভিযানে সেই স্বাক্ষরই রেখে গিয়েছিল | 
এরিক শিপটনের পর ১৯৩৫ সনে বিখ্যাত ভূতত্ববিদ অডেন এসেছিলেন 
গঙ্গোত্রী অঞ্চলে ম্যাকডোনান্ডকে সঙ্গী করে নিয়ে । তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্ট চিল 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের ভূতাত্বিক মানচিত্র রচন! করা, গোমুখ এর অবস্থা, 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সমীক্ষা অন্যতম উদ্দেশ । ৩০শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে 'কলকাতা থেকে অডেন পৌছে গিয়েছিলেন মুসৌরী । 
তিনজন সেরপ1-দ থওুপ, আউশেরিং, পাশাও, আঙ্গু ও পঁচিশজন পোর্টার 
সঙ্গে করে ভারা ওরা অক্টোবর মুলৌরী ত্যাগ করে পৌছে গিয়েছিলেন 
হারসিল । সেখানে স্থানীয় অধিবাসী জুইন সিংকে গাইভ হিসাবে নিয়ে 
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১২ই অক্টোবর হারসিল ত্যাগ করেছিলেন গঙ্গোত্রীর পথে । জুইন্‌ সিং 
১৯৩৩ সনে মার্কোপালিসের আভযানে গাইডের কাজ করে অত্যন্ত পরিচিত 
হয়েছিলো । গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ পৌছে অডেন শিবির স্থাপন করেছিলেন । 
গোমুখ থেকে ম্যাকভোনাজ্ড এগিয়ে গিয়েছিলেন কেদারনাথ হিমবাহের১ 
গতি প্রক্কতি সমীক্ষা করবার জন্ত। অডেন ব্যাপূত ছিলেন গোমুখ অঞ্চল 
জরিপ কার্ষের জন্ত। তিনি গঙ্গোত্রী হিমবাহের আ্াউটের অবস্থান, প্রীস্তিক 
গ্রাবরেখা, ভাগীরথীর জলাধারার উভয় তীরের উপরকার গিরিশিরার পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । স্নাউট থেকে উপত্যকার ছুই পাশেই সমীক্ষার পর 
আউটের অবস্থান লক্ষ্য করে চিহ্নিত করেছিলেন স্থায়ীভাবে । অডেন 
আউটের পশ্চাদপসারণ পরিমাপের জঙ্ত জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন । 
তার এই কার্ধে সহায়তা করেছিলেন ভারতীয় জরীপ বিভাগের অফিসার 
জে-সি-রস্‌ ও ক্যাপ্টেন ।স-ই-রাইট্‌। এই দল অক্টোবর মাসে গঙ্গোত্রী 
এসেছিলেন এই অঞ্চলে পুনরায় জরীপ কার্য সম্পন্ন করবার জন্য । অডেন 
প্রেন টেবল্‌ সার্ডের সময় সংগ্রহ করেছিলেন নানা তথ্য। সেই সব তথ্য 
সংশোধনের কার্ষে সহায়তা করেছিলেন রস ও রাইট । অডেন গোমুখ থেকে 
শুরু করে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্বাউটের নিকটবর্তী অংশ পর্যবেক্ষণ করে- 
ছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ন্নাউট বেশ ভ্রুত- 
বেগে পিছিয়ে পড়তে শ্তরু করেছে। ত্বাউটের সামনে ২৪* ফুট দীর্ঘ প্রায় 
সমতল গুড়ি গুড়ি পাথর আর বালুকাপুণ অংশ গত শতকে হিমবাহের বরফে 
আবৃত ছিল। স্্াউটের ওপরে বরফের গভীরতা! পরীক্ষা করে অডেন লক্ষ্য 
করেছিলেন যে বরফের গভীরতা প্রায় ২০০ ফুট। 

স্লাউটের আরো! দূরবর্তী অংশে হিষবাহের বরফের গভীরতা আরো! কম। 
সেখানে পাশ্খ গ্রাবরেখার সচ্চ বরফযুক্ত পাথরগুলো প্রাকৃতিক পরিধেশ, 
আবহাওয়ার প্রভাবে ভেঙে গিয়েছে । শীতের বরফ গলা জলে সিক্ত হওয়ার 
ফলে সেখানে তখনো কোনরূপ উত্ভিদ বসবাস করতে শুরু করেনি । সেই 
অংশে হিমবাহ উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে । হিমালয়ের হ্ষিবাহি 
তুষারযুগে কত দূর নিয় অঞ্চলে অবতরণ করেছিল, সে যুগসন্ধিক্ষণ নির্ণয় কর! 
সম্ভঘ হয়নি অডেনের পক্ষে । এমন কি বর্তমান সময়ে ও হিমবাহছের 
প্রধহ্ানতাজনিত উপত্যকার অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে আন্মানিক সময় ও 
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১. কেদারনাথ হিমবাহের বর্তমাম নাম--কীতিবামক। 
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কালের সামান্তমাত্র আভাষ পাওয়া গিয়েছিল । গঙ্জোত্রী মন্দিরের মাইল 
খানেক ঢালু পথে ভাগীরথী উপত্যকার বা দিকে পরিষ্কার গ্লেসিয়াল 
পেভমেণ্টের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন অডেন । গোমুখ থেকে অবতরণের পথে 
গোত্রীর ১০,০** ফুট উচ্চতায় তিনি দেখেছিলেন সম্পেষ্ট তুষার যুগের 
স্বাক্ষর! গ্লেসিয়াল পেভমেণ্ট ছাড়াও উপত্যকার উভয় পার্থে উচ্চ গিরিশিরার 
ঢালের মুখেও দেখেছিলেন তুষার যুগের চিহ্ন! সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অডেন 
মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে-_একদা গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের 
ধার। এই চিহ্নিত অংশ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল । গোমুখের দুপার্থে গিরি গাত্রের 
৫০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অংশে হিমবাহের পুরনে! গ্রাবরেখার স্বাক্ষর রয়েছে। 
গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত মাঝামাঝি অংশে উপত্যকার পাদদেশ থেকে 
প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে গিরিগাত্রে প্রাচীন গ্রাবরেখার চিহ্ন মুছে যায়নি 
আজে! । বিশেষ করে গোমুখ থেকে স্থখী পর্যস্ত ভাগীরথী ধারার উভয় পার্খের 
গিরিগাত্র, উপত্যকা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি সুন্দর নিবরণ দিয়ে- 
ছিলেন অডেন । তার মতে গঙ্গোত্রী থেকে জাংল! পর্যস্ত ভাগীরথী উপত্যকা 
প্রাচীন কালে হিমবাহ উপত্যকা ছিল। পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে 
ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় হিমবাহ উপত্যকা পরিবতিত হয়ে নদী 
উপত্যকায় রূপান্তরিত হয়েছে ধীরে ধীরে। জাংলা থেকে হারসিল পর্যন্ত 
নদী উপত্যকা যেন আকন্মিক প্রশস্ত হয়েছে । অডেন এই ভৌগোলিক 
পরিবেশের আকম্মিক পরিবর্তনের কারণ দেখিয়েছিলেন । তার মতে, সুখীতে 
সংঘাতিক ধস নেমে ভাগীরথীর গতিপথ রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে অবরুদ্ধ 
ধারা সঞ্চিত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য এমনি একটি নৈসগিক 
দুর্ঘটনায় জলাধারের প্রাকৃতিক বাধ ভেঙে ভাগীরথী তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত 
করেছিল । ভূমিক্ষয়, উপত্যকার পার্খদেশ থেকে নেমে আসা পাথরগুলো এই 
জলাধারকে ভরাট করেছিল । অডেন বিশ্বাস করতেন, তুষার যুগে গঙ্গোত্রী 
হিমবাহ গঙ্গোত্রী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তেমন সরম্থতী, আরোয়া, অলকানন্দা 
উপত্যকায় তুষার যুগের হিমবাহ বিস্তৃত ছিল বদ্রীনাথ পর্যস্ত। 

গঙ্জোত্রী হিমবাহের আাউট ও ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার পর 
অডেন যোগদান করেছিলেন ম্যাকডোনান্ডের সঙ্গে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল 
কেদারনাথ পর্বতমালার অন্তত একটি আরোহণ করবেন। ম্যাকডোনাল্ড 
অবশ কেদারনাথ হিমবাহে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলেন । 


১৪ 


২১০ গঙ্গা 


সেখান থেকে ২১৫৮০ ফুট১ উচ্চতাবিশিষ্ই পর্তকে কেদারনাথ পর্বত বলে 
মনে করেছিলেন । এই পর্বতের গিরিশিরার এক স্থানে ঢালু অংশ লক্ষ্য 
করেছিলেন । সেই ঢালু অংশের পরই ছুটি বিশাল পর্বত শিখর । তার 
একটিই মূল কেদারনাথ পর্বত ( ২২৭৭০ ফুট )। তাবু থেকে ম্যাকভোনাল্ড 
গঙ্গোত্রী হিমবাছের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন ২০০০০ ফুট থেকে ২১০০০ 
ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট সাতটি পর্বত শৃঙ্গ । সব শেষে ম্যাকডোনাল্ড ও 
অডেন কোন পর্বত শৃঙ্গে আরোহণে ব্যর্থ হয়েছিলেন | 

অভেন ও ম্যাকডো নান্ড গল্গোত্রী হিমবাহ, হিমবাহের স্লাউট, ভাগীরথী 
উপত্যকায় ভাগীরথীর ধারা সম্পর্কে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নানা সমীক্ষার দ্বারা 
বন্ু মূলাবাঁন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । অভেন মূলতঃ ভূ-তত্ববিজ্ঞানী | গন্োত্রী 
হিমবাহের গতিপ্রকৃতি, গ্রাবরেখার €ৈশিষ্ট্য,হিমবাহ উপত্যকা সম্পর্কে মূলাবান 
বিবরণ জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টে ও জানালে প্রকাশিত হয়েছিল । 

অডেনের পরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সম্পর্কে মূল্যবান সমীক্ষা ও জরিপ কার্য 
সম্পন্ন করেছিলেন মেজর গর্ডন ওস্ম্যাস্টন্। ১৯৩৬ সনে বর্ধার পূর্বেই 
ওস্ম্যাস্টন্‌ সদলবলে বেড়িয়ে পড়েছিলেন হিমবাহ অঞ্চলে জরীপকার্য সম্পন্ন 
করবার জন্য । তার সঙ্গী ছিল ছুজন সরকারী অফিসার, দশ জন সার্ভেয়র, 
পঞ্চাশ জন গাড়োয়ালী ও একশো পনের জন পোর্টার। তাদের সঙ্গে ছিল 
প্রচুর জরিপ কার্ষের উপযোগী নানা যন্ত্রপাতি । ওস্ম্যাস্টন্‌ ২১শে এপ্রিল 
মুসৌরী ত্যাগ করে ২৩শে এপ্রিল পৌছে গিয়েছিলেন ধরাস্থ। ধরান্থ 
থেকে উত্তর কাশী, সেখান থেকে ভাটোয়ারী হয়ে পৌছে গিয়েছিলেন 
গাজনানী । গাঙ্গনানীতে অবস্থান করে-__সেখ।নকার তণ্রুণ্ডের পরিবেশ ও 
অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । কুণ্ডের উৎস মুখে জলের তাপমাত্রা ১৫০ 
ফারেনহিট, কুণ্ডের জলের তাশমাত্র! ছিল ১** ফারেনহিট। কুণ্ডের জলে 
প্রচুর গন্ধকের গন্ধ অনুভব করা গিয়েছিল। গাঙ্গনানী থেকে ওস্ম্যাস্টন্‌ 
পৌছে গিয়েছিলেন হারসিল। সেখান থেকে তৈরবঘাটি পেরিয়ে পৌছে 
গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী । গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ, গোমুখ থেকে এগিয়ে গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের গ্রাবরেখা অনুসরণ করে পৌছে গিয়েছিলেন চতুরঙ্ী হিমবাহের 
সংযোগস্থলে । লেখানে ১৪২৩০ ফুট উচ্চতায় নন্দন বনে মূল শিবির স্থাপন 
করেছিলেন । গোমুখ থেকে নন্দনবন যাবার জন্ঠ তাঁরা গঙ্জোত্রী হিমবাহের 

১, ২১৫৮০ ফুট উচ্চত৷ বিশিষ্ট পর্বত শিখরের নাম ভারত খুণ্ট| 


গঙ্কা ২১১ 


ডান দিকের পার্খগ্রবরেখা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন বহু কষ্টে। 
কারণ, গঙ্গে ত্রী হিমবাহের পার্খব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া! 
সম্ভব ছিল না। তারা তাই হিমবাহ আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করেছিলেন । 
নন্দনবন থেকে ওস্ম্যাস্টন প্রথমত গঙো ত্রী হিমবাহের মূল উতৎসস্থলে যাবার 
চেষ্টা করেছিলেন। মূল শিবির থেকে ভোরবেলায় রওনা হয়ে হিমবাহের 
পার্খ গ্রাবরেখা অন্ুঘরণ করে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন তারা । কিন্তু গ্রাব- 
রেখার ওপর দিয়ে এগুনো সম্ভবপর ছিল না । কারণ ভাগীরথী পর্বতমালার 
খাড়া গিরিশিরাঁর পশ্চিম পার্খ বেধে অনবরত পাথর পড়ছিল গ্রাবরেখার 
ওপরে । হিমন[হের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে অগ্রসর হওয়া বরং সহজসাধ্য ও 
নিরাপদ ছিল । বেলা ছুটে! নাগাদ তার! কেদারনাথ পবতমালার পাশ দিয়ে 
মূল হিমবাহের বাকের মুখে শিবির স্থাপন করেছিলেন । পরবর্তী শিবির স্থাপিত 
হয়েছিল শ্বচ্ছন্দ বামকের দক্ষিণ পার্শে। এই অঞ্চল সমীক্ষার পর ওস্ম্যাস্টন 
সদলবলে অগ্রসর হয়েছিলেন চতুরঞ্ী হিমবাহ অঞ্চলে জরীপ কার্ধের জন্য । 
চতুরক্সী হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ্য শাখা হিমবাহ । এই শাখা 
হিমবাহের তেমন কোন নাম ছিল না । কিন্ত তিমবাহের গ্রাবরেখার বিচিত্র 
বর্ণের পাথর দেখে ও স্থানীয় অধিবাসীদের পরিচিত নাম অনুস।রে ওস্য্যাস্টন 
চিহ্নিত করেছিলেন চতুরক্ী হিমবাহ বলে। চতুরঙ্গী শব্দের অর্থ চার রঙ 
অর্থাৎ হিমবাহের গ্রাবরেখার সঞ্চিত পাথরগুলোর মধ্য চার রঙের পাথর- 
গুলোই দেখা যায়। ওস্ম্যাস্টনের প্রস্তাব অগ্ন্যায়ী ভারতীয় জরিপ বিভাগ 
এই হিমবাহের নাম চতুরঙ্গী হিমবাহ বলেই মেনে নিয়েছিল। গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের প্রায় সমস্ত অঞ্চল জরিপ কধি সম্পন্ন করে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পর্বত 
শৃর্গগুলোর অবস্থান [চিহ্নিত করার পর ওস্ম্যাস্টন চতুরঙ্গী হিমবাহের সমস্ত 
অঞ্চল জরিপ করেছিলেন। জরিপ কার্ষের স্থবিধার জন্ঠ তিনি ২০৯৭০ ফুট 
উচ্চতায় একটি সাভে স্টেশন করেছিলেন | ফলে সেইঅঞ্চলের অনেক অপরিচিত 
অংশের জরিপ কার্য সম্পন্ন সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত অংশের সুউচ্চ পরত 
শিখরগুলোর অবস্থান ও উচ্চতাও চিহ্নিত হয়েছিল। চতুরঙ্গী হিমবাহের 
শাখা হিমবাহগুলোর পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছিল তাঁদের। ওমম্য(স্টন্‌ একটি 
অনামা শাখা হিমবাহ পর্যবেক্ষণ ও চিহ্মিত করে জরিপ করেছিলেন । জরিপ 
কার্ধের পর শাখা হিমবাহের নামকরণ করেছিলেন খালিপেট বামক।৯ এই 


শশা াশালাপিতি 


১, বামক শব্দের অর্থ ছোট শাখা হিমবাহ । বামক শব্দটি স্থানীয় নাম । 


২১২ গঙ্গা 


বামকটি জরিপ কার্ষের সময় ওস্ম্যাস্টন ভোরবেলায় গাড়োয়ালী পোর্টারদের 
নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেননীচের শিবির থেকে । তাড়াহুড়োর সময়, পোর্টাররা 
খাবার না খেয়েই বেরিয়েছিল। সময়ের অভাবে সঙ্গে করে খাবারও নিয়ে 
আসতে পারেনি | ওস্ম্যাস্টনের সঙ্গে সারাদিন বরফের মধ্যে কাজ করেছিল 
অভুক্ত অবস্থাতেই । সমস্ত ঘটনাটি অবস্ঠ শুনেছিলেন ওস্মযাস্টন সাহেব । 
কোন কিছু না খেয়ে খালিপেট অবস্থায় পোর্টাররা বিনা প্রতিবাদে এই জরিপ 
কার্ষে ওস্ম্যাস্টনকে সাহায্য করেছিল বলে, ওদের অনাহারজনিত কষ্টের 
কথা স্মরণ করেই শাখা হিমবাহের নামকরণ করেছিলেন খালিপেট বামক। 
এই নাম অবশ্য ভারতীয় জরিপ বিভাগ মেনে নিয়েছিল | 

গঙ্জার উৎস স্থল গঙ্গোত্রী হিমবাহ । কতকাল পূর্ব থেকে এই হিমবাহের 
নামকরণ হয়েছিল সে তথ্য জানা নেই। ওস্ম্যাস্টন হয়তো! তাই গঙগোত্রী 
হিমবাহের শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে জরিপ কার্য সম্পন্ন 
করেছিলেন । জরিপ কার্ধের সময় সার্ডেয়রদের মধ্যে একজন ফজল এলাহী 
চারজন পোর্টার নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের সন্নিকটে শিবির স্থাপন 
করেছিল। জরিপ কার্ষের সময় একদিন প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল । 
ফলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তাবুর মধ্যে । তুষার ঝড় বন্ধ না হওয়ায় তাবুর 
ভেতরে আটকে পড়ে থাকতে হয়েছিল তাদের । ইতিমধ্যে তাদের খাস্ভাবস্তব, 
ও জ্বালানীর প্রচণ্ড অভাব শুরু হতেই বাধ্য হয়ে তাবু পরিত্যাগ করে বেরিয়ে 
পড়েছিল গোমুখ যাবার উদ্দেশ্তে । ছুটি করে কম্বল সঙ্গে করে ফজল এলাহী 
চারজন পোর্টারদের নিয়ে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল । 
াবুর স্থান থেকে গোমুখের দূরত্ব ছিল পনের মাইল। কোমর অবধি 
নরম বরফের ভেতর দিয়ে অবতরণ করছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে । খাদ্য 
ও পানীয়ের অভাব, রাত্রিতে অবস্থান করবার মতো! কোনরূপ আশ্রয় 
ছিল না। ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় তারা বরের ওপরে রাত্রি বাস 
করেছিল উম্মুক্ত আকাশের নীচে। পরদিন তারা এত দুর্বল ও ক্লাস্ত 
হয়েছিল যে-ছুথানা কম্বল বয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল । বাধ্য 
হয়ে তাই একখানা করে কম্বল নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল গোমুখের উদ্দেস্টে | 
গতি তাদের মন্থর থেকে যস্থরতর হতে শুরু করেছিল । সারাদিন চলে মাত্র 
'তিন চার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছিল । অন্ধকার নেমে আসার সন্ধে সঙ্গেই 
বরফের ওপয়েই রাজি বাস করতে হয়েছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে । 


পগাজা। ২১৩ 


দ্বিতীয় রাত্রি অতিবাহিত করবার পর তারা তাদের শেষ কম্বল পরিত্যাগ 
করে খালি পায়ে ধুকৃতে ধুকৃতে এগিয়ে চলেছিল । কয়েক পা চলবার পরই 
তারা বসে পড়েছিল বরফের ওপরে । পোর্টারদের মধো দু-একজন শুয়ে 
পড়েছিল নরম বরফের ওপরেই | ফজল এলাহী বহু কষ্টে মাত্র একজন 
পোর্টারকে নিয়ে চলে এসেছিল গোমুখ । গোমুখ থেকে অবশ্ঠ উদ্ধারকারী দল 
মৃতপ্রায় অশন্ত পোর্টার তিনজনকে নিয়ে চলে এসেছিল গোমুখে । প্রচণ্ড 
তুষারপাতে, অনাহার অনিদ্রায় তারা যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল অসহায় 
অবস্থায়। ফজল এলাহীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছিল । তার পা ছুটো 
অপাড় হয়ে ফুলে গিয়েছিল হিম শীতল বরফের জলে । জুতো কেটে পা বার 
করতে হয়েছিল শেষটায় । 

ওস্মাস্টশের জরিপ কার্য পূর্ববর্তীকালের জরিপকার্ধের নান! ক্রটি-বিচ্যুতি 
শুধরে ফেলতে সাহায্য করেছিল । তার সমীক্ষার ফলে গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
গতি প্রকৃতি, সেখানকার 'উল্লেখযোগা পর্বত শিখরগুলোর ভৌগোলিক 
অবস্থান সম্পর্কে নান! মূলাবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল । ওস্মাস্টনের পর 
১৯৩৭ সনের জুন মাসে জে টি. গিবস্ন ও জে. এ. কে" মার্টিন এসেছিলেন 
গঙ্গো্রী হিমবাহ অঞ্চলে । গোমুখ থেকে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন চতুর্থী 
হিমবাহ অঙ্গসরণ করে। চতুরল্পী হিমবাহের উৎসের কাছেই এগিয়ে এসে 
চতুরঙ্গী হিমাহের শাখা কালিন্দী বামকে উপস্থিত হয়েছিলেন । কালিন্দী 
বামক অন্গসরণ করে তারা মান! হিমবাহে অবতরণ করেছিলেন কল" অতিক্রম 
করে। অবশ্ঠ তারা কালিন্দীখাল অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন বদ্ত্রীনাথ ৷ 
গিবসন্‌ ও মার্টিন কালিন্দী বাঁমক থেকে মানা হিমবাহে অবতরণের পথ খুজে 
বার করে পরবর্তী অভিযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । ১৯৩৭ সনের 
পর গলোত্রী অঞ্চলের জরিপকার্য ও সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোন তথ্য 
অনুসন্ধানী না এলেও ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মান অভিযাত্রীরা এসেছিলেন 
গঙ্গোত্রী অঞ্চলে । তাদের মূল উদ্দেশ্ত ছিল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পর্বত 
শৃঙ্গ গুলি আরোহণ করা । 

অস্ট্রোজার্মান দলের নেতা ছিলেন অধাপক স্কুয়ার্জ গ্রবার। দলের অন্ঠান্ত 
সদস্যরা ছিলেন এভিএল্মথালার্‌, ভঃ ওয়াল্টার ফ্রাউয়েন্‌ বার্গার্, টনি 
মেস্জনার্‌, লিও স্প্যানরাফটু ও ভাক্তার রুডল্ফ. জোনাস্‌। ওস্ম্যাসটন 
বিভিন্ন তথ্য ও নতুন সার্ভে ম্যাপ দিয়ে সাহাষ্য করেছিলেন এই দলকে । 


২১৪ গজা 


৪ঠ] সেপ্টেম্বর তারিখে গোমুখ থেকে অভিযাত্রীদল যাত্রা, করে গঙ্গোক্রী 
হিমবাহ ও চতুরক্সী হিমবাহের সংযোগস্থল নন্দনবনে (১৪২৩০ ফুট) মৃল 
শিবির স্থাপন করেছিলেন । অভিযানের উপযোগী খাছ্াবস্ত জালানী ও 
পর্বতারোহণের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে গুছিয়ে নিতে তাদের 
বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিল। পরে, ৮ই সেপ্টম্বর সকালবেলা 
এল্মথালার্‌ ও মেসজ নার মূল শিবির থেকে বেরিয়ে পডেছিলেন ভাগীরথীর 
দ্বিতীয় শর্সে ( ২১৩৬৭ ফুট ) আরোহণের জন্য । »৯ই সেপ্টেম্বর তারা শুঙ্গে 
আরোহণ করেছিলেন শেষ ২০০০ ফুট খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে। শূঙ্গে 
আরোহণের জন্ত উত্তর পূর্ব গিরিশিরা অন্রুসরণ করেছিলেন । 

৮ই সেপ্টেম্বর অপর একটি দল-স্প্যানরাফ ট্‌ ও ফ্লাউয়েন্‌ বার্গার্‌ চতুরঙ্গী 
হিমবাহ অনুসরণ করে নাস্থকী পর্বত ( ২২২৮৫ ফুট ) শঙ্গের উত্তরে ১৬০০০ 
ফুট উচ্চতায় প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলেন । পরদিন অর্থাৎ ৯ই সেপেম্বর 
তারা দু-নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন স্থরালয় বামক ও চতুরক্সী হিমনাহের 
সংযোগ স্থলে ১৭০০০ ফুট উচ্চতায়। ১*ই সেপ্টেম্বর অভিযাত্রী দুজন 
চন্ত্রাপর্বতের ( ২২০৭৩ ফুট ) পশ্চিম গিরি-শিরার ওপরে ১৯৯০০ ফুট উচ্চতাঁ 
তিন নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন । সেখান থেকে সোজা ২১৭৩ ফুট 
উচ্চতায় বরফের ঢাল বেয়ে তারা চন্দ্রাপবতের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন 
১১ই সেপ্টেম্বর দুপুর বেলায়। শীর্ষ থেকে অবতরণের পর তারা তিন নম্বর 
শিবির গুটিয়ে সোজ গিয়েছিলেন ছু নম্বর শিবিরে । পরদিন অর্থাৎ ১২ই 
সেপ্টেম্বর তারা শিবির গুটিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন যূল শিবিরে । ফ্রাউয়েন্‌ 
বার্গার ও স্প্যান্রাফট চন্দ্রাপর্তত জয়লাভ করবার পর মূল শিবিরে 
প্রতশাবঙন করেই মেস্জনার ও স্প্যানরাফ ট্‌ চৌখাস্বা (২৩৪২০ ফুট ) পবত 
শর্গে আরোহণের উদ্দেশ্তে যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা গঞঙ্গোত্রী হিমবাহ 
অনুসরণ করে ১৫ই সেপ্টেম্বর হিমনাহের উৎসমুখে পৌছে যাবার চেষ্টা 
করেছিলেন । তাদের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল গঞ্গোত্রী হিমবাহের মুখে ২০,০০৭ 
ফুট উচ্চতায় স্যাডল্‌ এ "আরোহণ করা । সেই 'স্যাডল-এ আরোহণ করতে 
সমর্থ হলে অভিযাত্রী দুজন চৌখাম্বার পশ্চিম গিরিশিরা বেয়ে শীর্ষে পৌঁছে 
যেতে পারবেন । কিন্ত গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎস মুখে পৌছে যাওয়া অসম্ভব । 
সেখানকার বিপজ্জনক হিমপ্রপাত পর্যবেক্ষণ করে ফ্লাউয়েন্‌ বার্গার ও 
স্পান্রাফ টু ২০শে সেপ্টেম্বর গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ দিক থেকে যান্দানী 


গা - ২১৫ 


পর্বত শৃঙ্গে (২০৩২০ ফুট ) আরোহণ করেছিলেন । একটানা দশ ঘণ্টা 
বরফের ঢাল বেয়ে তারা পৌছেছিলেন শর্ষে। অবশ্ত তাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত ছিল উচ্চ স্থান থেকে চৌখাশ্বার ( ২৩৪২০ ফুট ) গিরিশিরা পর্যবেক্ষণ 
করে শীর্ষে আরোহণের সন্তান পথের সন্ধান খুঁজে পাওয়া । উদ্দেশ্ট সার্থক 
না হলেও তারা হাতের কাছে মান্দানী পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন । 
অবতরণের পর তীরা গাঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর পার্ে এগিয়ে গিষেছিলেন 
স্বচ্ছন্দ নামকের সংযোগ স্থলে | সেখানেই তারা শিবির স্থাপন করেছিলেন । 
সেখান থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পিরামিডের মতো আরুতি বিশিষ্ট তুষারাবৃত 
শ্চ্ছন্দ পর্বতের (২১০৫০ ফুট) শীর্ষে পৌছেছিলেন দক্ষিণ গিরিশিরার 
গাবেয়ে। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারা পৌছে গিষেছিলেন মূল শিবিরে । 

এই সময়ের মধো অন্ঠান্য অভিযাত্রীদের কয়েকজন শিবলিক্ষ পর্বতে 
( ২১৪৬৬ ফুট) আরোহণেব সম্ভাবা পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন । 
কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সার্থক হন নি। সেখান থেকে অভিধাত্রীরা গনহিম 
বামকে পৌছে খরচাকুণ্ড (২১৮৫০ ফুট )ও স্বমের পর্বতে (২০৭৭০ ফুট) 
আবোহণের পথ খুজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ধ তাদের চেষ্টা 
সার্থক হয়নি । অভিযাত্রীদের মধ্যে এল্মথালার্‌ ও ফ্রাউয়েন বর্গার্‌ যূল 
শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সতোপস্থ পর্বত শৃর্ষে ( ২৩২১৩ ফুট) 
আরোহণের উদ্দেশ্যে । তারা সুন্দর বাকের উৎসের কাছাকাছি সতোপনস্থের 
পাদদেশের কাছেই শিবির স্থাপন করেছিলেন । সেখান থেকে তীরা প্রথম 
সতোপন্থের উত্তরপূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ করে পর্বত শিখরে পৌছে যাবার 
সম্ভাবা পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তারা বার্থ হয়েছিলেন 
পরবর্তী শিবির স্থাপন করতে । সতোপন্থের উত্তর পূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ 
করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উত্তর পশ্চিম গিরিশিরা অন্সরণ করে সতোপস্থের 
শীর্ষে আরোহণের পথ খুজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু পরিশ্রম 
করে উত্তর পশ্চিম গিরিশিরায় আরোহণ করে তারা ২০০০০ ফুট উচ্চতায় 
আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কিন্ত গিরিশিরার শেষ প্রান্তের দিকে 
থাড়া পাথরের দেওয়ালের সামনে পৌছে গিয়েছিলেন তারা । আর অগ্রসর 
হবার পথ না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এল্মথালার ও ফ্রাউয়েন 
বারগার পর্যবেক্ষণ করে অন্ধমান করেছিলেন সতোপস্থ আরোহণের চেষ্টা প্রাক 
বর্ষায় করা উচিত। কম পক্ষে চার থেকে ছয় জন অভিযাত্রী উত্তর পুর্ব 
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গিরিশিরা অনুসরণ করে শীর্ষে পৌছে যাবার চেষ্টা করলে অভিযান সফল হতে 
পারে। 

সতোপন্থ অভিযান ব্যর্থ হবার পর মুল শিবির থেকে স্প্যানরাফট ও 
মেসজ.নার্‌ ৩০শে সেপ্টেম্বর বানি গিরিপথ বা কালিন্দী খাল অতিক্রম করে 
ভাগীরঘী খড়ক হিমবাহে পৌছে গিয়েছিলেন। ৯ই অক্টোবর তারিখে তারা 
চৌখাস্বা ( ২৩৪২০ ফুট ) পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথের সন্ধান করেছিলেন । 
এই উদ্দেশ্যে চৌখাস্বার উত্তর পূর্ব গিরিশির! বেয়ে ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় শ্যাডল্-এ 
পৌছে গিয়েছিলেন | সাংঘাতিক বিপজ্জনক হিমানী সম্প্রপাতের জন্য আর 
অগ্রসর হতে পারেন নি তারা । পরে ১৯শে অক্টোবর আবার কা'লন্দী খাল 
অতিক্রম করে মূল শিবিরে পৌছে গিয়েছিলেন । এই সময়ের মধ্যে 
এল্মথালার্‌, ফ্রাউয়েন বার্গার্‌, জোনাস ও দলপতি চতুরজী হিমবাহের দক্ষিণ 
পাড়ে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলেন । ২মশে সেপ্টেম্বর 
তারা ছু নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায় চতুরক্কী পর্বতের 
( ২০৯৮১ ফুট ) দক্ষিণ গিরিশিরায় । ১লা! অক্টোবর তারিখে ছু"নম্বর শিবির 
থেকে অতি সহজেই চতুরঙ্লী পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন । শীর্ষে 
পৌছে অভিযাত্রীরা শ্রীকৈলাস পর্বতের (২২৭৪২ ফুট) দৃশ্য দেখে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন । চতুরঙ্জী হিমবাহ অঞ্চল থেকে ফিরে এসে অভিযাত্রীরা মিলিত 
হয়েছিলেন যূল শিবিরে | সেখান থেকে একটি দল নই অক্টোবর কেদারনাথ 
পর্বত আরোহণের (২২৭৭০ ফুট) চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আবহাঁওয়! 
ভাল না থাকায় ও বরফের অবস্থা আদৌ অনুকুল ন1 থাকায় তাঁরা ফিরে 
এসেছিলেন ব্যর্থ হয়ে। এই সময় তারা কেদারনাথ পর্বতের ভৌগোলিক 
অবস্থান ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে মূল সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে-_-কেদারনাথ 
পর্বত আরোহণ করবার চেষ্টা সম্ভব হতে পারে কেদারনাথ পর্বত সংলগ্ন বিশাল 
ডোম থেকে । সেই ডোমের উচ্চতা ২২৪১০ ফুট। এই পর্বত আরোহণের 
চেষ্টা প্রাক বর্ষায় হওয়া উচিত । কেদারনাথ পধত আরোহণের চেষ্টা ব্যর্থ 
হবার পর অভিযাজ্রীরা মূল শিবিরে পৌছে গিয়েছিলেন । সেখান থেকে 
তারা ১৩ই অক্টোবর শ্রীকৈলাস পর্ধত (২২৭৪২ ফুট ) আরোহণের জন 
রক্তবরণ হিমবাহ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন । সেখান থেকে তারা অগ্রসর 
হয়ে রক্তবরণ হিমবাহ ও পিলাপানি বামকের সংযোগ স্থলে ছু নম্বর শিবির 
স্থাপন করেছিলেন ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় ১৪ই অক্টোবর তারিখে । পরদিন 


গঙ্গা ২১৭ 


ভোরবেল] বরফের ঢাল পেরিয়ে তারা ২০২০* ফুট উচ্চতায় শেষ শিবির 
স্থাপন করেছিলেন । ১৬ই অক্টোবর বেল! ১ট1 ৪৪মিনিটে শ্রীতৈলাস পর্বত 
শৃঙ্গে আরোহণ করে এই অঞ্চলের অভিযানের সমাপ্তি ঘটান । 

অস্ট্রোজার্মান অভিযাত্রী দল দেড় মাস গঙ্গোত্রী হিমবাহ, চতুরঙ্গী 
হিমবাহ ও রক্তবরণ হিমবাহ অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । এই অঞ্চলের 
মুখ্য পর্বত শৃঙ্গগুলির মধ্যে ছয়টি শূক্ষে আরোহণ করে বিশ্ময়ের ক্যাট 
করেছিলেন । এছাড়া এই অঞ্চলের অধিকাংশ শাখা হিমবাহ, নিভিন্ন 
অংশের বরফের অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পকে সুন্দর তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন এই অঞ্চলে অবস্থান কালে । 

অস্ট্রো-জান্নান অভিযাত্রীদের অভিযান সমাষ্টির চার পাঁচ মাস পরে 
প্রখ্যাত ভূতত্ববিদ অডেন এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে । তিনি অবশ্থয 
জান্রয়ারী মাসে যোটর যোগে পৌছে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে দেরাছুন | 
২৮শে জান্তয়ারী দেরাছুন, খধিকেশ, টেহরী, দানচুয়া, শ্রীনগর, নাগনাথ, 
পোখরী ও কর্ণপ্রয়াগ পরিভ্রমণ করেছিলেন । সে সময় বাস রাস্তা ছিল না। 
পোর্টার আর দাজিলিঙউ থেকে আনা শেরপাদের নিয়ে সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ 
করেছিলেন । ১৯৩২ সনে অডেন এই পথ দিয়ে রাণীক্ষেত গিয়েছিলেন । 
সেখান থেকে ধানপুরে তামার খনি পরিদর্শন করে উত্তর দিকের গিরিশিরা 
অতিক্রম করেছিলেন | মার্চ মাপের শুরু, উচ্চ হিমালয়ের শীতের বরফ তখনও 
গলা শেষ হয়নি । রাস্তা ঘাট দিয়ে খচ্চর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই 
৪ঠা মার্চ তারিখে ধানোলটির গিরিপথ (৯১৪০০ ফুট ) অতিক্রম করতে 
হয়েছিল বরফের ওপর দিয়ে। সেখান থেকে ল্যাঙ্সডাউন নেমে যেতে 
হয়েছিল অডেনকে। বরফাবুত গিরিপথ অতিক্রম করবার সময় খচ্চরের 
পিঠের মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেয়েছিলেন তিনি । ল্যান্সডাউন 
থেকে নতুন পোর্টার সংগ্রহ করে ৩রা এপ্রিল তারিখে অডেন গিয়েছিলেন 
দেবপ্রয়াগ, টেহরী, নাকৌরী | সেখান থেকে সিঞ্গোটি হয়ে পৌছে গিয়েছিলেন 
যমুনোত্রী | ১লা মে তারিখে তিনি যমুনোত্রীতে শিবির স্থাপন করেছিলেন-__ 
মন্দির অঞ্চল ছাড়িয়ে ১২০০০ ফুট উচ্চতায় । সমস্ত পথ ধরে ভাগীরতীর ধার' 
ও নদী উপত্যকা পর্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন যমুনোত্রী উপত্যকায় । সেখান 
থেকে যমুনোত্রী মন্দিরের উত্তর পূর্ব অংশে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় হিমবাছে 
পৌছে গিয়েছিলেন “কল' পর্যস্ত। এই কল” অতিক্রম করে সম্ভবত ভাগীরথা 
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উপত্যকায় পৌছে যাওয়া সম্ভব হতে পারে । এই “কলে'র কাছ থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে টন্স নদী বা তমসা নদী। “কল” অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব, 
হয়নি। ফিরে এসে যমুনোত্রী মন্দিরের কাছেই শিবির স্থাপন করে অডেন 
দুদিন ছিলেন যমুনোত্রীর তগ্র কৃণ্ডের পাশেই । সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য 
তীর্ঘযাত্রীরা আসতেন-_ক্সান করতেন তঞ্চ কুণ্ডে। সেই কুণ্ডের জলের তাপ- 
মাত্রা ছিল ১০৫" ফারেন্হিট্‌। 

যমুনোত্রী থেকে অডেন কুর্পা হয়ে উচ্চ গিরিশিরার ওপর দিয়ে পৌছে 
গিয়েছিলেন থাডোলে ( ১৩৩৬২ ফুট )। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন 
উপিকোট্‌ । উপ. টিকোটের পুরনো বন বিভাগের বাংলো বারাহাতের 
সন্নিকটেই অবস্থিত । উপ িকে।ট থেকে অডেন এগিরে গিয়ে শিবির স্থাপন 
করেছিলেন কালিখানায়। সেখান থেকে পুরো পথ উতৎ্রাই, অডেন পরবর্তী 
শিবির স্থাপন করেছিলেন ভাগীরথীর তীরে খানোর গ্রামে (৪৩৮৪ ফুট )। 
১০ই মে তারিখে সকালবেলা রওন! হয়ে ভাগীরথীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে 
পৌছে গিয়েছিলেন ভাটোয়ারী । এমনি করে ভাটোয়ারী থেকে গাঙ্গনানী, 
ঝালা হয়ে পৌছে গিয়েছিলেন হারসিল্‌। 

_ হারসিল্‌ বা হরিপ্রয়াগ এই অঞ্চলের বধিষ্ণ গ্রাম । পাশ দিয়ে ভাগীরথী 
বয়ে গিয়েছে । উত্তর দিক থেকে সা ছোট নদী মিলিত হয়েছে হারসিলে, 
ভাগীরথীতে | এই ছোট জলধারার স্থানীয় নাম শ্যাম গঙ্গা। অডেন অবশ্য 
এই জলধারাকে শিয়া গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছিলেন । শিয়াম গঙ্গ। বা 
শিয়াম গডের উৎস স্থল শিয়াম হিমবাহ । কয়েকদিন বিশ্রাম. করেই অডেন 
দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন শিয়াম উপত্যকায় । এই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ 
ও জমীক্ষা করাই যূল উদ্দেশ্য ছিল তার । জলধারা অনুসরণ করে অডেন। 
১৪৫০০ ফুট উচ্চতায় শিমাম হিমবাহের ওপরে প্রথম শিবির স্থাপন 
করেছিলেন । 

শিয়াম বাঁ শাম হিমবাহ থেকে ২৩শে মে অডেন জালান্দার উপত্যকায় 
পৌছে গিয়েছিলেন ১৫৯০০ ফুট উচ্চতায় একটি “কল” অতিক্রম করে । এই 
কলের ওপর থেকে নেলা বা ছোটখাগা গিরিপথের দৃশ্য অডেনকে আকুষ্ট 
করেছিল । দলবল নিয়ে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন গিরিপথে | গিরিপথের 
ওপর থেকে অবতরণ করেছিলেন উত্তর পার্খ বেয়ে খাড়। বরফের ঢাল বেয়ে। 
তিনি হারসিলের অধিবাসী জুইন্‌ সিং জগ্র, সিং, মোর সিং ও সিক্গিয়া সিংকে 
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নিয়ে প্রায় ৩০০* ফুট বরফের চাল বেয়ে নেমে এসেছিলেন গ্রিসেড, করে । 
অবতরণের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হিমশীতল বাতাসে শেরপাগুলে! প্রচণ্ড 
কাশিতে ভূগছিল। বাধ্য হয়ে অডেন তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 
দাঁজিলিউ। 

হারসিলে ফিরে এসে অডেন জাভ্‌ গঙ্গা বা জাঞ্চবী গঙ্কার উৎস স্থলে 
অগ্রসর হয়ে সমস্ত উপত্যকা সমীক্ষার জন্ঠ প্রস্তুত হয়েছিলেন ! ঠিক সেই 
সময়ে ওটুলে সবেমাত্র জাডগঞ্গা উপতাকা থেকে ফিরে এসে উইলসনের 
ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন | অডেন ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিয়ে ওট্‌ুলের 
অতিথি হয়েছিলেন । অবশ্য কয়েকদিন বিআাম নেবার পর ওটুলে রওনা হয়ে 
গিয়েছিলেন নেলা"র দিকে । অডেন দলবল নিয়ে কানিতালে পৌছে 
গিয়েছিলেন । সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিলেন রাত্রি বাস করবার জঙ্কা | 
কানিতাল কোকর উপত্যকায় অবস্থিত। ভোর হতেই দলবল নিয়ে অডেন 
শৌছে গিয়েছিলেন দাঁদাপোখরী পার্ভে স্টেশনে | স্থানটির উচ্চতা ১৪৮১২ 
ফুট, সেখান থেকে শ্রীকান্ত পর্বত (২০১৩০ ফুট ) ও গঙ্কোত্রী পবতমালার 
দৃশ্য অপূর্ব দেখায় । কোকর উপতাকার শীর্ষে আরোহণ করে সমীক্ষার পর 
অডেন অবতরণ করেছিলেন হারসিলে। শ্রীকান্ত পর্বত থেকে সঞ্চিত বরফ 
গলে ছুধ গঙ্গার স্য্টি হয়েছে। তেই দুধ গঙ্গার ধারা এসে ধারালীর পাশ 
দিয়ে বয়ে ভাগীরথীর বুকে মিলিত হয়েছে । 

হারসিল থেকে পরবর্তী অভিযান নেলাঙ অঞ্চলে জাহ্ুবী গঙ্গা 
উপত্যকায় । অভেন এই অঞ্চল জরিপ, সমীক্ষা ও ভৌগোলিক পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণের জন্য পাঁচ সপ্তাহ সময় নিদিষ্ট করেছিলেন । নেলাঙ গ্রাম থেকে 
এগিয়ে গেলেই গিরিপথ পেরিয়ে তিব্বতে পৌছে যাওয়া যায় । জাহ্নবী গঙ্গার 
উৎস স্থল ও শাখা নদীগুলোর উৎস তিব্বত সীমাস্তেই অবস্থিত। জাহ্ুনী 
গঙ্গার সমস্ত সঞ্চিত জল এসে ভাগীরথীর বুকে ঢেলে দিয়েছে তৈরবঘাটিতে । 

হারসিল থেকে জাহ্ুবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে নেলাঙ গ্রামে পৌছে 
যেতে অডেনের লেগেছিল তিন দিন। ৩১শে মে থেকে আরো তিন দিন 
গ্রামে অধস্থান করতে হয়েছিল উচ্চ উপতাকায় অগ্রসর হবার প্রস্ততির জন্য । 
গ্রাম পেরিয়ে অবশ্য একদিনেই উচ্চ গিরিশিরা বেয়ে ১৮২০ ফুট উচ্চতায় পৌছে 
গিয়েছিলেন জাহ্নবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে। সেখান থেকে আরো 
এগিয়ে গিয়েছিলেন পুল্মাস্থম্দা । এই স্থানটি বকরিওয়ালাদের রাত্রি বাসের 
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জন্ত অতি মনোরম স্থান। সেখান থেকে কিছুটা উত্রাই পেরিয়ে পৌছে 
গিয়েছিলেন মিণ্ডি। স্থানটির উচ্চতা ১৫৭০ ফুট। আবহাওয়া অত্যন্ত 
খারাপ হওয়ায় তুষারপাত আর হিমশীতল বাতাসের মধ্যেই রাত্রিবাসের জন্ত 
তাবু স্থাপন করতে হয়েছিল। পরদিন ৮ই জুন তারিখে প্রচণ্ড তুষার ঝড় 
অগ্রাহন করেই অডেন পৌছে গিয়েছিলেন বিখ্যাত গিরিপথ সা চোখলা 
(১৭৫০০ ফুট)। সাঙ চোখ-লা শৌছেই অডেন ভেবেছিলেন-সেখানকার 
ভৌগেলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা সহজপাধ্য হবে। সেখান থেকে হোপ 
গড়ের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে শ্রীস্ব্যাচ্‌ ব্যর্থ হয়েছিলেন খারাপ আব- 
হাওয়ার জন্ত। হোপগড়ের ধারা এসে জাহ্বী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। 
হোপগড়ের উৎস স্থল, সেখানকার বরফের অবস্থান, কোন কিছুই পর্যবেক্ষণ 
করা সম্ভব হয়নি না খারাপ আবহাওয়ার জন্য 

এই উচ্চ গিরিপথ থেকে জাহবী গঙ্গা উপত্যকার ঢালু অংশ বেয়ে ভাগী- 
রথীর সন্গমস্থল পেরিয়ে জাংলা পর্মস্ত সমস্ত অংশকে ওম্‌ গুম্‌ নালা বলা হত। 
এই পথ অনুসরণ করে তিব্ৰতী ব্যবসায়ীরা আসতো পসরা নিয়ে । হারসিলে 
তাদের অস্থায়ী আস্তানা গড়ে উঠতো । 

সাও. চোখলা পরিত্যাগ করে অভেন পৌছে গিয়েছিলেন পুন্মাস্থমদা । 
সেখান থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন চৌরাজি উপত্যকায়। প্রচণ্ড 
তুষারপাত ও বুষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিজে ভিজে পিচ্ছিল পাথর আর গুড়ি গুড়ি 
পাথর, কাদা ভেঙে পৌছে গিয়েছিলেন সেতুরগড় বুগিয়ালে ( ১৫০০০ 
ফুট )। মোটামুটি নির্ভরশীল পরিবেশ লক্ষ্য করে সেখানেই রাত্রিবাসের জন্ত 
শিবির স্থাপন করেছিলেন । এই অঞ্চল বিশেষ করে নুন্দু ছু স্ম্দার (যে 
অংশ জাহুবী গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ) ভৌগোলিক পরিবেশ ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ 
হয়নি। জরিপ কার্য সম্পন্ন না হওয়ার ফলে বিশ্বাসযোগ্য কোন মানচিত্র 
রচিত হয়নি । ফলে জান্ববী গঙ্জার সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট জলধারার উৎস ও 
গতিপথের ভৌগোলিক অবস্থানও পর্মবেক্ষণ করা হয় নি। অডেন সে জন্য 
নিদিষ্ট পথের নিশান! না পেয়ে চৌরাজি উপত্যকার দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে 
চাঙানন্থ (পরবর্তী মানচিত্রে নীলপানি গড় ) পর্যন্ত অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন । 
অডেন জানতেন, এই পথ বেয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে তিব্বতে অবতরণ 
করতে হতে পারে অথবা কোনক্রমে রঙবুজি উপত্যকায় অবতরণ হতে পারে। 
রঙবুজি উপত্যকায় অবস্থিত ভিরপানিতে জান্বী গঙ্গার ধারা এফেছে। 
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অডেন জাহ্ছবী গঙ্গার ধারা, এই ধারার সঙ্গে যুক্ত সমন্ত ধারা ও সেই 
অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত উপত্যকাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন । 

৯ই জুন তারিখে ১৫৭০০ ফুট উচ্চতায় প্রচণ্ড তৃষারপাতের মধ্যে বহুকষ্টে 
তাবু স্থাপন করে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। পরদিন সকা'ল হতেই উপত্যকা 
অনুসরণ করে চড়াই ভেঙে অগ্রসর হয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্বে। তারপর সোজা 
দক্ষিণে এগিয়ে গিয়েছিলেন 'কলে'র (০০01) উদ্দেশ্টে। অডেনের অবশ্য 
ধারণা হয়েছিল তিনি যথার্থ ই চুঙান্মু”র দিকে এগিয়ে চলেছেন । পাঁচদিন 
ধরে একনাগাড়ে তুষারপাত চলছিল । নরম তুষার দানাবেধে শক্ত হতে 
স্তরু হয় নি। ফলে নরম তুষার সবার জুতোয় জমে পা ছুটো! ভারী হয়ে 
গিয়েছিল। খাড়া গিরিশিরার গা বেয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছিল। ঘে কোন সময় পা পিছলে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। 'কলের' 
(০০1) দিকে এগুতেই তারা আবার নতুন করে তুষার ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে- 
ছিলেন। প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বেলা 
তিনটের সময় “কলের? € ০০1) ওপরে পৌছে গিয়েছিলেন । তৃষারপাতের 
বেগ কিছুটা কমতেই পুবদিকের উপত্যকা অস্পষ্ট ছবির মতো দেখা যাচ্ছিল । 
আকাশ আরো পরিষ্কার হতেই পুবদিকে বহু নীচে ছবির মতো যে উপত্যকা 
দেখা যাচ্ছিল, সেটি তিব্বতের কোন উপত্যকা । অডেনের বিশ্বাস হয়েছিল 
এই অংশটি হোপগড়ের উচ্চ অংশ । এই হোঁপগড়ের জলধারা জাহ্ৃবী গঙ্জার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । আকাশ আরো পরিষ্কার হতেই দক্ষিণ দিকটায় আরো 
একটি “কল” (০01) দেখা গিয়েছিল । “কল'টি সম্ভবত সোনামধরের দিকে । 
অডেন দলবল নিয়ে দক্ষিণ পূর্বে অবতরণ করেছিলেন । নিয় উপত্যকায় 
তখনও বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রচুর তৃষার গিরিগান্র ও গিরি 
খাদের গায়ে সঞ্চিত হয়েছিল। সেই গিরিখাদ চুঙান্মু (নীলাপানি ) 
১৫৫০০ ফুট পর্যস্ত যুক্ত ছিল। আরো দক্ষিণে যে কল' (০০1) দেখা যাচ্ছিল, 
তার উচ্চতা ১৯৩০০ ফুট । সেই “কলে" (০91) আরোহণ করে অডেন তাঁর 
আনিরয়েভ ব্যারোমিটারে উচ্চতা লক্ষ্য করেছিলেন ১৮৫০০ ফুট। কারণ 
চুর়াজি উপত্যকার ১৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে কলে আরোহণ করতে যতটা 
সময় লেগেছিল, ভাতে কলের উচ্চতা ১৯৩০০ ফুট না হওয়াই উচিত। 

১১ই জুন তারিখে অডেন দলবল নিয়ে চুঙান্মু ও মানাগড়ের সঙ্গম স্থলে 
নীলাপানিতে (১২৯৫* ফুট) অবতরণ করেছিলেন । শেষের মাইল তিনেক: 


২২২ গা 


পথে গ্র্যানাইট পাথরের ওপরে ছড়ানে গুড়ি গুঁড়ি পাথর । বুষ্টির জলে ভিজে 
পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল । সেই পিচ্ছিল ও খাড়া পথ ধরে অবতরণ বেশ কষ্টকর 
ও ক্লান্তিকর হয়েছিল । গ্রীচ.ব্যাচ. ১৮৮৩ সনে নেলাঙ. থেকে মুনিঙ. গিরি- 
পথে যাবার সময় হোপগড়ের ওপর দিয়ে ১৯০০০ ফুট উচ্চ গিরিপথ জাডফু 
যাওয়াই সহজপাধ্য মনে করেছিলেন । কারণ, চুঙান্মু গিরিখাত অনুসরণ 
করে এই পথে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য মনে করেছিলেন। দসোনামধরের ওপর 
দিয়ে যাবার সময় অডেন যে “কল অতিক্রম করেছিলেন, মুলিঙউ. গিরিপথ 
তার পূর্বে । গ্রীচববাঁচ এই সম্পর্কে লিখেছিলেন নেলাঙ গ্রামের অধিবাসীরা 
ভেড়া বকৃরি নিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর পূর্বে এই পথে যাতায়াত করতো । কিন্ত 
পরে, এই পথ ( অর্থাৎ চুঙান্স্থ গিরিখাত অনুসরণ করে ) অপ্রচলিত হয়েছিল 
পথ দুর্গম বলে । অডেনও অবশ্য নেলাঙ. গ্রামে খোঁজখবর নিয়ে জেনে- 
ছিলেন যে চুঙ্টান্মু মানাগড়ের পাচ মাইল দূরত্ব পর্যস্ত সমন্ত অঞ্চলে কোন 
গ্রামবাসী ভেড়া বকৃরি নিয়ে যায় না। অডেনের দলের সঙ্গীদের অনেকেই 
প্রতি বছরই নেলাঙ যায় কিন্ত মানাগড়ের ওপরে "যায় না কেউই । মুলিঙ 
গিরিপথ অতিক্রম করার খবরও রাখে না তারা । 

নীলাপানির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে অডেন এগিয়ে গিয়েছিলেন 
ম|নাগড়ের দিকে । এই পথে পুরনো গ্রাবরেখার পাথরগুলো বাতাসের 
অক্সিজেনের সংস্পর্শে বেশ কিছুটা রঙের পরিবর্তন হয়েছিল । এই সব পাথর- 
গুলো সমীক্ষা করতে করতে পৌছে গিয়েছিলেন মানা বামাকের একটি অংশে । 
সেই বামাকের অতি পুরনো বরফে ও পাথরে স্থদূর অতীতের তুষার যুগের 
স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল । অবশেষে তারা ত্রিধারার পশ্চিমে শিবির স্থাপন 
করেছিল ১৪৮০০ ফুট উচ্চতায় । 

শিবিরের স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে অডেন মান! বামাক থেকে আরোয়া 
বামাকে পৌছবার জঙ্ঠ সম্ভাবা ২০৩০০ ফুট উচ্চ গিরিপথ চিহ্নিত করেছিলেন । 
এই গিরিপথ পেরুতে পারলে অতি সহজেই পৌছে যাওয়া সম্ভব হবে চতুরঞ্সী 
উপত্যকায়। তারপর চতুরক্গী হিমবাহ অগ্ছলরণ করে যাওয়া খাবে গঙ্গোত্রী। 
অবশ্ত ১৯৩৭ সনে মার্টিন এই গিরিপথ অনুসরণ করে পৌছে গিয়েছিলেন 
কালিন্দী বামাক। সেখান থেকে কল" অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন 
চতুরক্কী হিমবাহে। এই উদ্দেন্ত নিয়ে অডেন পরবর্তী শিবির স্থাপন করে- 
ছিলেন মানা বামাকে ১৮০০০ ফুট উচ্চতায়। পরদিন ভোরে আকাশ খুবই 
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পরিষার ছিল। তাই মানা বামাকের দক্ষিণ পশ্চিম শাখা অন্গদরণ করে পৌছে 
গিয়েছিলেন ১৯০০০ ফুট উচ্চতায়। সমোন্নতি রেখা (০০০৫০) অনুসারে 
স্থানটির নরফের ঢাল ৩০" ডিগ্রী হওয়া উচিত। কিন্তু হূর্ভাগ্যবশত দেখা 
গিয়েছিল বরফের ঢাল আরো বেশী, তাই 'কলে'র ওপর পর্যস্ত শেষ ১০০০ ফুট 
উচ্চতায় আরোহণ খুবই কষ্টকর হয়েছিল । টপোশীটে যে ভাবে চিহ্নিত ছিল 
আসলে তা ঠিক না হওয়ায় অডেনকে বেশ তৃগতে হয়েছিল । কারণ, গিরিপথটি 
আরোয়া ও মানা বামাককে যুক্ত করেনি। বরং গিরিপথটি যুক্ত করেছে 
মানা বামাকে অপর একটি শাখার সঙ্গে। সামনেই আর একটি সহজ সাধ্য 
কল? দেখা যাচ্ছিল । “কলের” উচ্চতা ১৯৫০০ ফুট। তার শেষ প্রান্তে 
মানা বামাকের দক্ষিণ পুধে ঢাল । সেই ঢাঁল বেয়ে চার মাইল পূর্বে 
এগিয়ে গেলে সরম্বতী উপত্যকায় অবতরণ কর যায় অতি সহজেই । সেই 
সরস্বতী উপত্যকা থেকে সহজেই পৌছে যাওয়া যায় আরোয়া উপত্যকায় । 
সেখান থেকে কালিন্দী খাল বেয়ে চতুরজী হিমবাহ অনুসরণ করে পৌছে 
যায় গঙ্গোত্রী। অডেন সময় হিসেব করে নিরস্ত হয়েছিলেন এই পথ অন্গসরণ 
করে গঙ্গোত্রী যেতে । তিনি অবশ্য গঙ্গোত্রী যাবেন । তাই মানাগড় হয়ে 
জাদাফুগড় দিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন নেলা। সেখান থেকে পৌছে গিয়ে- 
ছিলেন গঙ্গোত্রী । 

গঙ্গোত্রীতে স্বল্প কালের জন্য অবস্থান করে ২৩শে জুন তারিখে অডেন 
কেদার গঙ্গা উপতাকার উদ্দেশ্টে বেরিয়ে পড়েছিলেন । কেদার গঙ্গার ধারা 
অনুসরণ করে খাড়া পাথরের ঢাল বেয়ে এগুতে হয়েছিল । ছু মাইল পথ 
পেরুতে অডেনের লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা। তখন একটান! বৃষ্টি পড়ছিল । 
পিচ্ছিল খাডা পথ, ক্লান্ত হয়ে অডেন দলবল নিয়ে স্থুদৃশ্য কেদার তালের ধারে 
শিবির স্থাপন করেছিলেন । গাঢ় মেঘ ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিল । আকাশ 
পরিষ্কার হতেই দক্ষিণ পূর্বে ২২৬৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ ফাটিঙ, 
পিথোয়ার] দেখা যাচ্ছিল । এমনি এক অপরূপ পর্বতশৃঙ্গের এই অদ্ভুত নাষ 
রেখেছিল ভারতীয় জরিপ বিভাগ | স্থানীয় অধিবাসীদের মতে, এই স্থানে 
বিখ্যাত ভৃগু খষি তপস্যা করবার জন্য অবস্থান করেছিলেন । তদন্যায়ী পর্বত 
শিখরটির নাম ভূগুকোটি হওয়! উচিত ছিল। ঠিক এই পর্বত শিখরের উত্তরে 
অপর একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে । তার নাম ভূগুপস্থ অর্থাৎ ভূগড খষি যে পথ 
অন্সরণ করে গিয়েছিলেন পর্বতশিখরের দিকে তার নাম ভৃগু পস্থ। 
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পরদিন কেদার তাল থেকে তিন মাইল পথ পেরিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন 
হিমবাহের ওপরে । উপত্যকার শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছিল গণেশ পর্বত 
( ২১২১০ ফুট )। কিন্তু মেঘ এসে সমস্ত অঞ্চল ঢেকে ফেলায় শূঙ্গটি ভালভাবে 
পর্যবেক্ষণ কর! সম্ভব হয়নি । তবে গণেশ পর্তত আরোহণের চেষ্টা করতে হলে 
কেদার গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে । 

২৫শে জুন তারিখে আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। অডেন দলবল নিয়ে 
১৬৫০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কেদার গঙ্গা! উপত্যকা ও রুদ্র গঙ্গা উপত্যকার 
মধ্যবর্তী “কলে” পৌছে গিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল । 
আকাশ পরিষ্কার থাকলে গঙ্গোত্রী শৃঙ্গগুলোর অপরূপ দৃশ্য দেখা যেতো । 
“কলের” ওপর থেকে মোজ! পশ্চিমে অবতরণ করতে শুরু করেছিল সবাই। 
শেষ পর্যায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের ঢাল বেয়ে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় স্বন্দর রাত্রি 
বাসের উপযোগী স্থান নির্বাচন কর! হয়েছিল । সেখানেই শিবির স্থাপন করা 
হয়েছিল । স্থানটি রুদ্রগঞ্গ! উপত্যকার মধ্যে | সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল । 
একটানা বৃষ্টি । ষাট ঘণ্টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পর আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার 
হতে শুরু করেছিল । ২৭শে জুন তারিখে ভোরবেলায় অডেন দলবল নিয়ে 
এগিয়ে গিয়েছিল হিমবাহের দিকে । সেখানে ১৫৯০০ ফুট উচ্চতার শিবির 
স্থাপন করেছিল । উদেশ্য, পরদিন রুদ্রগঞ্জ! উপ্ত্যকা ও খাটলিঙ্‌ উপত্যকার 
মধ্যবর্তা “কল” অতিক্রম করে খাটলিঙ উপত্যকায় অবতরণ করা। পর দিন 
২৮শে জুন সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যার দিকে আকাশ পরিষ্কার হতেই 
আকাশে চাদ উঠেছিল। চাদের আলোয় তুষার মণ্ডিত গণেশ পর্বত অপূর্ব 
দেখাচ্ছিল । 

১৯৩৫ সনে অভেন ম্যাকভোনান্ডের সঙ্গে রুত্রগঞ্গ! উপত্যকার ভৌগোলিক 
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন | সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, আর ম্যাকডে।লাগু বন্দর 
পুচ পর্বত অভিযানের জন্য পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করেছিলেন । তাই খাট- 
লিঙ. হিমবাহে অবতরণের 'কল, সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন 
নি। ইতিমধ্যে ভারতীয় জরিপ বিভাগ ১৯৩৬ সনের জরিপ অনুযায়ী মান- 
চিত্রে এই 'কলচিহ্ছিত করে কলের উচ্চত! ১৮০০০ ফুট বলে নির্দেশিত করে- 
ছিল। মূল গিরিশিরার দক্ষিণাংশে সেই 'কলে'র অবস্থান । অডেন পর্যবেক্ষণ 
করে কলের অবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন । পরদিন ভোরবেলায় ৬-১* মিনিটে 
দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন ৷ আবহাওয়া খুবই ভাল, পরিষ্কার আকাশে 
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তারা বেলা ৮-২* মিনিটে কলের ওপরে পৌছে গিয়েছিলেন । বরফের ঢাল 
বেয়ে আরোহণ তেমন কষ্টকর ছিল না। শুধু বরফের ফাটল এড়িয়ে সম্তর্পণে 
একেবেকে এগিয়ে গিয়েছিল | কলের ওপর থেকে অবতরণ সহজসাধ্য ছিল 
না। কারণ, খাড়া বরফের ঢাল । সহজভাবে অবতরণ করতে গেলে শক্ত বরফে 
পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল । দড়ির প্রয়োজন হয়েছিল তাই। বরফের 
ধাপ বানিয়ে দড়ির সাহায্যে নামতে সাহায্য করতে হয়েছিল । এর মধ্যেই 
মাঝে মাঝে পা হড়কে যাচ্ছিল অনেকেরই । অবশেষে বরফের খাড়া ঢাল 
পেরুতেই তারা এক বিশাল তুষারক্ষেত্রে পৌছে গিয়েছিল । বেলা ৯-৪৫ 
মিনিটে, কুর্য প্রখর হতে চলেছিল | সগ্ঠ জমা বরফ নরম হয়ে গিয়েছিল । 
তাই খাটলিঙ. হিমবাহ বয়ে ছ মাইল পেরুতেই সবাই ভস্ভসে নরম বরফে 
চলতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল । হিমবাহটি পুবদিকে মোড় নিয়েছে। 
ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখা গিয়েছিল ১৫৬০০ ফুট উচ্চতা থেকে ১৪৬৭৭ 
ফুট পর্যন্ত এই হাজার খানেক ফুটে হিমপ্রপাত। হিমপ্রপাতের আকৃতি প্রকৃতি 
সম্পর্কে কোন কিছুই নির্দেশিত ছিল না মানচিত্রে । জরিপ করবার সময় হয়তো 
হিমবাহের বরফ ভাঙাচোরা লক্ষ্য করেছিল দূর থেকেই । যাঁই হোক হিম- 
প্রপাঁতের মুখোমুখী পৌছেই জুইন্‌ সিং এগিয়ে গিয়েছিল । তারপর অসাধারণ 
কৃতিত্বের সঙ্গে বরফের বিশাল বিশাল স্তুপগুলো লাফ দিয়ে ধাপে ধাপে 
অবতরণ করেছিল । বরফের ফাটলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লাফ দিয়ে পেরিয়ে 
গিয়েছিল । তাঁকে অনুসরণ করেছিল সবাই । পিঠে ভারী রুকশ্যাক নিয়ে 
পিচ্ছিল শক্ত বরফের ধাপ পেরিয়ে ব্বচ্ছন্দগতিতে অবতরণ করা খুবই কৃতিত্বের 
বিষয় । হিমপ্রপাত পেরুবার পরই স্তুপীকৃত পাথরের ঢাল । দেহের ভারসাম্য 
বজায় রেখে জুইন্‌ সিং সবার আগে আগে গিয়েছিল। ঢালের শেষ প্রান্তে 
বড বড় পাথর, অনেকগুলো পাথরই আবার জলে অর্ধ নিমজ্জিত। পাথরের 
ওপরে শেওলার মতো! । সাংঘাতিক পিচ্ছিল সেই পাথর টপকে সন্ধ্যা নাগাদ 
১৪২০০ ফুট উচ্চতায় খাটলিও হিমবাহের বা-পাশের দেয়াল খেঁষে ( উত্তরে ) 
নিরাপদ রাত্রি বাসের স্থান নিবাচিত হয়েছিল । সবাই ক্লান্ত, তবু ক্রুত তাবু 
খাটিয়ে ফেলা হয়েছিল । আকাশ পরিষষার। 

পরদিন খাটলিঙ. হিমবাহের স্বাউটে পৌছে গিয়েছিল । আ্বাউট থেকে 
মোড় ঘুরতেই দক্ষিণ পশ্চিমে বেশ নীচে সবুজ উপত্যকা দেখে আনন্দে উৎফুন্প 
হয়েছিল সবাই । উৎসাহিত হয়ে দ্রুত অবতরণ করতে শুরু করেছিল সামান্ 
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বিশ্রাম নেবার পরই 1 একটানা চার ঘণ্টা পাথরের ঢাল পেরিয়ে সবাই পৌছে 
গিয়েছিল সুদৃশ্ট তৃণাঞ্চলে । তারপর ভূজগাছ ও উইলে! গাছের ঝোপঝাড় 
ভেঙে কোথায় ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল খাটলিডের জলধারা 
অনুসরণ করে । খাটলিঙ হিমবাহের বরফ গলা জলধারার নাম ভীল গজ]। 
সেই ভীল গঙ্গা বা ভিলাঙ গঙ্গার বা দিকের তীর ধরে এগুনো! পহজপাধ্য মনে 
হয়েছিল। কিন্তু এই পথের প্রথম গ্রাম গাঙ্গী-_ভীল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে । 
বাম তীর ধরে এগিয়ে গেলে নর্দী পেরুতে হবে গ্রামে পৌছবার জন্য । সে 
ক্ষেত্রে নদী পেরুবার জন্য বরফের সেতুর সাহায্য না পেলে অস্থবিধার স্থষ্টি 
হতে পারে। বরফের সেতু থাকলেও এই সময়ে বরফ হয়তো বা গলে যেতে 
পারে। অবশ্য এই পথে তিনটি বরফের সেতু ছিল। সর্বশেষ সেতু ছিল 
১০৮৭০ ফুট উচ্চতায় । যাই হোক, অডেন কিন্তু বরফের সেতুর ভরস! না 
করে নদীর দক্ষিণ তীর অনুসরণ না করে ১ল! জুলাই তারিখে পৌছে গিয়ে- 
ছিলেন গাঙ্গীগ্রামে। গ্রামের অধিবাসীরা তাদের অভ্যর্থনা করেছিল সেদিন । 
গ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকেই অভেন শুনেছিলেন নানা কথা । গ্রামের 
অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এই পথ ধরে “কল' অতিক্রম করে পৌছে যেতেন 
রুদ্রগঙ্গা উপত্যকায় । সেখান থেকে পৌছে যেতেন গঙ্কোত্রী। সে সব 
অনেককালের কথা । সেকালের পথ তেমন ছূর্গম ছিল না। অর্থাৎ 
“কল” অতিক্রম করা তেমন দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল না। তখন “কল, 
অনেকটা দক্ষিণাঁংশে অবস্থিত ছিল। 

অডেন অবশ্য মনে করেছিলেন--প্রবাদ যদি সত্যই হয়, তাহলে হিমবাহের 
গতি প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, অতীত যুগের তথ্য অনুসারে 
তুষারাবৃত কল অতিক্রম করে গাঙ্গী গ্রামের অধিবাসীরা গঙ্গোত্রী তীর্থ দর্শনে 
যেতেন । 

গাঙ্গী গ্রামে ছু'একদিন অবস্থানের পর অডেন দলবল নিয়ে ছয় দিনে পায়ে 
হেঁটে পৌছে গিয়েছিলেন মুসৌরী । | 


অডেন যে সময় গঙ্গোত্রী, জান্ববী গঙ্গা উপত্যকা, কেদার গঙ্গা উপত্যকা, 
রুদ্র গঙ্গা উপত্যকা ও ভীল গঙ্! উপত্যকা সমীক্ষায় ব্যাপৃত, ঠিক সেই সময় 
স্থইস্‌ অভিযাত্রীদল এসেছিলেন পর্বতারোহণ উপলক্ষ্যে । দলের নেতা 
ছিলেন আন্দ্রে রস্‌। তিনি নন্দাদেবীর উত্তর গিরিশিরায় অবস্থিত-_ছুনাগিরি 
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€ ২৩১৮৪ ফুট ), কোশ! হিমবাহ অঞ্চলে অবস্থিত হাতী পর্ধত ( ২২০৭* ফুট ), 
গৌরী পর্বত (২২০১০ ফুট ), রতবন পর্বত (২০২৩০ ফুট) ও সর্বশেষে 
চৌখাম্বা পর্বত (১) ১৩৪২৯ ফুট, শৃঙ্গে আরোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন 
তারা প্রথমে রামণী হিমবাহে পৌছে €ই জুলাই তারিখে ২১৬৫০ ফুট 
উচ্চতায় শেষ শিবির স্থাপন করে ছুনাগিরি পর্বতে আরোহণ করেছিলেন । 
৮ই আগস্ট তারিখে রতবন পর্বতশৃক্ত জয় করেছিলেন অভিযাত্রীরা । গৌরী 
পর্ধতশৃজ জয় করেছিলেন ১৮ই আগস্ট। কুমামুন অঞ্চল থেকে রস দলবল 
নিয়ে অলকানন্দার ধারা অঙ্ুসরণ করে পেঁঁছে গিয়েছিলেন সতোপস্থ 
হিমবাহে। সেখান থেকে ১৮৮৮০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলেন । 
১*ই সেপ্টেম্বর আকন্মিক সাংঘাতিক হিমানী সম্প্রপাতে সমস্ত তাবুগুলো 
ভেসে গিয়েছিল । বরফের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল গোম্ু। 
অভিযান পরিত্যক্ত হয়েছিল । 

১৯৩৯ সনে নাঙ্গা পৰতে আরোহণের জন্য সহজসাধা পথের সন্ধানে 
গিয়েছিলেন জার্মান অভিযাত্রী পিটার আউস্নেইতার ও হেইনরিখ. হেরার। 
তাদের কাজ সমাপ্তির শেষে কবাচী অপেক্ষা করছিলেন ১৯৪০ সনে দেশে 
ফিরবার আশায়। ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল । সেই 
সময় বুটিশ সৈন্ৃদল তাদের ছুজনকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে দেরাছুনে অবরুদ্ধ করে 
রেখেছিলেন । 

১৯৪৩ সনে হেইনরিখ হেরার ও পিটার দুজনে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। 
সারারাত ধরে চলতেন তারা ছুজনে, দিনের আলোয় গভীর বনের মধো 
থাকতেন আত্মগোপন করে। এমনি করে পৌছে গিয়েছিলেন হারসিল | 
হারসিলের ডাকবাংলোয় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে ফেরত পাঠিয়েছিল 
দেরাছুনে বন্দী শিধিরে । পরের বৎসর ১৯৪৪ সনে মে মাসে আবার পালিয়ে- 
ছিলেন দেরাছুন থেকে । সারারাত ধরে চলতেন, গভীর বনে উচ্চ পবত 
শিখরে থাকতেন আত্মগোপন করে। এমনি করে হারসিল পেরিয়ে জাহুবী 
গঙ্গার ধারা অন্থসরণ করে পৌছে গিয়েছিলেন নেলাঙ. গ্রামে । সেখান থেকে 
আরো এগিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন সাউচোখ-লা। ১৭ই মে তারিখে সাউ- 
চোখ-লা পেরিয়ে পেঁ ছে গিয়েছিলেন তিব্বতে । তিব্বতে দীর্ঘ একুশ মাস 
বিভিন্ন উচ্চগিরি পথ অতিক্রম করে পেঁ ছে গিয়েছিলেন লাসা। হেরারে 
এই দুঃসাহসী ভ্রমণের সঘয় স্থন্দর একটি মানচিত্র রচনা করেছিলেন। 


২২৮ গা 


মহাযুদ্ধের জন্তই হয়তো ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্যস্ত কোন উল্লেখ- 
যোগ্য অভিযাত্রী আসেননি গজোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে । ১৯৪৭ সনের মে 
মাসে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে একদল অভিযাত্রী শিবির স্থাপন 
করেছিলেন সতোপস্থ হ্মিবাহের কাছে । অভিযাত্রীদলের নেতা হলেন 
উইলি--নীলকণ্ঠ পর্বত ( ২১৬৪০ ফুট) শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করে বার্থ 
হয়েছিলেন। 

ঠিক সেই সময় জুন মাসে স্থইস অভিযাত্রীদল গঙ্োত্রী হিমবাহ অঞ্চলে 
এসেছিলেন পর্ততারোহণের উদ্দেশ্টে। ১১ই জুন তারিখে নন্দনবনে 
পৌছে ছিলেন। সেখান থেকে কীতি হিমবাহ অনুসরণ করে কেদারনাথ 
ভোম (২২৪১০ ফুট ) আরোহণ করেছিলেন ২৫শে জুন। সেখান থেকে 
তারা কেদারনাথ পর্বত ( ২২৭৭০ ফুট ) শৃঙ্গে আরোহণ করবার সময় শেরপা 
সর্দার ওয়াংদিও স্টার পা হড়কে ৭০* ফুট নীচে পড়ে যান। ওয়াংদির 
আঘাত গুরুতর দেখে তাকে ত্রত নীচে পাঠিয়ে দেরাছুন হাসপাতালে পেঁ ছে 
দেওয়া হয়েছিল । পরে ১১ই জুলাই তারিখে রস, ডিটার্ট, গ্র্যাভেল, সুটার ও 
তেনজিং নোরগে কেদারনাথ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন । সেখান 
থেকে দলবল নিয়ে দলনেতা রস চতুরঙ্গী হিমবাহে পৌঁছে যান। সেখানে 
স্নন্দর বামাকে শিবির স্থাপন করেন। ১লা আগস্ট তারিখে ১৯০০০ ফুট 
উচ্চতায় গিরিশিরার ওপরে শিবির স্থাপন করে সতোপস্থ পর্বত (২৩২১৩ ফুট ) 
শূর্গে আরোহণ করেছিলেন । সেখান থেকে তাঁরা কালিন্দী খাল অতিক্রম 
করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সরম্বতী উপত্যকায় । সেখানে বালবালা পর্বত 
শিখরে আরোহণ করেছিলেন । সেখান থেকে বন্রীনাথ হয়ে চলে এসেছিলেন 
যোশীমঠ । ১৯৪৭ সনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্ধলে উল্লেখযোগ্য অভিযানের পব 
আর তেমন কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি । 

১৯৪৭ সনের পর ১৯৫১ সনে নিউজীলাও দলের নেতা এভমণ্ড হিলারী, 
রিভিফোর্ড, লো আর আর কটারকে নিয়ে অলকানন্া উপত্যকায় 
এসেছিলেন । সেখানে সতোপস্থ হিমবাহে নীলকণ পর্বতে ( ২১৬৪০ ফুট ) 
আরোহণের চেষ্টার বার্থ হয়েছিলেন | সেখান থেকে তারা গিয়েছিলেন সরস্বতী 
উপত্যকায় । এই অঞ্চল থেকে মুকুট পর্বত ( ২৩৭৬০ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ 
করেছিলেন । ১৯৫২ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের অভিযাত্রী দল এসেছিলেন 
গঙ্গোত্রী অঞ্চলে । দলনেতা! টাইসন্‌ দলবল নিয়ে গঙ্গোত্রী পর্বতমালার প্রথম, 


শপাঙ্গা ২২৪ 


(২১৮৯০ ফুট ) ও তৃতীয় ( ২১৫৬২ ফুট ) শৃঙ্ষে আরোহণ করেছিলেন । 

ঠিক সেই সময় ফরার্সী অভিযাত্রী দল অলকানন্দা ধারা অন্থসরণ করে এসে 
চৌখাঙ্া (১৩৪২০ ফুট ) পর্বত শরক্ষে আরোহণ করেছিলেন ডি-রাসেলবার্জার 
ও এল জর্জেস্‌। 

১৯৫২ সনের পর আর কোন বিদেশী অভিযাত্রী এই অঞ্চলে প্রবেশ 
অধিকাঁর পায় নি। কিন্তু এই অভিযানকে স্মরণ করেই' হয়তো ভারতীয় 
অভিযাত্রী দল ১৯৫৯ সনে চৌখথাম্বা (১) ২৩৪২০ ফুট উচ্চশুঙ্গে আরোহণ 
করেছিলেন । অভিযাত্রীদের সবাই ছিলেন ভারতীয় সামরিক অফিসার । 
১৯৫৯ সনের পর থেকে শুরু করে প্রায় প্রতি বৎসরই গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে 
পর্বতারোহণের উদ্দেশ্টে এক বা একাধিক দল এসেছেন । পর্বতারোহীদের 
সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও এসেছেন তথ্য সংগ্রহ ও সমীক্ষা পরিচালনার জন্য | এই 
প্রসঙ্গে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষা সংস্থার তরফ থেকে অভিযাত্রীরা ১৯৬৬ পন 
থেকে শুরু করে ১৯৭৪ জন পর্যন্ত গঙ্গোত্রী হিষবাহ ও তার শাখা প্রশাখা 
অঞ্চলে প্রবেশ করে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা পরিচালনা 
করেছিলেন । তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভ-বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানী, শারীর 
বিজ্ঞানী ও ভূগোল বিজ্ঞানী | গঙ্গার ধারার সঙ্গে জড়িত অনেক অঞ্চলের 
তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এই সমীক্ষার ফলে । 


১৯৩১ সন থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সন পর্যস্ত বিভিন্ন বিদেশী অভিযাত্রী ও 
ভূ-বিজ্ঞানী গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা প্রশাখা অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছেন । 
ভাগীরথীর বিভিন্ন ধারার উৎস স্থান ও শাখা প্রশাখা পধনেক্ষণের ফলে নতুন 
নতুন তথ; সংগৃহীত হয়েছে । গঙ্গার উৎস সম্পর্কে নতুন আলোকপাত 
করেছেন সেকালের বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানীর]। 


॥ ১৭ ॥ 
তশ্তাঃ পাতুং স্থরগজ ইব ব্যোক্সি পশ্চর্ধল্বী 
তঞ্চেদচ্ছম্ফটিকবিশদং তকরয়েন্তি্ষগন্তঃ 
সংসর্পত্া সপদি ভবতঃ শ্োতসি চ্ছায়য়াসৌ 
শ্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥ 


২৩০ গণ 


হে মেঘ! তুমি যদি তোমার দেহের পশ্চান্ভাগ আকাশে প্রসারিত করে 
দিগগজের মতো! ভাগীরর্থীর নির্মল ক্ষটিকের মতো শ্যঙ্ছ জল বক্রভাবে পান 
করতে শুরু করো, তোমার কৃষ্ণবর্ণের ছায়! গঙ্গার শুভ্র জলে প্রতিফলিত হবে। 
তোমার মনে হবে, বুনি অন্ত কোন স্থানে গ্জী যমুনার সঙ্গম ঘটেছে ॥ ৫২ | 

মেঘদূত । পূর্বমেঘ-৫২। 

গল্প] যমুনার সঙগমস্থল অনেক পেছনে ফেলে মাঝে মাঝেই গঙ্গার পথ বেয়ে 
আমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে উৎসের সন্ধানে। গঙ্গার সেই উৎস কোথায়? 
রামায়ণ, মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণের পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে 
যেতেই হারিয়ে ফেলেছি সব পথের নিশানা । গঙ্গা কোথা হতে এসেছে, এ 
প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাসা আজো! আমার সর্বক্ষণের । হরিদ্বারে গঙ্গাকে প্রথম দেখে- 
ছিলাম ১৯৫৯ সনে। সকাল-সন্ধ্যায় বসে থাকতাম গঙ্গার তীরে। গঙ্গার 
কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সব কিছু ভুলে যেতাম । কনখলে দক্ষরাজার 
প্রাচীন কালের স্বাক্ষর দেখেছি বারবার । পুরনো মন্দির, প্রাসাদ-_গঙ্ গর্ডে 
হারিয়ে গিয়েছে । গঙ্গার ধারা পিছিয়ে গিয়েছে দূরে । সেই জলধারা চণ্ডী 
পাহাড়ের গ! খেষে প্রবাহিত । এই হরিদ্বারেই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধেছিলেন 
খষি অগন্তা। সঙ্গে ছিলেন বিদর্ত রাজকন্যা বিদুষী লোপামুদ্রা। আজন্ম 
ভোগবিলাসে লালিতা, নৃত্যগীত নিগ্যায় পটীয়সপী অপরূপা লোপমুদ্রা স্বামীর 
সঙ্গে চলে এসেছিলেন বন্ধল ধারণ করে হীরা, মণি মাণিক্যের আভরণ ত্যাগ 
করে। গলার কুলুকুলু ধ্বনি তার দেহমনকে ভরিয়ে রাখতো 

এই হুরিদ্বার থেকেই যাত্রা শুর হত গঙ্গার উৎস সন্ধান করবার জন্ত | 
হরিদ্বার থেকে দেবপ্রয়াগ_-এই বিয়াল্লিশ মাইল পার্ধত্য পথ ধেয়ে প্রবাহিত 
জলধারার নাম গঙ্গা । সেখান থেকেই গন্গ! নামের শ্তরু । দেবপ্রয়াগে গঙ্গা 
দ্বিধাবিভক্ত | ছুইটি ধারার নাম ভাগীরথী ও অলকানন্দা। সুদূর অতীতকাল 
থেকেই এই পবিত্র ধার] দুটিকে তীর্থযাত্রীর! গঙ্গা বলেই অভিহিত করতেন । 
রামায়ণ, মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণে এই ধারা ছুটির নাম বারবার উল্লেখ 
করেছে। বহুদূর থেকে আপা বরফ গল! জলধার1। পুরাণকাররা. বলেছেন 
গঙ্গার অজন্র নাম, গঙ্গার অজন্ ধারা । তার মধ্যে মুখ্য ছুটি ধারার মাম 
ভাগীরধী আর অলকানন্দা। এই দুটি ধারার মধ্যে কোন ধারাটি মুখ্য 
ধার1-_-এ প্রশ্ন বিতর্কের বিষয় । 

অলকাপন্দার পথ ধরে আমি প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলাম হিমালয়ের 
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অভ্যন্তরে । বাস পথ, তাই দীর্ঘপথ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল । দেবপ্রয়াগ থেকে 
প্রথম গিয়েছিলাম রুত্রপ্রয়াগ । বরফ গলা ধারা মন্দাকিনী দূর থেকে এসে 
অলকানন্দীয় মিলিয়ে গিয়েছে রুত্রপ্রয়াগে ৷ মন্দাকিনীর পরিচয় রয়েছে-__ 
রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলোয় । মন্দাকিনীর উৎস স্থল--প্রাচীন 
যুগের তুষার তীত্র কেদারনাথেরও পেছনে । বাস রাস্তা আরো এগিয়ে 
গিয়েছিল কর্মপ্রয়াগ । অলকানন্দার ধারার সঙ্গে মিশে গেছে দূর থেকে আসা 
আর একটি ধারা পিগারগঙ্গা। এমনি করেই নন্দপ্রয়াগে--অলকনিন্দা ও 
নন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, যোশী মঠের পাদদেশে বিষুঃপ্রয়াগ_-_অলকানন্দা ও 
ধোৌলী গঙ্গার সঙ্গম। পিগার গঙ্গা, নন্দাকিনী ও ধৌলী গঙ্গার কথা কিন্ত 
রামায়ণ মহাভারত বা কোন পুরাণে উল্লেখ নেই। 

অলকানন্দার উৎসের কাছাকাছি প্রাচীন তীর্থ বদরিকাশ্রম । রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণগুলোয় এই তীর্থের কথা বারবার লেখা আছে। অতীত 
যুগের তীর্ঘযাত্রীরা এইসব পথ বেয়ে আসতেন মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে। বদরিকা শ্রম 
অতিক্রম করে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়েছিলাম মানা গ্রামে । সেখানে 
আরো উত্তর থেকে আসা সরম্বতী নদী অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। 
অলকানন্দার ধারা অন্গসরণ করে বস্থধারা, আরও দূরে তুষার সীমার ওপরে 
ছুর্খম হ্মালয়ে ভাগীরথী খড়ক ও সতোপস্থ হিমবাহ । এই হিমবাহের বরফ 
গলে জন্মলাভ করেছে অলকানন্দ!। উতসস্থলে কোন মন্দির নেই, অসংখ্য 
তীর্ঘযাত্রী আসেন না৷ এই দুর্গম পথে । 

অলকানন্দা পবিত্র নদী। কবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য মেঘদূত 
বারবার অলকানন্দার উল্লেখ করেছেন । কুবেরের আলয়-_অলকানন্দার 
সন্নিকটে | . মানা গ্রামের সন্নিকটে ডানদিকের গিরিশিরার ওপরে নারায়ণ 
পর্বত । তার কাছেই কুবের হিমবাহ । জানি না ধনরত্বে অধিষ্ঠাতা যক্ষরাজ 
কুবেরের বাসস্থান কোথায়। 

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর ধারা অন্থসরণ করে বত্রিশ মাইল দূরে টিহরীর 
পাদদেশে দেখা যাবে ভীল গঙ্গা! ও ভাগীরত্ীর সঙ্গমস্থল । ভীম গঙ্গার 
উৎপত্তি স্থল ঘাঁটলিও. হিমবাহ । তীর্ঘযাত্রীদের কাছে এই স্থানটি সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। ভাগীরথথীর পথ অন্লরণ করে টিহরী থেকে ধরাস্্ব। ১৯৫ সনে 
খাষিকেশ থেকে ধরাস্থ পধস্তই বাস রাস্তা হয়েছিল শুনেছি । ভাগীরথীর ধারা 
সারা পথ থেকে দেখতে দেখতে দুচোখ ভরে যায়। কলকাতায় বসে 
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বসে মহারাজা! ভগীরথের কথ! বারবার মনে পড়তো! | গঙ্গা সাগরে মহারাজা 
ভগীরথের বয়ে আনা পবিত্র গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে সমুদ্রে । মহারাজ! 
ভগীরথের বয়ে আনা পবিত্র গঙ্গার ধারার নাম ভাগীরথী । সেই ভাগীরথীর 
পরিচয় রয়েছে ফারাক্কার কাছ থেকে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত । ভাগীরথীর পরিচয় 
নতুন করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে দেবপ্রয়াগ থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী 
পেরিয়ে গোমুখ পর্যন্ত! স্থদূর অতীত থেকে তীর্ঘযাত্রীরা গঙ্গার উৎসকে 
গোমুখ বলে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিপাবে আসতেন ছুর্গম পথ পেরিয়ে । 

আজ থেকে প্রায় ষোল সতেরো! বৎসর পূর্বে প্রথম এসেছিলাম গঙ্গোত্রী। 
ভাগীরথীর জল কল্লোলের সামনে বসেছিলাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে । গঙ্গোত্রী 
আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথম দর্শনেই ৷ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অশ্রসারে গঙ্গার 
উৎস স্থল গঙ্গোত্রী ব! গঙ্জোত্তরী । গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গেলে গোমুখ ৷ মহারাজ 
ভগীরথের স্মৃতিবিজড়িত পথ বেধে আমি এসেছিলাম ভগীরথ শিলার কাছে । 
স্থানীয় অধিবাসী আর তীর্ঘযাত্রীদের বিশ্বাস__মহারাজ! ভগীরথ এই শিলার 
ওপরে উপবেশন করে গঙ্গার আরাধনা করেছিলেন । গঙ্গোত্রী মন্দিরের 
ঘণ্টাধ্ঘনি আর আরতির সঙ্গে সঙ্গে পূজারীর স্বরেলা কণে স্তোত্রপাঠ শ্রনে ঘুম 
ভাঙাতো! খুব ভোরে । মন্দিরের পামনে এসে দ্রাড়িয়ে দেখতাম অপলক 
নেত্রে সুর্যের লোহিত আভায় রাঞ্জত সুদর্শন পর্বত শিখর | ভাগীরথীর জল- 
ধারার বুকের মাঝখানে রক্তিম আভা । সুর্য উঠবার আগেই হিমশীতল জল- 
ধারার মাঝখানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নগ্রদেহী মৌনী, বিরক্ত সন্াসী শ্রীকুষ্ণ 
আশমজীকে মাঝে মাঝে দেখতাম । তার কুঠিয়ায় গিয়ে বসে থাকতাম তার 
সামনে । গঙ্গার কথা শুনবার আশায় অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরতাম । উত্তর 
পেতাম-_নীরবে গোপন ইশারায় | তারপর আবার এসেছি গঙ্ষোত্রী, কতবার 
এসেছি । একবার শুনি, মৌনী সন্গযাসী শ্রীরুষ্ণ আশ্রমজী ভাগীরথীর উচ্ছল 
জলধারার মাঝখানে চির সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন । নীরবতা, অসংখ্য প্রশ্নের 
নিঃশব্দ উত্তর ভাগীরথীর বুকের মাঝখান থেকে ভেসে আসে । গঙ্গা কোথা 
হতে এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর বুঝি ভাগীর্থীর জল কল্লোলের মাঝখানেই 
লুকিয়ে রয়েছে । 

স্বামী সারদানন্দজী, যিনি খধিকেশের শিবানন্দ আশ্রম থেকে একদিন 
এসেছিলেন গঙ্গোত্রী, ভাগীরথীর কলকণ্ঠ অহরহ শ্রবণ করবার জন্ত কুঠিয়া 
বেঁধেছিলেন। গল্জোত্রী থেকে মাঝে মাঝেই যেতেন গোমুখ | শীতে গ্রীন্মে 
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আর বধায় গঙ্কোত্রীতে অবস্থান করে ভাগীরথীর বিভিন্ন রূপ দর্শন করতেন । 
শীতে তুষার এসে গঙ্গোত্রীকে ঢেকে ফেলতে । তুষারপাত হুত দিন রাত, 
সুর্যের মুখ ঢেকে যেত কালো মেঘে । এমনি এক বিন্মরকর পরিবেশের 
মধ্যে ও নরম তুষার পেরিয়ে এগিয়ে যেতেন গৌরাকুণ্ডের কাছে । তুষারে 
অবরুদ্ধ ভাগীরথীর জলধারা দুচোখ ভরে দেখতেন তিনি । তাঁর কাছ থেকে 
শুনতাম গঙ্গার কথা | গঙ্গার উচ্ছল ধারার মধ্যে স্বামী সারদানন্দজী বিলীন 
হয়ে গেছেন অনন্তকালের জন্ | 


১৯৬৬ সনে এসেছিলাম ভাগীরথীর পথ ধরে! খধিকেশ থেকে বাসে 
বিকেল বেলায় এসে পৌছেছিলাম উত্তরকাশী। আমার সঙ্গী ছিল-হিমা্রি 
ভট্টাচার্য, সজল মুখাজি, নরেণ্য মুখাজি । আমরা স্থির করেছিলাম, গঙ্গোত্রীতে 
কষেক দিন অবস্থান করে এগিষে যাবো গোমুখ | সেখানে দিন কয়েক অবস্থান 
করে পর্যবেক্ষণ করনো ভাগীরথীর উৎস স্থান। সেখান থেকে আরো এগিয়ে 
যাবো গঙ্গোত্রী হিমলাহে । পর্ধতারোহণের উপযোগী সামান্ত সাজ সরঞ্জাষ 
সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলাম । উত্তরকাশীর নেহের ,ইনষ্রিট্যট অফ 
মাঁউন্টেইনীয়ারীং এর রেজিস্ট্রার ও ইকুইপমেণ্ট অফিসার প্রখ্যাত পর্বতারোহী 
আমাদের বন্ধু কেপিশর্শা আমাদের নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য 
দিয়েছিলেন | ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারমিটের জন্ত দুদিন অনস্থান করতে 
হয়েছিল উত্তরকাশী। মিনিস্্রি অফ. ভিফেলসের সুস্পষ্ট লিখিত নিদেশ সবে 
ক্যামেরা পারমিশন না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে ক্যামেরা গুলো শর্মার কাছে 
জমা রেখে ভোর হতে না হতেই রওন] হয়েছিলাম উত্তরকাশী থেকে | উত্তর- 
কাশী থেকে নিয়মিত বাস চলতো! ভাটোয়ারী পর্যন্ত । যাত্রী সংখ্য| দেখে লাস 
গাঁজনানী, কখনে। কখনো সখী পর্যস্ত বাস চলাচল করতো । ১৮৮ সনে 
র্যাপার ও ওয়েব হারঘার থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন ভাটোয়ারী | 
ভাটোয়ারী থেকে গাঙ্গনানী পর্যস্ত পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক থাকায় আর এগিসে 
যেতে পারেন নি । ১৯৫০ সনে বাস রাস্তা ছিল ধরান্তু পর্ষস্ত। ১৯৬০ সনের 
পর থেকে বাস রাস্তা নির্মাণকার্ধ দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৬ সনে 
মোটামুটি বাস রাস্তা পাঁক! হয়েছিল ভাটোয়ারী পর্যন্ত । তার মধ্যেও মাল্লার 
কাছে বর্ধা ধস নেমে রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতো । ১৯৬৭ সনে আমাদের নাস 
এসেছিল মাল্লা অবধি | তারপর থেকেই পায়ে হাটা পথের শ্তরু। ভাটোয়ারী 
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পেরিয়ে, গাঙ্গনানীর মাইল ছুয়েক আগে প্রতি বর্ধায় বিরাট ধস নেমে রাস্তা 
অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৭ সনে পায়ে ছেঁটে ভাটোয়ারী থেকে গাঙ্গনানী 
যাবার পথে সাংঘাতিক ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে ওপর থেকে বড় বড় পাথর নিয়ে 
ধস নামছিল আমাদের চোখের সামনেই । এই মারাত্মক বিপদের মধোই 
রাত্রির অন্ধকারে গাঙ্গনানী পৌছতে হয়েছিল । স্থদূর অতীতযুগের তীর্থ- 
যাত্রীরা এমনি ুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এগিয়ে যেতেন গঙ্গোত্রী দর্শনের 
আশায়। গঙ্গোত্রী যেয়েও তৃপ্ত হতেন না তারা । আরো! দুর্গম পথ পেরিয়ে 
এগিয়ে যেতেন গোমুখ | মাঝ পথে চীরবাসায় আশ্রয় দিতেন সাধু সন্ন্যাসীরা 
''ধারা গঙ্জার পবিত্র জলধারা অহরহ দর্শন করবার মানসেই অবস্থান 
করতেন । ক্লান্ত, অস্থস্থ যাত্রীদের সেবা করতেন, উৎসাহ দিতেন, সাহস 
দিতেন আরো এগিয়ে যাবার জন্য | 

১৯৪৯ সনে বিজ্ঞানী অধ্যাপক এইচ- এল্‌. চিব্বর্‌ এই ভাগীরথীর ধারা 
পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এসেছিলেন গোমুখের পথে । টিহরী থেকে তিনি যাত্রা 
শুরু করেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে । ভাগীরথীর ধার! অনুসরণ করে অগ্রসর 
হয়েছিলেন ভাগীরথীর উত্স মুখে। বিভিন্ন উচ্চতায় ভাগীরথী উপত্যকার 
ভৌগোলিক পরিবেশ, উপত্যকার পার্্ববর্তীর উদ্ভিজ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন 
নভেম্বর মান পর্যস্ত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন টিহরী থেকে ধরাস্থ পর্যস্ত 
ভাগীরঘীর বক্র গতিপথ । নদী উপত্যকা প্রসারিত হয়ে নদীতটে সারি সারি 
সমতল ধাপের সৃষ্টি করেছে। এইসব ধাপগুলি চাষের উপযোগী । ধরান্থুর 
পর থেকে ভাগীরথী উপত্যকাকে সংকীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে । উত্তরকাশীর 
দিকে এগুতেই দেখা গিয়েছে ভাগীরথী গভীর শিরিখাত ধেয়ে প্রবাহিত । 
মানেরীতে ভাগীরথী উপত্যকা অনেকটা! প্রশস্ত হয়েছে । নদীতটের ওপরে 
দেখা গিয়েছে বড় বড় ধাপ। সেই ধাপের গায়ে চিরহরিৎ বুক্ষরাজি লক্ষণীয় । 
মানেরি থেকে যাল্লা পর্যস্ত ভাগীরথী উপত্যকা মোটামুটি প্রশস্ত । এই অংশে 
মানেরি জলাধার নির্মাণকার্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ স্রনের পর থেকেই । 
ভাগীরথীর ঢাল অনুযায়ী জলন্লোতের গতি তেমন দ্রুত নয় বলেই হয়তে। 
মানেরি প্রজেক্ট-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল । মাল্লার পর থেকে ভাগীরথীর 
গতি কিঞ্চিৎ ভ্রুত। জলন্নোতের বুদ্ধির ফলে তটভূমির ক্ষয় বুদ্ধি হয়েছে, 
ফলে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়েছে । মাল্সা থেকে ভাটোয়ারী, সেখান থেকে 
আরো এগিয়ে গাক্ষনানী পর্যস্ত ভাগীরঘীর ঢাল বুদ্ধির ফলে নদী জেতে, 
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গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে । গিরিখাতের গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে তদন্যায়ী । 
গাঙ্জনানীতে রয়েছে উষ্ণ প্রজ্মবণ, অতীত যুগের তীর্ঘাত্রীরা দুর্গম পথশ্রযে 
ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতেন ধর্মশীলায় । উষ্ণকুণ্ডে শ্লান করে স্থস্থ হয়ে উঠতেন। 
সামনেই পথ আবার দুর্গম হতে শুরু করবে। গাঙ্গনানী থেকে কয়েক ফার্সং 
পথ পেরুতেই ভাগীরথীর ওপরকার ছোট সেতু পেরুতে হয়। সেখানেই 
দেখেছি ভাগীরথীর বিক্ষুব্ধ রূপ । ভাগীরথীর জলধারা আকম্মিক ঢালের মুখ 
থেকে দুর্বার বেগে অবতরণ করেছে । জলধারার মাঝখানে বড় বড় পাথর 
পড়ে থাকায় জলধাঁর| বাধা অতিক্রম করে শখানেক ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে । গাঙ্গনানী থেকে লোহারীনাগ পর্যস্ত ভাগীরথীর ধারাকে ছুবার 
অতিক্রম করতে হয় । লোহারীনাগের পূর্বে ভাগীরথীর সেতু পেরুবার পূর্বের 
অঞ্চলের নাম ডাবরাণী। এই অঞ্চলের গিরিশিরার গঠন প্রকৃতি এমন যে 
বর্ধার শুরুতেই ধস নিয়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যায় । লোহিয়ানাগের কাছে ভাগীরথীর 
পুরনো সেতু ১৯৬৬ সন পর্ষস্ত ছিল। তারপর সেই স্থানে বেশ বড় সেতু 
তৈরী হয়েছিল বাস রাস্তার সুবিধার জন্ত । ভাগীরথীর জলধারা এই অংশে 
হঠাৎ ঢাল অতিক্রম করতে হয়েছে,। গিরিখাতের ওপরে বড় বড় পাথর পড়ে 
জলধারা অবরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে । হয়তো অতীতে কোন এক সময়ে 
গিরিগাত্র থেকে পাথর খসে পড়েছিল ধস নামার সময় । 

লোহারিনাগ থেকে স্খীর পাদদেশ পর্যস্ত ভাগীরথীর জলধারা মোটামুটি 
সমতল গিরিখাত বেয়ে প্রবাহিত। এই অগভীর গিরিখাতের একপাশের 
গিরিশিরার ওপরে বড় বড় পাথরের মাঝে মাঝে গাছপালা দেখতে পাওয়া 
যায়। সমস্ত অংশই হয়তো কোন এক সময়ে প্রস্তরময় ছিল। পরিবেশ, 
জলবায়ু, ও শীতাতপের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কঠিন পাথরে ফেটে 
চৌচির হয়েছিল৷ বুষ্টি ও তৃষারপাত এসে সিক্ত করে কঠিন শিলা নরম করে 
মাটিতে রূপান্তরিত করেছে । এই অংশের গিরিশিরার গা থেকে ছোটবড় 
পাঁখর গড়াতে গড়াতে ভাগীরধীর তটভূমি পর্যস্ত পৌছে গিয়েছে । ভাগীররীর 
জলধারা অগভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ধীরবেগে। 
নদীগর্ভে ছোট বড় পাথরগুলো অর্ধনিমজ্জিত। নদী উপত্যকার সুস্পষ্ট লক্ষণ 
দেখতে পাওয়া যায় ভাবরাণীর কাছ থেকেই । তারপর যেন আকম্মিক নদীর 
ঢাল বুদ্ধি, জলমৌতের গতিবেগ বুদ্ধি বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় । লোহারি- 
নাগ থেকে শুরু করে সুখীর পাদদেশ পর্যস্ত ভাগীরথীর ধারা ও তটরেখার গতি- 
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প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে মনে হয় নদীর উপত্যকা যেন পরিবর্তনের ফল। এই 
ংশে তটভূমি প্রশস্ত হয়ে মোটামুটি সমভূমিতে রূপাস্তরিত হয়েছে । এই 
সমতল ভূমির ওপর দিয়েই অতীত কালের পদযাত্রার নিশানা । এই সমতল 
ংশ জুড়ে অজন্ন ছোটবড় পাথর ছড়ানো রয়েছে । অন্থমান করা যেতে 
পারে যে-_ভাগীরথীর জলধারা কোথাও অবরুদ্ধ হয়েছিল। সেই অবরুদ্ধ 
জলধারা এক সময়ে দুর্বার বেগে ভেঙে চুরে বহির্গমনের পথ স্থান্ট করতে গিয়ে 
বিশাল বিধ্বংসী বন্যা ঘটিয়েছিল । বন্যার ফলে জলম্বোত প্রচণ্ড বেগে বড় বড় 
পাথর মাটি ভাসিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল সর্ধত্র। জলন্মোতের 
প্রচণ্ড শক্তি অপমান উপত্যক! সমতল করে ফেলেছিল । এ অনুমান অসম্ভব 
বলে মনে হবে না। স্থুখীর চড়াই পেরিয়ে ঝালায় যাবার সময় ভাগীরথী 
উপত্যকার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেই । লোহারি নাগ থেকে স্ুখীর পাদদেশ 
পর্যন্ত পথ চলার শুরুতেই দেখা 'যাবে পুরনো দিনের চটির চিহ্ছ। স্তখীর 
চড়াই অতিক্রম করবার পূর্বে তীর্থযাত্রীরা রাক্রিবাপ করে নিতেন লোহারি- 
নাগের চটিতে । তারপর ভোর হতেই পদযাত্রা শুর হত। সুখীর চড়াই 
পেরুবার অর্ধেক পথেই স্থখী গ্রাম, পুরনো চটি। সারা পথেই পাইন-চীর 
গাছের মাঝে মাঝেই অজন্্দ আখরোটের বড় বড় গাছ । চড়াইয়ের শীষে 
উঠলেই দেখা যানে--সুখীর উচ্চ খমি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত । দক্ষিণ অংশ 
ক্রমে ঢালু হয়েছে ভাগীরথীর ধারা পর্যন্ত । স্থখীর চড়াই পেরুবার পরই 
ভাগীরথী উপত'কার নতুন চিত্র দেখা যায়। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্র জাংলা 
সেতুর কাছ থেকেই লক্ষণীয়। জাংলা সেতুর কাছে ভাগীরথীর ধারা প্রায় ত্রিশ 
থেকে তোত্রশ ফুট প্রশন্ত। তারপর থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্টের পরিবতন | 
কঠিন গ্র্যানাইটের সঙ্কীণ গভীর গিরিখাতের পরিবতে নদী উপত্যকা প্রশন্চ 
হতে শুরু করেছে। নদীর তটভূমি বিস্তৃত হবার ফলে জলধারা! কয়েকটি ধারায় 
বিভক্ত হয়ে ঝাল পেরিয়ে স্ুখীর উচ্চভূমির পাদদেশ পধন্ত প্রবাহিত হয়েছে 
স্থথীর পর থেকেই ভাগীরথী উপত্যকা! আবার সঙ্কীর্ণ হয়েছে । 
জাংলার পর থেকেই নদী উপত্যকার পরিব্তন শুরু । ভাগীরথীর প্রশস্ত 
তটভূমি, নদীগর্ প্রসারিত হবার ফলে জলধারা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে 
বালুকাময় ভূমির ওপ্র দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । কোন কোন ভূ-বিজ্ঞানী মনে 
করেন-_ঝালার নীচে প্রলদ্বিত শৈলের নিকট কোন এক অতীতে বড় ধরনের 
ধস নেমেছিল । সেই ধসের মাটি পাখরগুলে! ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাগীরথীর 
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গতিপথ রুদ্ধ করে আড়াআড়িভাবে প্রার্কৃতিক বীধের স্যহ্ি করেছিল । জলধারা 
অবরুদ্ধ হবার ফলে বিশাল হ্রদের স্থ্টি হয়েছিল। এই বিশাল জলধারাই 
প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথী উপত্যকার প্রশস্ত হবার বৈজ্ঞানিক কারণ। কালক্রমে 
ভাগীরথীর সঞ্চিত জলধারা নির্গমণের পথের সন্ধান খুঁজে বার করে নিয়েছিল । 
কুখীর পাদদেশের দুর্বল অংশ এক সময় জলের বিশাল চাপ সহ করতে না 
পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । অবরোধ মুক্ত হতেই বিশাল জলাধার থেকে 
সমস্ত জল প্রচণ্ড বেগে সমস্ত মাটি পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনে হয় 
লোহারীনাগে ভাগীরথী উপত্যকার প্রাকৃতিক চিত্র--এই বন্তার ফলস্বরূপ । 
প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী অডেন এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে ভৌগোলিক পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ১৯৩৫ সনে । জাংল৷ থেকে স্থখী পর্যন্ত নদী উপত্যকা 
প্রসারিত হবার কার্যকারণ উল্লেখ করেছিলেন তার ভ্রমণ বিবরণে । তিনি 
বিশ্বাস করতেন যে--স্ুখীতে কোন এক অতীতে বিশাল ধস নেমেছিল । সেই 
ধসের সমস্ত মাটি, পাথর স্তপীরুত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে । ফলে-_ভাগীরথীর 
ধারা অবরুদ্ধ হয়েছিল আড়াআড়িভাবে বীধের স্থষ্তি করে। সেই প্রাকৃতিক 
বাধ সৃষ্টির ফলে অবরুদ্ধ ভাগীরথীর জলধার] সঞ্চিত হয়ে হুদের জন্ম হয়েছিল । 
পরবর্তীকালে ভাগীরথীই নির্গমনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। কাধের দুর্বল 
অংশ ভেঙেচুরে জলধারা দুর্বার বেগে বেরিয়ে পড়েছিল । হ্রদের তলদেশে 
অনেক দিনের সঞ্চিত মাটি পাথর আর বালুকণ! জলাধারের গভীরতা হ্াস 
পেয়েছিল কালক্রমে । ভাগীরথীর ধার! অব্যাহত হবার পর থেকেই হুদের 
গভীরতা হ্বাস পেয়েছিল দ্রতবেগে । এমনি করেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল 
হদটি । অভেন গঙ্গোত্রী থেকে জাংলা পর্ষস্ত ভাগীরথী উপত্যকায় স্ম্পষ্ট হিমবাহ 
উপতাকা' চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । জাংলায় ভাগীরথী উপত্যকার পূর্বে 
হিমবাহ উপত্যকা ছিল । কালক্রমে পরিবন্তিত হয়ে নদী উপত্যকায় রূপাস্তরিত 
হয়েছিল। 

১৯৪৯ জনে প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী চিব্বর এই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । 
জাংল] থেকে স্থখী পর্যন্ত ভাগীরঘী উপত্যকার বিস্তার বুদ্ধি কারণ উল্লেখ 
করেছিলেন তার ভ্রমণ বিবরণে । এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অডেনের ভ্রমণ বিবরণ 
তিনি নিশ্চয়ই পাঠ করেছিলেন । ভাগীরথী উপত্যকার এই লক্ষণীয় 
পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অডেনের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন । 

১৯৬৮ সনে ভূ-বিজ্ঞানী ভঃ ধ্বজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, এসেছিলেন এই 
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অঞ্চলে । তিনি মালা থেকে জাংলা পর্যস্ত প্রায় দশ মাইল ভাগীরর্থী উপত্যকা 
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । জাংলা থেকে ধারালী পর্যস্ত প্রায় চার 
মাইল পর্যস্ত ভাগীরথীর জলধারা সামান্তই বিস্তার লাভ করেছে । তারপর 
থেকে নদীর উভয় তটরেখা প্রসারিত হয়েছে । তারপর থেকেই তটয়েখা 
বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে । ঝালায় ভাগীর্ী উপত্যকা 
সবচাইতে বেশী প্রশস্ত হয়েছে। ভঃ মুখোপাধ্যায় ভাগীরখী উপত্যকার 
প্রসারিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করেছেন । তিনি অডেনের বিবরণও 
পাঠ করেছিলেন। হ্রদের অন্তিত্ব সম্পর্কে অডেনের বক্তবা তিনি মেনে 
নিয়েছিলেন । কিন্তু হুদ শ্যগ্টির কারণ সম্পর্কে তিনি অডেনের মতকে মেনে 
নিতে পারেন নি। ডঃ মুখোপাধ্যার স্থখীর ওপারের দীর্ঘ গিরিশিরা 
পর্যবেক্ষণের সময় গিরিশিরার ওপরে কয়েকটি ঝুলস্ত উপত্যকার অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করেছিলেন । এই ঝুঁলস্ত উপত্যকাগুলে! থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তুষার 
যুগের প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের ওপরে | গঙ্গোত্রী হিমবাহ উপত্যকা 
হয়তো বা সখী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই হিমবাহের জাউট ছিল স্থত্ীতে | 
অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর বারো তেরো মাইল দূরের অবস্থিত গোমুখ-ন্দূর অতীত 
যুগে অবস্থিত ছিল স্থখীতে । তখন গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার 
পাথরগুলো সঞ্চিত হয়ে স্ুপীক্কৃত হয়েছিল । ভাগীরথী প্রবাহিত হত স্বখীর পর 
থেকেই | যুগের পরিবর্তনে হিমবাহ সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহে ক্াউট 
পিছিয়ে গিয়েছিল। তখন হিমবাহের বরফ গলা জলধারা স্তপীক্কত প্রান্তিক 
গ্রাবরেখার পাথরের বাধা অতিক্রম করে প্রবাহিত হতে পারছিল না। 
স্ুগীকৃত পাথর হয়তো! এক সময় প্রার্কতিক বাধের স্যান্টি করে ভাগীরথীর 
জলধার! অবরুদ্ধ হয়েছিল। ফলে হুদের স্ব হয়েছিল সে সময়। সেই 
হদের জলধারা মোটামুটি সুখী থেকে ধারালী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল । পরে 
জলাধারে জলের চাপ সাংঘাতিক ভাবে বুদ্ধি পাওয়ার পর বাঁধের দুর্বল অংশ 
থেকে ভাগীরথীর ধারা নির্গমণের পথ খুঁজে নিয়েছিল । পরে বাধ ভাঙা জল 
দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাটি পাথর। সেই দুর্বার 
জলম্রোভের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় নাগনিগড় পর্যস্ত। হ্মিবাহ 
সঙ্কুচিত হয়ে গেলে দ্নাউট পিছিয়ে গেলে, প্রান্তিক গ্রাবরেখার সুপার 
পাখরগুলেো৷ অবরোধ স্যহি করে হৃদের জন্ম হওয়ার প্রমাণ অনেক স্বানেই দেখা 
ধেতে পারে। হিমালয়ে এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তন অবাস্তব বা 
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যুক্তিগ্রাহছ নয় একথা বলা চলে না। 


১৯৬৬ সনে বাসে করে গাহনানী অতিক্রম করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ 
স্থখী। কুর্ধ পশ্চিম্দিকে চলে গিয়ে সুতখীর পেছনের দীর্ঘ গিরিশিরার 
আড়ালে চলে যাবার তোড়জোড় চলছিল । পায়ে হাঁটা পথ শুরু হয়েছিল 
ভাগীরথীর ঝালার প্রশস্ত উপত্যকা পেরিয়ে সঙ্কীর্ণ নালা বেয়ে সুখীর উচ্চভূমি 
পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে লোহারীনাগের দিকে । সেখানে সেতু পেরুলেই 
বাস চলার কাচা রাস্ত! এগিয়ে গিয়েছে ধারালী পর্যস্ত । স্থখী থেকে পায়ে 
চলা পথ পুরনো দিনের পথ । 

স্থখী থেকে তিন মাইল দূরে ঝালা গ্রাম । 

ঝালা গ্রাম থেকে আধ মাইল দুরে শ্টামপ্রয়াগ | 

শ্যামপ্রয়াগ থেকে দেড় মাইল দূরে গুগ্তপ্রয়াগ । 

গুপ্তপ্রয়াগ থেকে আধ মাইল দূরে হরিপ্রয়াগ বা হারসিল। 

সমস্ত পায়ে হাটা পথ ভাগীরথীর ভান পাড় দিয়ে । হারসিল গ্রাম পেরিয়ে 
ভাগীরখীর ছোট্ট সেতুর ওপারে বাস পথ, নির্মাণ কার্য শেষ হয় নি। সেখান 
থেকে মাইল তিনেক দূরে ধারালী গ্রাম । 

হারসিল বোধ হয় এই অঞ্চলের সব চাইতে মনোরম স্থান। পাইন, 
দেওদার আর চীর গাছের ঘন ছায়া..আর আপেলের বাগান । এই শাস্ত 
শীতল পরিবেশের মাঝখান দিয়ে ছোট বড় জলধারা ভাগীরথীর বুকে এসে 
পড়েছে । এই পরিবেশের মাঝখানে পুরনো ভাকবাংলো--উইলসনের কুটির । 
সামনেই আপেলের বাগান, কাছেই শ্টামগঙ্গার ধারা । উইলসনের কুটিরের 
অদুরে শ্যামগঞ্জার ধারা, ছোট বড় প্রান্তরময় ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত। 
ঙ্যামগঙ্গার জলধারা ঘোলাটে । জলের বর্ণ লক্ষ্য করে মনে হয় উৎস, স্থলের 
দূরত্ব খুব বেশী নয়। শ্ঠামগন্জার অপর নাম শিয়ানগড়। হারসিল থেকে 
শিয়ানগড় মোড় ঘুরে গিয়েছে । শিয়ান উপত্যকা মোটামুটি 'প্রশন্ত। 
উপত্যকার পুব উত্তর দিকের গিরিশিরাগুলোর নাম ধুমধার। এখানে একটি 
গিরিপথ অতিগ্রম করে তমসা৷ উপত্যকায় পৌছে যাওয়া যায়। এই অঞ্চলের 
শৃঙ্গ দাদেরি (৫৩২০ মিঃ)। এই পথেই নেল! অতিক্রম করে হিমাচল অঞ্চলে 
পৌছে যাওয়া যায়। 

হাঁর়সিলের সৌন্দর্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে নুইজারল্যাঁও বলে 


১৪৩ গঙ্কা, 
অভিহিত করতে চান। এই গ্রাম থেকে ভাগীরথীর ধার খেষে পথ সোজা 
চলে গিয়েছে ঝালা। হারমিলের উইলসনের কুটিরে বিখ্যাত জার্মান 
অভিয়াী হেনরিখ হেরার দেরাছুন থেকে পায়ে ছেঁটে পালিয়ে এসেছিলেন 
১৯৩৯ সনে । উইলসন কুঠির থেকে ধরা পরে আবার দেরাছুনে বন্দী জীবন 
যাপন করতে হয়েছিল। অবশেষে দ্বিতীয়বার দেরাদুন থেকে পালিয়ে 
হেরার সারারাত পায়ে হেটে চলতেন। দিনের বেলায় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে 
গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতেন । এমনি করেই সবার অলক্ষ্যে নেলাং অতিক্রম 
করে পৌছে গিয়েছিলেন তিব্বত ভূখণ্ডে । 

১৯৬৬ সনে স্থখী থেকে পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় পৌছে গিয়েছিলাম ধারালী 
গ্রামে । মালপত্র কাধে করে নিয়ে ধারালী পৌছবার আগে দুধগঙ্জগার ওপর- 
কার সেতু পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ধর্মশালায়। বেশ বড় ধর্মশালা, 
আমাদের মতো অনেক তীর্ঘথযাত্রী হাজির হয়েছে নান! প্রদেশ থেকে । তারা 
সবাই গোমুখ দর্শন করে ফেরত যাবার জন্য প্রস্তত। মাঝে মাঝেই 
পগঙ্গা মা কি জয়” ধ্বনি তীদের মুখে । গঙ্গার উৎস দর্শন করে সার্থক 
করেছেন তাদের জীবন। এবার ফিরে যাবেন। ফেরবার পথপায়ে ছেটে 
যেতে হবে ভাটোয়ারী পর্যন্ত । অনেকেই উনোন ধরিয়ে ডাল রুটি বানিয়ে 
নিচ্ছিলেন । নানা প্রদেশ থেকে আস যাত্রী, যাদের দেশে গঙ্গা! নেই, ধারা 
গঙ্গার জলধারা দেখেন নি কখনো, সেই সব দেশের লোকও বসেছিলেন 
ধর্মশালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে । ক্ুর্যান্তের অন্ধকার নেমে আসতে বেশ সময় 
লাগে । তাই আলোয় আলোয় সবাই রান্নায় ব্যস্ত । আমরাও রান্নার জন্য 
ব্স্ত হচ্ছিলাম। উত্তরকাশী থেকে সকালে রওনা হবার পর তেমন কিছু 
খাওয়া হয় নি। অথচ পরিশ্রম হয়েছিল প্রচুর । ধর্মশালার দোতলার 
বারন্দায় আশ্রয় নিতে গিয়েই চমকে উঠেছিলাম সবাই । পাহাড়ী গরু, তাই 
হয়তো অবলীলাক্রমে দোতলায় উঠেছিল। অনেক যায়গা দখল করে 
শুয়েছিল সপরিবারে । আমাদের অবাঞ্চিত উপস্থিতিতে ব্যস্ত হয়নি 
বিন্দুমাত্র । চোখ মেলে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখেই আবার নিশ্চিন্তে 
রোমস্থন করছিল । ধারালী বেশ পুরনো যায়গা। ভাগীরথীর জলধারা 
স্পষ্র দেখা যায়। গ্রাম মোটামুটি বড়। কয়েক শ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের 
ঢালের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ি ছড়ানো । সেখান থেকেই পায়ে হাটা পথ 
দুধগন্গ! উপত্যকার ।দকে এগয়ে গিয়েছে । দুধগঙ্জার উৎপাত্তস্থল একটি 
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ছোট হিমবাহ । সেই হিমবাহ বরফ সংগ্রহ করে শ্রীকান্ত পর্বত শৃঙ্গ থেকে। 
ছুধগজার ধারা ধারালীতে এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সেই 
নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে একটি মন্দির রয়েছে । মন্দিরটির অর্ধেক অংশ 
মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে । শোনা যায় অনেক কাল পূর্বে ভূমিকম্পে মন্দিরের 
অর্ধেকটি প্রোথিত হয়েছিল৷ ধারালী থেকে পরদিন রওনা হয়েছিলাম সব 
কিছু গুছিয়ে । ধারালী থেকে জাংলার দুরত্ব প্রায় চার মাইল । ভাগীরথীর 
ডান পাশ দিয়ে পথ। মোটামুটি উচ্চ গিরিশিরার ঢালের দিকটায় পাথর 
ফাটিয়ে পথ বানানো হয়েছিল । পথের বা ধারে ভাগরঘ্ীর জলধারা গিরিখাত 
বয়ে চলেছিল । নদীর ন্োতবেগ মোটামুটি ভ্রুত। জাংলার কাছাকাছি 
স্থান থেকে জলের গভীরতা লাভ করেছে । জাংলার ওপর থেকে গভীর 
গিরিখাত ছু চোখ যেন জুড়িয়ে দেয়। গিরিখাতের গা বেয়ে উচ্চ গিরিশিরার 
খাড়া ঢাল। গ্রাণানাইট পাথরের গিরিগাত্র যেন পরিষ্কার করে কাটা, তারই 
ফাক দিয়ে দিয়ে বেয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। উচ্চ গিরিশিরার গা বেয়ে 
উঠেছে পাইন, দেওদার গাছের সমারোহ । সমস্ত পথ মোটামুটি সমতল । 
জাংলার সন্গিকটে ভাগীরথীর ওপর থেকে কাঠের সেতু পেরিয়ে চড়াই ভেঙে 
পৌছে গিয়েছিলাম জাংলা চটিতে। জাংলার পুরনো চটির চিহ্ন বর্তমান । 
বেশ প্রশত্ত অঞ্চল জুড়ে স্থানটি । জাঁংলা চটির পর পথ পুরো চড়াই - প্রায় 
লঙ্কার কাছাকাছি, সেখান থেকে পথ গিয়েছে নেলাং-এর দিকে জাহ্‌বী 
গঙ্জার ধার দিয়ে । জাহ্বী গঙ্গার গিরিখাত ভূ-বিজ্ঞানীদের আকর্ষণীয় তো৷ 
বটেই, যাত্রীদের চোখেমুখেও বিস্ময় জাগে। পুরো চড়াই পৌছতেই ঠিক 
জাহ্ৃবী গঙ্গার ধারের ওপরটায় রব ঘাটির দোকানপাট, ধর্মশালা দেখা 
যায়। তারপরই পথ নামিয়ে নিয়ে গেছে জাহ্ৃবী গঙ্গার তটভূমির কাছে। 
সেখানে কাঠের সেতু পেরুবার সময় একবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে 
জাহুবী গঙ্গার স্বচ্ছ নীলাভ জলধার1 আর ভাগীরথীর ঘন নীলাভ জলধারা 
ও জাহুবী গঙ্গার ধারের সম্মেলন । পুরো চড়াই ভেঙে ভৈরবঘাটি পৌছতেই 
ছায়ায় ঘের! হিমশীতল পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। সূর্য অন্ত গিয়েছিল। 
পুরনো পাইন আর দেওদার গাছের ফাক দিয়ে অন্তগামী হৃর্ষের শেষ রশ্মি 
প্রবেশ করতে পারে না । ধর্মশালায় রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম ক্লান্ত হয়ে । 
সকাল হতেই শ্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে সবকিছু গুটিয়ে ফেলতে হয়ে- 
ছিল। সুর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু করেছিলাম গঙ্গোত্রীর জন্য । ভৈরব 
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ঘাটি থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। সমস্ত পথে চড়াই উত্রাই খুবই 
কম। চীর, পাইন আর দেওদার গাছের ছায়ায় পথ অত্যন্ত মনোরম । পথের 
ডান পাশে কয়েকশ ফুট নীচে ভাগীরথীর জলধারা খাড়! গিরিখাতের ভেতর 
দিয়ে প্রবাহিত । সেই গিরিখাত খুবই সঙ্কীর্ণ। মনে হয় যেন বিশাল গিরিশিরার 
মাঝখান দিয়ে ভাগীরর্থী কঠিন গ্র্যানাইট পাথর গভীরভাবে কেটে প্রবাহিত 
হয়েছে । এমনি খাড়া সঙ্কীর্ণ গিরিখাত হিমালয়ে আর কোথায়ও আছে কিনা 
জানা নেই। 

গঙ্গোত্রীর নিকটে ভাগীরথী প্রায় ৯৯৫০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবাহিত। 
অবশ্ত মন্দিরের কাছাকাছি স্থানটির উচ্চতা আরো একশো-দেড়শো ফুট । 
গঙ্গোত্রী মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথীর ধারা অতিক্রম করবার জন্য কাঠের সেতু 
আছে। সেখানে ভাগীরথীর ধারার বিষ্তার ১৯ মিটার বা! ৬২ ফুটের মতো । 
মন্দিরের দক্ষিণাংশে বিশাল বেলাভূমি ছোটবড় অজন্্র উপল থণ্ডে আবৃত । 
এইসব উপল খণ্ড নর্দীর তটরেখা পর্যস্ত বিস্তৃত । গঙ্লোত্রীতে ভাগীরথী বেশ 
মোড় ঘুরে সামান্য উত্তরাভিমুখী প্রবাহিত হয়েছে । তারপর প্রশস্ত মার্বল 
পাথরের ওপর দিয়ে ভাগীরথীর ঘোলা জল আকস্মিক অজন্ন ধারায় জল- 
প্রপাতের ন্ষ্টি করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শখানেক ফুটের বেশী নীচে । জল- 
প্রবাহের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায় কাছাকাছি গেলেই । এই অংশের নাম 
মহাদেবের জটা। জলপ্রবাহ নীচে প্রচণ্ডবেগে পতিত হয়ে একটি কুণ্ডের ক্যাট 
করেছে, সেই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। মহাদেবের জটার কাছে দক্ষিণ দিক 
থেকে প্রবাহিত কেদার গঙ্গা এসে পতিত হয়েছে গৌরীকুণ্ডে। মহাদেবের 
জটার ওপরের অংশে মার্বল পাথরের সমন্ত অংশ ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে 
ম্নেসিয়াল পেভমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। সুদূর অতীতে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এই 
অংশ দিয়ে প্রবাহিত হত । কঠিন প্রস্তর যুক্ত স্থান দিয়ে কঠিন বরফের ধারা 
প্রবাহিত হবার ফলে ঘর্ধণজনিত ক্ষয়ে-প্রস্তর সুন্দর মন্থণ হয়েছিল । পরবর্তী- 
কালে হিমবাহ সঙ্কুচিত হয়ে গেলে-_-মস্থণ পাথরের ওপর বরফের ধারার ঘর্ষণ 
বন্ধ হলেও জলধারা ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়ে সামান্তই পরিবতিত হয়েছে । গৌরীকুগ্ 
পেরিয়ে ভাগীরীর ওপরে গিয়ে আরো! প্রায় আধমাইল গেলে ভাগীরখীর 
প্রবাহ কঠিন ক্ষয়ে গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে । কোন কোন স্থানে নরম 
পাথর ক্ষয়ের ফলে জলধারা গভীর সক্কীর্ণ খাতের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভাগীরথী 
প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। এই অংশের গ্লেসিয়াল পেভমেপ্ট দেখা যায়। স্থানীয় 
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পাগারা একে বলে পাটাঙ্গনা। পাটাজনার পর ভাগীরী পূর্বাভিমুখী 
প্রবাহিত। তারপরই ভাগীরথী গভীর ও সন্কীর্ণ গিরিখাত বেয়ে চলে গিয়েছে । 
জলধার! এত নীচে দিয়ে প্রবাহিত যে প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করতে বেশ বেগ 
পেতে হয়। মহাদেবের জটা থেকে শ্বরু করে ভাগীরথীর সমস্ত প্রবাহের দৃশ্ 
হিমালয়ে আর কোথায়ও আছে কিনা জানি না । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশালতা, 
ও পরিবেশ, তীর্থযাত্রীদের মনে গভীর রেখাপাত করে । রামায়ণ মহাভারত 
আর পুরাণ বণিত ভাগীরথীর কথা তীর্ঘযাত্রীদের স্বর্গলোকের চিত্রের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। গঙ্গোত্রীর মন্দিরের পরিবেশ, স্থানীয় সাধু সন্াসীদ্দের কুঠিয়া, 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সব মিলিয়ে এমন স্বর্গীয় দৃশ্য যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রীদের 
ডেকে আনে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করে । 

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই মন্দিরের আরতি, স্তোত্রপাঠ-"সব কিছুর 
সমাপ্তির পর সব কোলাহল শেষ হয়ে গেলে ভাগীরথীর কলোচ্ছাস শুনি ধর্ম- 
শালার বারান্দায় বসে বসে। পরদিন ভোর হতেই এগিয়ে যাই ভগীরথ 
শিল।র কাছে, মহারাজা ভগীরথ এই শিলাখগ্ডের ওপরে উপবেশন করে গঙ্গার 
আরাধনা করেছিলেন ৷ স্ত্য উদয় থেকে শুরু করে সুর্যের ভাপ, প্রখর হওয়া 
পর্যস্ত গঙ্গোত্রীকে ঘুরে ঘুরে দেখি । ভাগীরথীর ধারা, মহাদেবের জটা, 
পাটাঙ্গনা, দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে বসি ধর্মশালার 
বারান্দার সামনে । 

একদিন ধর্মশালার সামনে বসেছিলাম | এমন সময় একজন তরুণ বাঙালী 
এসে বললেন- মন্দিরের কাছে একটি ঘরে একজন বাঙালী সন্ন্যাসীনী 
রয়েছেন। তিনি ডেকেছেন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্ভ। বাঙালী 
সন্ন্যাসিনী শুনে অবাক হয়েছিলাম । আগ্রহ হয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য । সন্াসিনীকে সবাই মাতাজী বলে ডাকেন । যথারীতি তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল । মন্দিরের কাছেই একটি ঘরে তিনি থাকতেন । 
তিনি বসে বসে পরোটা বানাচ্ছিলেন । ঘত্ব করে খাইয়েছিলেন সেদিন । খাবার 
শেষে বসে গল্প করেছিলেন গঙ্গোত্রীর | গল্গোত্রীতে অনেক সন্যাসী রয়েছেন । 
কৃষ্ণ আশ্রমজী, রামানন্দ অবধৃত, সারদানন্দজী-__গঙ্গোত্রী তীর্থের প্রধান 
আকর্ষণ। তীর্ঘযাত্রীর| তাদের দর্শন না করলে তীর্থের ফল যেন সম্পূর্ণ হয় না। 
মাতাজী বলতেন--রামানন্দজী খুবই জ্ঞানী, এই ছুর্গম তীর্ষে সন্াসিনীর 
বসবাদ করার ব্যাপারে তিনি প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। যে কদিন 
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গঙ্জোব্রীতে ছিলাম, আমার ভাল লেগেছিল | নান! হাঁসি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে 
ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনায় ভুলিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি সর্বত্যাগী সন্গ্যাসিনী, 
উচ্চ শ্িক্ষিতা। হিন্দি, ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বলেন । কথাচ্ছলে বুঝতে 
পেরেছিলেন- খুব সন্ত্াস্ত বংশে তাঁর জন্ম, উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন । 
আধুনিক ধিলাস ব্যসনের ভেতর দিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন! অভাব ছিল 
না কিছুই তবু কেন সবকিছু ত্যাগ করে দুর্গম হিমালয়ে এমন অজ্ঞাতবাস 
করেন জানতে চাইনি । গঙ্গাকে ভালবেসে- দীর্ঘ দুর্গম পথ পেরিয়ে এসে- 
ছিলেন গঙ্গোত্রী। তার পূর্ধে তিনি বহু স্থান ঘুরেছিলেন । অনেক তীর্থ 
দর্শন করে এসে কিছুকাল দিল্লীর কাছে যমুনা নদীর তীরে বসবাস করে- 
ছিলেন । সেখান থেকে এসেছিলেন খষিকেশ | খষিকেশেওছোট্ট কৃঠিয়া বানিয়ে 
বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। একদিন খষিকেশের কল-কোলাহল পরিবেশ 
ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। তাঁর তেজৃপ্ত চেহারা, সারল্য ; 
শ্রেহপ্রবণ স্পর্শকাতর মন দরিদ্র পূজারী, পাগ্ডা আর স্থানীয় মানুষদের হৃদয় 
জয় করেছিল । তিনি মাতাজী হয়েছিলেন ৷ মায়ের মতো! স্মেহ, ভালবাসা, 
বিছ্যা, বুদ্ধি, স্থানীয় সন্নাপীদের ন্সেহ তিনি পেয়েছিলেন । মাতাজী 
গঙ্গোত্রীতে কুঠিয়া বানাবার কথা ভেবেছিলেন । মাতাজীর ইচ্ছার কথা 
পাগডারা জানবার সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়ার স্থান নির্বাচন করেছিলেন-_ভাগীরথীর 
জলধারা আর কেদারগঙ্গার ধারার মাঝখানে হ্বল্প পরিসরযুক্ত উচ্চ 
স্থানটুকু। কয়েকটি চীর গাছ, তারই তলায় পাগ্ডারা দিনরাত পরিশ্রম 
করে কুঠিয়া বানাতে শুরু করেছিল । তার পূর্বে উত্তর কাশীতে ডিস্রিকৃট 
মাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল পাণগ্ডারাই । মাতাজীর 
কুঠিয়া নির্মাণের শেষের দিন কটি আমি মাতাজীর সঙ্গে বসে বসে দেখতাম । 
মাতাজী গঙ্গীব কথা বলতেন । স্তোত্র পাঠ করতেন স্থর করে। সামা 
নীচেই মহাদেবের জটাজাল, ভাগীরথীর জলধারার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ওপর 
থেকে কুয়াশার মতো জলকণা ভেসে বেড়াতো, সুর্যের আলো পড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে রামধন্থুর লাতরঙ ছড়িয়ে পড়তো । গৌরীকুণ্ডও দেখা যায় সামান্য দূর 
থেকেই। 

১৯৬৬ সনের পর ১৯৬৭ সনে আবার এসেছিলাম গঙ্গোত্রী | হাটা পথ 
ছিল মাল্পলা পর্যস্ত। প্রচণ্ড ধস নেমে বাস পথ বন্ধ হয়েছিল। তাইপায়ে 
ছেটে ভাটোয়ারী যেতে হয়েছিল। স্নেখানে খাবার খেয়ে আবার হাটতে 
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শু করেছিলাম গাঙগনানী যাবার জন্ত। মাঝপথে প্রচণ্ড ঝড়, শিলাবুষ্টি, 
রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছিল । তার মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দে ধস নেমেছিল । 
এমনি সাংঘাতিক বিপর্যয় মাথায় নিয়ে পৌছে গিয়েছিলাম গাঙ্গনানী । 
পরদিন ভোর বেলায় আবার পদযাত্রা । স্থখীর চড়াই পেরিয়ে হারসিলে 
পৌছে গিয়েছিলাম রাক্রিবেলায়। উইলসন সাহেবের কুটিরে রাত্রিবাস করে 
পরদিন ধারালী, ভৈরবঘাটি সর্বশেষে পৌছে গিয়েছিলাম গঙ্গোত্রী। 
ভাগীরণীর ওপারে ডাকবাংলোয় সব মালপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়েছিলাম 
মাতাঁজীর সন্ধান নেবার জন্ত। মাতাজী তার নব নিমিত কুঠিয়াতেই 
ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই কুঠিরা মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিলেন । 
আমাকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যেন। খাবার দেবার 
মতো এমন কিছুই নেই, তবু ব্যস্ত হয়ে খুঁজে পেতে-_পাগ্ডাদের হারসিল 
থেকে নিয়ে আসা আধপাকা আপেল দিয়েছিলেন আমার হাতে । 

হেসে বলেছিলেন__নাও বীরেন্দ্রজী, খেয়ে নাও। 

_-কেমন অছেন? মাতাজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি । 

_ সন্ন্যাসিনীর দেহের খবর রাখতে নেই । তবে আনন্দেই আছি। 

তাই নাকি! আমি অবাক হই। 

মাতাজী বলেন-কয়েকদিন আগে ভূজবাসায় দ্িনকয়েক কাটিয়েছি । 
প্রতিদিনই যেতাম গোমুখ ৷ গোমুখে ন্নানও করেছিলাম । গত শীতটা এখানেই 
কাটিয়েছি। 

কষ্ট হয়নি? 

কিসের কষ্ট ! 

_প্রচণ্ড শীত, তুষার ঝড়, তারও পরে নিঃঙ্গতা৷ ! 

মাতাজী হাসেন উচ্চৈঃস্বরে-_তুমি একেবারে ছেলেমান্ষ ! প্রাক্কৃতিক 
দুর্যোগ, প্রচণ্ড শীত__শেষটায় সয়ে যায়। আর নিঃসঙ্তা-**এতে ভয়ের কি 
আছে। নিঃসঙ্গতাকে জয় করবার জন্তও তো সাধনার প্রয়োজন। মাতাজী 
একবার চুপ করে থেকে রলেন__জানো, এর মধ্যে একজন সন্ক্যাসিনী এসে” 
ছিলেন গোমুখ দশন লাভের জন্য । 

_-একা একা! 

 স্্যা, একা বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন । যমুনার তীরেই বসবাস করেন । 
যমুনা দর্শন করেন দিনরাত। ইচ্ছে হয়েছিল গঙ্গা দর্শন করবেন। গজার অর্থ 


২৪৬ গা 


গঙ্গার উত্দ গোমুখ । গোমুখ দর্শন করবার পর আমার এখানে দিন কয়েক 
ছিলেন। গঙ্গান্তোত্র শুনতেন আমার কাছ থেকে । সুন্দর কে কীর্তন 
শোনাতেন আমাকে । আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম--একা একা 
চলাফেরা করা, একাকী বাস করায় কষ্ট হয়না? তিনি হেসে বলতেন-_ 
ঈশ্বরের দর্শন, অঙ্নভূতি এসব কিছু বুঝি না। তবে ভয় আমার কমে গেছে, 
এমন কি মৃত্যু ভয়। নিঃসঙ্গতার ভয় থেকে মুক্ত হতে চলেছি। 

চুপ করে থাকি মাতাজীর দিকে তাকিয়ে । মাতাজী জিজ্ঞাসা করেন-_ 
এধার কজন এসেছ । 

আমি বলি- অনেক! সবাই আসবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার 
জন্য | 

মাতাজী হাসেন-_গঙ্গোত্রীতে আসতে তো হবেই । এ তো মহাতীর্থ। 

আমি বলি- গঙ্গাতীরে বাস করবেন বলেই কি গঙ্গোত্রী এসেছিলেন ? 

মাতাজী বলে- হা? ঠিক তাই । 

_খষিকেশেও গঙ্গা রয়েছে । 

_-খষিকেশে ভীষণ ভীড় । কৌতুহলী মানুষের ভীড় আর ভাল লাগে না । 
তীর্ঘযাত্রীরা এই পথে এলেই ভাঁজির হন আমার কাছে। বিশেষ করে 
বাঙালী যাত্রী । তীর] নাম, ধাম, পূর্ব বাসস্থান সবই সংসারী মান্থুষের প্রশ্নে 
বিব্রত করে তোলেন । 

আমি বলি--এ সমস্যা এখানেও থাকবে । 

_ষ্ট্যাজানি। এখানেও অনেকেই আসেন । এমনকি জিজ্ঞাসা করেন-_ 
কেন আমি এই বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্াসিনী হয়েছি । 

মাতাজী হাসেন। আমার দিকে ৩।কিয়ে গভীর দৃষ্টি মেলে বলেন-__ 
তোমারও এই প্রশ্ন আছে না কি? 

--নাঃ। আমি বলি। 

-সেকি! 

_-সংসারী মান্থুষকে ঘে প্রশ্ন করা যায়, সংসার ত্যাগীর কাছে সে প্রশ্ন 
করার কোন যুক্তি নেই। 

মাতাজী উচ্চস্বরে হাসেন- প্রশ্ন করে দেখতে পারতে । 

ডাকবাংলোয় সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে মাতাজীর কাছে গিয়েছিলাম এক 
সুযোগে । দেখি অনেক তীর্ঘযাত্রী এনেছেন মাতাজীব দর্শন, লাভের জন্য । 


গঙ্গা ২৪৭ 


আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতাঁজীর কাছেই বসি। একে একে সবাই চলে 
গেলে মাতাজী হাঁফ ছেড়ে বাচেন ঘেন। যাত্রীদের সবাই নিয়ে এসেছিলেন 
মিষ্টি, চিনি, সবজি, ঘি, নানা রকমের শুকনো ফল। কিছু মিষ্টি আর শুকনো 
ফল আমার হাতে দিয়ে বলেন--নাও,এগুলোর সদগতি করো । এ সব উৎপাত 
বাড়বেই জানি। একজন মানুষের প্রয়োজন নেই তবু এসব আসে আমার 
কাছে । 

আমি হাসি--ভীড় আরে! বাড়বে, সে তো বলেছিই। 

--জানি, তার জন্য ব্যবস্থাও করে রেখেছি । 

_-কি রকম ' 

তখন কুঠিয়া বন্ধ করে চলে যাবো তৃজবাসার ওপারে ভূপু গঙ্গার কাছে। 
সেখানে সাধারণ মানুষ আসবে না সহজে । সেখানে মহারাজ বিষুণদাসের 
কৃঠিয়া রয়েছে । তার কুঠিয়ার পাশেই আরো ছুটো ছোট ছোট কঠিয়া 
রয়েছে । সেগুলো পরিতান্ত । তেমন বুঝলে সেখানেই চলে যাবো । 

১৯৬৮ সনে আনার এসেছিলাম গঙ্গোত্রী । মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল গঙ্গোত্রীতে তীর কুঠিয়ায়। এর মধ্যে মাতাজী তপোবন 
গিয়েছিলেন । ভৃগু পর্ধতের পাদদেশ থেকে স্থন্দর ধারা এসে ভাগীরথীতে 
মিশেছে । এই সঙ্গমস্থল থেকে একটু উঁচুতে মাতাজীর কুঠিয়া ৷ খুবই নির্জন 
স্থান'..কাছেই একমাত্র সঙ্গী বঙ্থদাস মহারাজ । বিষ্ণদাস তার কুঠিয়ার 
পাশেই সামান্ত প্রাঙ্বণে শাক-সব্জীর চাষ করেছিলেন । মাতাজীকে স্ষেহ 
করতেন তিনি । শীত চলে যেতেই ভৃগু গঙ্গার ধার ফুলে ফুলে ভরে যেতো । 
মৌমাছি আর প্রজাপতির ভীড় হত সেখানে । গঙ্গোত্রীর চাইতে মাতাজী 
এই স্থানটিকেই বেশী পছন্দ করতেন। 

১৯৬৯ সন থেকে মাতাজী গঙ্গোত্রীর কুহিয়া বদ্ধ করে বাস করতেন ভূপ্ 
গঙ্গার কাছেই বেই পুনে কুঠিয়ায়। আমরা গেোমুখ যাবার পথে ভাগীরথীর 
তীরে এগিয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকতাম | একবার যেন দেখেছিলাম 
মাতাজীকে। তিনি যেন দাড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করছিলেন। সাড়া 
দিয়েছিলেন আমাদের ডাকে । ১৯৭৪ সনে মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল 
গঙ্কোত্রীতে তার কুঠিরায়। মাতাজীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাই খষিকেশ 
রওন] হয়েছিলেন কয়েকদিন পরই | আমর! ফিরে এসে খষিকেশে দেখেছিলাম 
তাকে । গঙ্গোতীতে প্রথম দর্শনের পরই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন । 


২৪৮ গঙ্গা 


গোমুখ আমি অনেকবার গিয়েছি । সেখানে অবস্থান করেছি বেশ কয়েক 
দিন ধরে। ১৯৬৬ সনের গোমুখ দর্শন আমার স্মরণীয় হয়ে রয়েছে । পূর্বে 
গোমুখ যাঁধার পথ ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে। পথ ছুর্গম ছিল। 
তীর্থযাত্রীরা একদিনে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যেতে পারতেন না। মাঝপথে 
চীরবাসায় রাত্রিবাস করতে হত। তারপর দিন পৌছে যেতেন ভূজবাসায়। 
ভূজবাসায় রাত্রিবাস করে সকালবেলায় গোমুখ দর্শন করে সোজা চলে 
আসতেন গঙ্গোত্রী। সেজকার কাছে এই পথের কথা শুনেছিলাম । 
গোমুখের যাত্রী খুবই কম হতো, ঘাত্রীদের মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী । গোমুখ 
ীর্থ দুর্গম বলে দর্শনী দিতে হতো! । সে দর্শনী পথশ্রমের অবর্ণনীয় কষ্ট। 
মহারাজা ভাগীরখের তপোভূমি এখন আর সাধারণের অগম্য নয়। শঙ্ষুদার 
লেখা *“বিগলিত করুণা জাহুবী যমুনা”্র সম্বন্ধে অনেক পাঠক পাঠিকারা 
অবাস্তবতার ত্রুটি উল্লেখ করেন। লেখকের বণিত গোমুখের অতীত দিনের 
চিত্র যথার্থই ভয়াবহ ছিল৷ ভাগীরথীরদক্ষিণ পাড় দিয়ে সন্ধীর্ণ খাড়া পাহাড়ের 
ঢাল বেয়ে সাবধানে এগোতে হতো । গোমুখের কাছাকাছি অংশ সে মাসে 
বরফে ঢাকা থাকতো । সেই বরফের অনেক অংশই ভাগীরথীর ধারা পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। কাজেই বরফের ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়া আর বরফের মধ্যে 
ডুবে যাওয়া আদৌ বিচিত্র নয়। আজকের গোমুখের চিত্র অন্তরূপ। 

১৯৩৫ সনে অভেন সমীক্ষা করে গোমুখের অবস্থান নিদেশ করে চিহ্ন করে 
রেখেছিলেন । সে স্বাক্ষর আজে রয়েছে। সুদুর অতীতে গক্পোত্রী 
হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা স্থখীতে ছিল বলে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন। 
ভাগীরঘীর উপত্যকার ছুপাশের গিরিশিরার মাঝখানের স্খীর উচ্চভূমি 
সেকালের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চাৎপসারণের ফলে প্রান্তিক গ্রাবরেখার 
সঞ্চিত শিলরাশির ওপরে জলবায়ুর প্রভাবের ফলে বেশ মজবুত প্রাক্কৃতিক 
বাধে রূপান্তরিত হয়েছিল । সে বাধই ভাগীরঘ্ীর ধারা অবরুদ্ধ করে হদের 
স্প্টি করেছিল । 

গঙ্গোত্রী থেকে চীরবাসার পথ পাইন, চীর আর দেওদার গাছের ছায়ায় 
ঢাকা । অজন্র ছোট বড় ঝরনা, গাছের নীচে, বিশাল পাথরের পাশে রাস্ত 
পথযাত্্রীকে আশ্রয় দেয়। অদূরে সুদর্শন পর্বত, ভূগু পর্বত। চীরবাসায় 
পৌঁছবার পূর্বে বেশ বড় ধরনের জলধারা পেরুতে হয়েছিল কাঠের সেতুর 
সাহায্যে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ভাগীরতীর তটতূমি প্রসারিত । হিমবাহ দ্বারা 


চাঙা ২৪৪ 


বাহিত শিলাখগুগুলির বিশাস দেখে বোঝা যায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ পিছিয়ে 
যাবার সময় তার চিহ্ৃগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে । এইসধ শিলাখণ্ডের 
মাঝে মাঝে বালুকাপূর্ণ নরম মাটিযুক্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায় চীরবাসার 
ধারে ধারে। চীরবাসায় বনবিভাগের ডাকবাংলো-_ভাগীরখীর ওপারে পুরনো 
ঘর দেখা যাচ্ছিল। হয়তো সে যুগের ধর্মশালা। চীরবাসায় কিছুটা বিশ্রাম 
নিয়েই আবার পদযাত্রা শুরু হয়েছিল। চীরবাসা ছাড়বার পরই দেখেছিলাম 
এক অদ্ভুত দৃশ্য । আমাদের পথের গিরিশিরার গা বেয়ে বিরাট বিরাট মাটি 
আর পাথরের জমানো পিলার। প্রকৃতি দেবী এমন নিপুণভাবে এই পিলার- 
গুলো তৈরী করে রেখেছেন। তারই ধার দিয়ে এগুতে হয়েছিল । ফোন 
কোন পিলার বেশ উ্চু। আসলে এগুলো ক্ষয়ীভূত গিরিপথের অংশবিশেষ । 
অনেক সময় ছে ছোট পাথর ও মাটি দিয়ে গঠিত গিরিগাত্র আবহাওয়ার 
প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে । তাপ ও বাতাসের প্রভাবে ক্ষয়ীভূত মাটি ও পাথর 
উড়ে গিয়েছে, কোন কোন অংশ হয়তো বা বৃষ্টিতে ভিজে গলে গেছে । কঠিন 
পাথরও শক্ত মাটি দিয়ে গড়া অংশটুকু ঈাড়িয়ে রয়েছে । পিলারগুলোর উচ্চতা 
কোথাও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট । পিলারের শেষে আলগা পাখরগুলো এমন 
বিপজ্জনকভাবে রয়েছে যে সেগুলো যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে। সে- 
গলো পড়ে গিয়ে বা পিলারগুলো! ধসে পড়ে তীর্ঘ্যাত্রীদের প্রাণ হারিয়েছে 
এমন নজির পাওয়] যায়নি । 

হিমালয় বিশাল, বিরাট--অনন্ত তার সৌন্দর্য ভাগার। সেই সৌন্দর্য 
ভাগ্ার প্রবেশঘ্বারে বিপদ আছে । সে বিপদ তাদের, যারা অসতক, দাস্তিক, 
সব বাধা বিপত্তি জয় করবার দন্ত নিয়ে যারা বিশালের সামনে মাথা উচু 
করে দাড়াতে চায়। আমরা তুচ্ছ। বিপদ আপদ আমাদের পথের নিত্য 
সাথী, নির্জন ও দুর্গম পথে এরাই আমাদের আলোর বন্তিকা বয়ে নিয়ে 
আমাদের আগে আগে চলে। 

প্রচণ্ড রৌদ্র, অপরদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া । মাতৃনালা পেরিয়ে রৌভোডেন- 
ডন গাছের ছায়ায় বসি সবাই । জল খেয়ে নেয়া হল। পথ চলা, ক্লান্ত হলেই 
ছায়ায় বসে বসে শীতল ঝরনার জল পান করা-_সব ক্লান্তি চলে যায়। এরপর. 
থেকেই আর বিশ্রাম নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি ভুজবাসার দিকে । মাঝে- 
মাঝেই বৃষ্টি আর গুড়িগুড়ি তুষারপাত শুরু হচ্ছিল। বিকেলবেলায় আকাশ 
যেখাচ্ছন্ন হয়। ততক্ষণে ভূজবাসায় পৌছে যাই । লালবেহারীর আশ্রমের 
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কাছেই ভূজগাছের ভাল পাতা আর পাথর সাজিয়ে ছোট ঘর তৈরী করা ছিল। 
১৪৬৬ সনে আমি হিমাপ্রি স্থজল, বরেন সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম । 
ভাগীরথীর জলধারা একেবারে সামনেই । চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল 
গা কুয়াশায় । প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, হিমশীতল পরিবেশ । পরদিন ভোরে 
পৌছোই গোমুখ। আমাদের প্রতিদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকালে চা, 
মোটামুটি খাবার খেয়ে গোমুখ চলে যাওয়া । বরফের গুহামুখে যতটা কাছে 
যাওয়৷ সম্ভব ততটা এগিয়ে বরফের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করা । বরফের ঘনত্ব, 
ভাগীরথীর জলম্রোতের গতিযেগ, জলের গভীরতা অন্নমান করা । গঙ্গার 
মুখ্যধারা ভাগীরথী, এই মুখ্য ধারাই রামায়ণে বণিত গঙ্গা । এই বক্তব্যের 
সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করা । 

গোমুখ থেকে নির্গত জলধারা স্্দূর অতীত থেকেই ভাগীরথী নামে 
প্রচলিত | রামায়ণে বণিত মাহারাজ! ভগীরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করে যেধারা 
এনেছিলেন মত্যলোকে-_সে ধারার নাম ভগীরথ। গোমুখ দর্শন করেছিলেন 
ক্যাপ্টেন হজ্সন ১৮১* সনে । তিনি গোমুখে অবস্থান করে বরফের গুহা 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গোমুখের কঠিন বরফ 
কয়েকটি স্তরে বিভক্ত | সেই স্তরীভূত বরফ কঠিন হয়ে খাড়া দেওয়ালের স্থষ্টি 
করেছিল । সেই দেওয়ালের উচ্চতা তিনশত ফুটেরও বেশী | বরফের গুহার 
ভেতর থেকে জলধার' প্রচগ্ডবেগে নির্গত হচ্ছিল | এই ধারাই ভাগীরথী ৷ 
কাপ্টেন হজ্সন লক্ষা করেছিলেন যে গোমুখের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে 
১২০১৪ ফুট | গোমুখ পেরিয়ে তিনি গঙ্জোত্রী হিমবাহের ওপর দিয়ে অগ্রসর 
হয়েছিলেন । হিমবাহের বিশালতা তাকে মুগ্ধ করেছিল । হিমবাহ দেড়- 
মাইলেরও বেশী প্রশস্ত'-"চারপাঁচ মাইল পর্যস্ত অগ্রসর হয়েছিলেন । হিমবাহ্র 
ডাইনে ও বীয়ে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলো মনোমুগ্ধকর | হিমবাহের গড়পড়তা 
ঢাল ৭ 7 অধিকাংশ স্থানে বরফের ওপরে ছে।টবড় পাথর ছড়ানো । মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট হিম সরোবর। ছোটবড় পাথরসহ বরফের স্তুপ মাঝে 
মাঝেই সরোবরের মধ্যে পড়ে। হজসন গঙ্গোত্রী হিমবাহের সম্পূর্ণ অংশ 
পর্যবেক্ষণ করেন নি । কিন্তু ১৯৩; সনে অডেন ভূ-বিজ্ঞানী হিসাবে হুন্দর- 
ভাবে জরিপ করেছিলেন । তার সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য পর্যালোচনা করলে 
দেখ! যায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ বিশাল । তার বিশালতা স্থদূর অতীতে আরো 
বৃদ্ধি পেয়েছিল । হিষবাহ তুষার যুগে গজোত্রী পেরিয়ে হয়তো! ঝাল অবধি 
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ছিল। ১৯৩৫ সনে গঙ্গোত্রী হ্মিবাহ গন্জোত্রী মন্দির পেরিয়ে প্রায় মাইল 
দেড়েক ঢালের দিকে গেলে পাটাঙ্গনা পর্যস্ত প্রসারিত ছিল। গ্নেসিয়াল' 
পেভমেন্টগুলো তার সম্পষ্ট চিহ্ন | গন্গোত্রী পেরিয়ে চীরবাসা ও ভৃজবাসার 
দিকে এগিয়ে গেলে লক্ষ্য করা যায় ভাগীরধীর ধারা থেকে হাজারখানেক ফুট 
উচ্চতায় উপতাকার উভয় পাশের গিরিশিরার গায়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
পুরনো যুগের পার্খ গ্রাবরেখার চিহ্ন দেখতে পাঁওয়া যায়। এইরূপ পার 
গ্রাবরেখার চিহ্ন গোমুখে লক্ষ্য করা যায় চারশ ফুট উচ্চতায় | অনুমান করা 
যায়কি বিশাল বরফের প্রবাহ নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এগিয়ে গিয়েছিল 
গঙ্গোত্রী পেরিয়ে আরো দূর পর্যস্ত 

১৯৪৯ সনে অধ্যাপক চিব্বর গঙ্গোত্রী হিমবাহের দৈর্ঘা তিরিশ কিলো- 
মিটারের চাইতেও বেশী বলে উল্লেখ করেছিলেন । ভারতবধের হিমালয় 
পর্বতমালায় অবস্থিত হিমবাহের মধে। দীর্ঘতম হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহ । 
তার পরই বল! চলে--সিকিম হিমালয়ের জেমু হিমবাহ । জেমু হিমবাহের 
টৈর্ঘ্য পঁচিশ কিলোমিটারের চাইতেও বেশী । গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত 
শাখা হিমবাহগুলোর সংখ্যাও কম নয়। সমন্ত হিমবাহগুলৌর উৎপত্তিস্থলে 
অনেকগুলো পর্বতশিখর দেখতে পাওয়া যায় । তার মধ্যে তেইশ হাজার ফুটের 
বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি পর্বতশিখর, বাইশটি বাইশ হাজার ফুটেরও বেশী 
পর্বতশিখর, ছত্রিশটি একুশ হাজার ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর 
আর ত্রিশটি বিশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পর্তশিখর ছড়িয়ে রয়েছে 
গঙ্গোত্রী উপতকায় | 

১৯৬৬ সনে গোমুখ পেরিয়ে ভূজবাসা ধর গিরিশিরার গা বেয়ে মাইল 
কয়েক এগিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছিলাম । ১৯৬৭ সনে কেদারনাথ পর্বত 
অভিযানের সমধ ভূ-বিজ্ঞানী শ্রী এ. পি- তেওয়ারী ভূ-বিজ্ঞানী হিসাবে মোটা- 
মুটি মানচিত্র রচনা করেছিলেন । গোমুখ থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম 
সকালবেলায়। ঠিক গোমুখের ওপর দিয়েই অসমান গ্রাবরেখার স্তুপীকৃত 
পাথর পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহ আড়াআডিভাবে অতিক্রম করেছিলাম । 
পৌছে গিয়েছিলাম ঠিক মেরুনালার ধারে। তারপর গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
পশ্চিম পাশ দিয়ে এগিয়ে ঠিক শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে ২৩শে সেপ্টেম্বর 
যূল শিবির স্থাপন করেছিলাম | গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিম পার্খে শিবলিঙ্গ 
পর্ধতমালার গিরিশিরা । এই গিরিশিরার পাদদেশে স্থদৃশ্য মোটামুটি প্রশত্ত+ 
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তৃণভূমি। তার নাম তপোবন ! তপোবনের নাম শুনেছিলাম অনেকবার । 
তপোবনের শুরু ১৪২০০ ফুট উচ্চতা থেকে, শেষ হয়েছে ১৫৬০০ ফুট পর্যস্ত | 
হিমালয়ের এমনি উচ্চতায় সুন্দর তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যাবে। তৃণভূমির 
ধার ঘেষে পূর্বে দেখা যাবে বিশাল গঙ্গোত্রী হিমবাহ । তৃণভূমি থেকে প্রায় 
পাঁচশ ফুট খাড়া নীচে হিমবাহের মূল ধারা। 

গঙ্গোত্রী হিমবাহের চেহারা গোমুখ থেকে দেখলে বিস্ময়কর মনে হবে । 
দূর থেকে মনে হবে বিশাল প্রস্তরময় অঞ্চল। প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল অবশ্য 
'ভুজবাসা থেকেই দেখা যায়। গোমুখটি প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবতিত 
হয়। জলের ধারার রঙও বদলে যায়। গোঁমুখের যতই কাছাকাছি যাওয়া 
যায় তখন সামনে অতীতের প্রান্তিক গ্রাবরেখার ক্ুপীকৃত পাথর আর তার 
সামনে স্বপ্ন পরিপর বালুকাপূর্ণ অঞ্চল দেখা যাবে । হিমবাহ পিছিয়ে যেতে 
শুরু করলে তার চিহ্বম্বরূপ ছেড়ে যায় স্তপীকৃত পাথর, আর বালুকাময় অংশ। 
সেগুলো পেরিয়ে গোমুখের পাশ থেকে খাড়া প্রান্তিক গ্রাবরেখার অসমান 
পাথর ভিডিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে ভূজবাসা ধরেই 
গিরিগাত্র ঘে ষে হিমবাহের ওপর ওঠা অনেকটা সহজসাধ্য । হিমবাহের ওপরে 
উঠলেই নির্বাক হয়ে বসে থাকতে হয় । যে কোন প্রস্তরময বিশাল বিশাল 
পর্বতমালা কোন এক অদৃষ্ঠ শক্তির আঘাতে চুর্ণবিচর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে 
চারধারে । মনে হবে, কোন এক অমোঘ শক্তিশালী কারিগর হিমালয়কে 
'দিনরাত ভাঙার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রাস্ত। সেই ভাঙার কাজ কি 
সাংঘাতিক ও স্থপরিকল্লিত। দূর থেকে ইতন্তত বিক্ষিপ্ত স্তপীরুত প্রন্তররাশি 
_--আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোর আয়তন অন্গমান করা যায় না । আবহমান কাল 
থেকে তীর্ঘযাত্রীরা যাঁরা গঙ্জোত্রী পেরিয়ে আসতেন গোমুখ, তারাই এই দৃশ্য 
দেখে হতবাকৃ হয়ে থাকতেন । ভীত হতেন, পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন 
এমন এক ধ্বংসের দেবতার সামনে | সন্গ্যাসীরা বলতেন--এই তো রুদ্রদেবতার 
কাজ । হিমালয়ের সমস্ত অঞ্চলই মহাদেব-"'তারই এক ইঙ্গিতে ধ্বংসের কাজ 
শুরু হয়েছিল । এই প্রস্তরখণ্ড চূর্ণবিচর্ণ হয়ে বালিকণ।***শেষটায় মৃত্তিকায় 
রূপাস্তরিত হয়েছে । মহাদেবের জটা থেকে নিঃসারিত গন্গ৷ এই মৃত্তিকা বুকে 
করে বয়ে নিয়ে চলেছে মত্যলোকের জন্ত। মত্যলোক ফলেফুলে শন্ 
সম্ভাবে পুর্ণ হয়ে চলেছে । 

দূরে ভগীরথ পর্বতমালা, আর চারপাশে বিক্ষিপ্ত সুদীকত প্রস্যরথণ্ড 


গা ২৫৩" 


গোমুখের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১২৭৭ ফুট । গোমুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
স্নাউট | হিমবাহের বরফ যেখানে গলে জলধারার স্থ্টি করে '**সেই অংশই 
হিমবাহের স্নাউট । হিমালয়ের অধিকাংশ হিমবাহের ত্বাউটে বিশাল বিশাল 
বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যাবে। সেই বরফের গ্তহাযুখ থেকেই নদীর 
জন্ম। ভাগীরথীর জন্ম গোমুখে-__বরফের গুহামুখ থেকে । হিমবাহ বাহিত 
প্রশ্তরখণ্ড এসে স্ুপীকৃত হয়ে থাকে ঠিক ন্নাউটের কাছেই । এই সব প্রস্তর- 
খণ্ডের স্তুপীকৃত অংশই প্রান্ত-গ্রাবরেখা। হিমবাহ বাহিত প্রস্তরখগ্গুলো 
গ্রাবরেখা । হিমবাহের পার্খদেশে"''হিমবাহ বাহিত প্রম্তরখগুগুলে পার্- 
গ্রাবরেখা । হিমবাহের প্রবহমান বরফ মাঁধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঢাল অনুসারে 
নিয়্াভিমুখে প্রবাহিত হতে থাকে । প্রবাহিত বরফ হিমরেখার নীচে পৌছতে 
না পৌছতেই তাপমাত্রার তারতম্যের জন্ত বরফ গলে জলে পরিণত হতে 
থাকে। সন্যাসীরা বলেন_ গোমুখ গঙ্গার জন্মস্থান। সুদূর অতীতের তীর্থ- 
যাত্রীর বলতেন গোমুখ ভাগীরথীর উৎস স্থান। ভাগীরথীরই আর এক নাম 
গঙ্গা । গোমুখে বরফের বিশাল গুহামুখের ভিতর দিয়ে গঙ্গার জলধারা] দুর্বার 
বেগে নির্গত হয়ে চলেছে। প্রান্তিক গ্রাবরেখার বড় বড় পাথর জলের ম্ত্রেতে 
আঘাতে চূর্ণবিচুণ হয়ে নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কালক্রমে এইসব ছোট 
ছোট পাথরগুলে! জলশ্োতের আঘাতে আরো ভেঙে ভেঙে নিম্ন অঞ্চলে 
প্রবাহিত হয়েছে । এমনি করে পাথর অবশেষে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
গঙ্গার নিয্নউপত্যকায় পলিমাটির দ্রকে তাকালে বিশ্বাস করা যায় না এই 
স্ষ্টির কাজে যোগান দিয়ে চলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ । এই গঙ্গোত্রী হিমবাহ্র 
বিচিত্র গঠন প্রকৃতি, গ্রাবরেখার বিশালতা ও ভয়াবহতা! ঠিক সামনাসামনি 
প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। মাইলের পর মাইল স্তুগীকৃত বিশাল 
বিশাল প্রস্তরখণ্ড ঢেউয়ের মতো গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ওপরে আন্তরণ 
বিছিয়ে রেখেছে । প্রান্তিক গ্রাবরেখার নিকটবর্তী অংশই সবচাইতে বেশী 
ভাঙাচোরার কাজে ব্যন্ত থাকে । মে অংশের কোথায়ও কোঁথায়ও বড় বড় 
বরফের ফাটল দেখা যায়। কোথায়ও স্তপীকৃত পাথরের ঢালের শীর্ষের উচ্চতা 
দু-তিনশ ফুটেরও বেশী। গ্রাবরেখার ওপরে দীড়িয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে, 
না কাটতেই এক অভাবনীয় জিজ্ঞাসা মনে জেগে ওঠে । এই অনন্তকাল 
ধরে পাথর ভাঙাচোরার কাজে যোগান দিতে গিয়ে গিরিরাজ হিমালয় কি. 
নিঃন্ঘ হয়ে যাবে না? জানি না এই জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে কি না। 


২8৪ গঙ্গা 


১৮১৭ জনে হজসন সাহেব গোমুখ পেরিয়ে, গ্রাবরেখার অসমান পাথরের 
ঢাল বেয়ে ওপরে উঠেছিলেন । অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বৎসর পূর্বের কথা 
ভাবা যাক। তখন গঞ্পোত্রী হিমবাহের ত্বাউট কোথায় ছিল নিশ্চিতভাবে 
বলা সম্ভব নয় । ভবে ভুজবাসার পর থেকেই উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় গঙ্গোত্রী হিমবাহের ন্নাউট তুঁজবাসার কাছাকাছি 
হওয়াই সম্ভব। তৃজবাস থেকে গোমুখ যাবার পথে প্রথম দেখা যাবে তুজ- 
বাসাগুলি ধীরে ধীরে অনৃষ্ঠ হয়ে গেছে । সমস্ত অঞ্চল জুড়ে পুরনো গ্রাব- 
রেখার ছোট ছোট পাথর আর বালুকণা | এই পুরনো গ্রাবরেখা অঞ্চলের 
পাখরগুলো ভেঙে ট্রকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে । পরিবর্তে সেখানে মাটি 
মিশ্রিত বালুকণা থাকায় ভূমি উর্বর হয়েছে । তুজবাসা সংলগ্ন অনেক জায়গা 
জুড়ে লালবেহারী সুন্দর আলু ও স্জীর চাষ করেছে । আরো মাইলখানেক 
গোমুখের দিকে এগিয়ে গেলে বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাকে ধিরে রেখেছে 
সুগীক্কৃত ছোটবড়প্রন্তরখণ্ড। হজসন সাহেব তার বর্ণনায় তুজবাসার উদ্দেখ 
করেন নি। মারখম সাহেবের গোমুখ দর্শনের মধ্যেও এই স্থানের বর্ণনা করেন 
নি। গঙ্গোত্রীর মন্দিরের অবস্থান কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। স্থতরাং গঙ্গোত্রী 
থেকে গোমুখের দূরত্ব কম ছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌছে হিমবাহের কয়েক 
মাইল পর্যস্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন । দেড়শ বছর পরে গোমুখের অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে । গঙ্গোত্রী হিমবাহের াউট অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়েছে । প্রাস্তিক 
গ্রাবরেখার অনেক বড় :বড় পাথর বরফ থেকে মুক্ত হয়েছে । শিতাতপ, 
তুষারপাত, ধস নামার ফলে বড় বড় পাথরগুলো৷ ভেঙে ছোট হয়েছে । ধাঁরে 
ধীরে সেখানে নানাধরনের গুল্সের জন্ম হয়েছে । দেঁড়শ বৎসর পরে আমাদের 
গোমুখ পেরিয়ে গ্রাবরেখায় ারোহণ করতে গিয়ে আলগা পাথরের সূপ- 
গুলোর লন্দুখীন হতে হয়েছে। সেই সব তুপীক্কত পাথরের ঢাল-'.পাঁথর- 
গুলোর আকৃতি বড় বড় একটি পাথর পেরিয়ে আর একটি পাথরের ওপর 
উঠতে গেলেই ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হিমশিম হতে হয়েছে । এমনি 
পাথরের স্তুপের চড়াই উত্রাই পেরিয়ে একাকী অগ্রসর হওয়া খুবই 
বিপজ্জনক | তবে সবার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগ্ততে এগুতে উচ্চ কোন পাথরের 
ওপরে ছোট ছোট পাথর রেখে চিহ্ন রাখতে রাখতে এগিয়ে যেতে হয় 
পাবধানে, যাতে নিশ্চিতভাবে পথ দেখে ফিরে আসা যায়। ত্ঁপান্কত 
বিশাল পাথরের গোলকর্ধাধায় হারিয়ে গেলে আর উপায় নেই। সুরে ঘুরে 


পঙ্গা ১৫৫ 


ক্লান্ত অবঙসন্ন হয়ে হয়তো মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে শেষটায়। খোমুখের 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপরে বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরগুলোর আড়ালে পথ হারিয়ে 
কোন দুঃসাহসী যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে এমন কথাও শুনেছি। গোমুখ 
থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের দিকে অগ্রসর হতে গেলে প্রথম কিছুটা 
পথ পূর্বাভিমুখে এগ্ততে হয়। হ্মিবাহের ছু পারের গিরিশিরা 
পুব-পশ্চিমে প্রসারিত। তারপর হিমবাহ বেশ অনেকটা পথ দক্ষিণদিকে 
এগিয়ে গিয়েছে । হিমবাহের উৎস মুখে মোড় ঘুরে আবার পূর্বাভিমুখে 
অগ্রসর হয়েছে । উৎস মুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গোমুখ পর্যন্ত মোট দুরত্ব 
তিরিশ কিলোমিটারেরও বেশী। হিমবাহ সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা 
হবে যে হিমবাহ অর্থ বরফের নদী। উচ্ছল তরজসক্কুল নদী যদি কোন 
মন্ত্রবলে প্রবাহ বন্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, হিমবাহ ঠিক তাই হওয়া স্বভাবিক। 
কিন্ত সামনা সামনিভাবে--হিযবাহের বিশালতা অনুমান করা সম্ভব নয়। 
বিশেষ করে গঙ্জোত্রী হিমবাহ, কোথায় সেই বরফের নদী, কোথায় স্থসংবদ্ধ 
গতিশীলতার চিহ্ন! হিমবাহ শব্দের মধ্যে গতিশিলতার আভাষ রয়েছে, 
কিন্ত বাস্তবে সেরূপ কোথায়? মাইলের পর মাইল জুড়ে স্তপীককৃত 
পাখর আর পাথর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো । এক বিপুল শক্তিবলে বিধবন্ত 
বিপর্যস্ত গিরিশিখরের ধ্বংসাবশেষ । এই বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত প্রস্তর স্তূপের 
চড়াই উত্রাই অতিক্রম করে আমর! তপোঁবনে পৌছে গিয়েছিলাম । 
তপোবন উত্তর পশ্চিম থেকে শুরু করে দক্ষিণে শেষ হয়ে গিয়েছে | শেষ 
প্রান্তে প্রায় চার পাচশো! ফুট নীচে স্তুপীরুত পাথরের ঢাল। এটি আসলে 
কীন্ডি বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সংযোগস্থল। এই স্থান থেকে সোজা 
পূর্বে তাকালে বরফাবৃত গল্পোত্রী হিমবাহের উৎস মুখ দেখতে পাওয়া যায়! 
তপোবনের সোজা পশ্চিমে গিরিশিরার ঢালু অংশ"' আরো উচ্চতায় আরোহণ 
করলে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা । শিবলিন্গের দুটি শিখর দেখতে পাওয়া যাবে । 
মূল শিখরটিই অপরূপ । পূর্বে_-তপোবনের তৃণাঞ্চল অংশের পরই পাঁচ 
ছশো ফুট নীচে গঙ্গোত্রী হিমবাহ । হিমবাহের ওপরে ভাগীরথী পৰ্তমাল!। 
শিবলিজের পাদদেশে সমাধিস্থ ভগীরথ | অনন্তকাল ধরে নিবিকল্প সমাধিতে, 
'মগ্ ভগীরথ। তার সাধনা সার্থক হয়েছিল । গঙ্গার পবিত্র ধারা গোমুখে 
বরফের গুহামুখ থেকে নির্গত হয়ে অবতরণ করেছে নিয়মুখী মত্যলোকে । 
তপোবন থেকে কীতি হিমবাহে অবতরণ করতে হয়েছিল । গন্বোত্রী 


ছিমবাহের এই পার্খদেশে প্রথম শাখা হিষবাহ কীতি হিমবাহ । ভতপোবনের 
দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের খাড়া ঢাল বেয়ে অবতরণ করতে হয়েছিল গ্রাবরেখার 
সূপীকুত পাথরগুলোর মধ্যে। সে স্থানটি গঙ্ষোত্রী হিমবাহ ও কীতি 
হিমবাহের সঙ্গমস্থল। ছুটি হিমবাহের সঙ্গমস্থলে সম্ভবত ছুটি উপত্যকা 
প্রশস্ত হয়। উপত্যকার দুপাশে পার্খবরেখা ছাড়াও- মধ্যবর্তী স্থান 
দিয়ে আরও একটি গ্রাবরেখা দেখা যায়। তার নাম মধ্য গ্রাবরেখা। মধ্য 
গ্রাবরেখার পাথরগুলো ভুপীকৃত হলেও বেশ অনেকটা স্থান জুড়ে তাবু স্থাপন 
করার মতো প্রায় সমতল স্থান পাওয়া যায়। জঙ্গমস্থল পেরিয়ে গঙ্গোত্রী 
হিমবাহের দিকে এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে বেশ বড় রকমের হিম সরোবর । 
সরোবরের স্বচ্ছ নীলাভ জল, জলের গভীরতা রয়েছে । এই সরোবরের 
পাশ দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের দিকে এগিয়ে গেলেই গনহিম্‌ বামক 
আর গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমস্থল। গনহিম্‌ বামকের বরফ সংগৃহীত হয় 
খরচাকৃণ্ড পর্বত শিখর থেকে । অদূরেই আরো ছুতিনটি হিম সরোবরের দেখা 
যাচ্ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের ম্ধ্যস্থলে । উচ্চতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহের 
গ্রীবরেখার সুস্পষ্ট চিহ্ন ঢেকে গিয়েছে বরফে । উৎসের দিকে তাকালেই 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্ঠ। বরফের নদীর মতোই তরঙ্গসস্কুল শুভ্র জলধারা যেন কোন 
'এক মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে । গঙ্গোত্রী হিমবাহ মোড় ঘুরেছে সোজা পূর্বে । 
মোড় ঘুরবার মুখেই হিমবাহের অপর প্রান্তে আর একটি শাখা হিমবাহ 
রয়েছে যার নাম স্বচ্ছন্দ বামক। স্বচ্ছন্দ বামক বরফ সংগ্রহ করে স্বচ্ছন্দ পর্বত 
শিখর থেকে ৷ কাতি হিমবাহ ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমস্থল থেকে স্বচ্ছন্দ 
হিমবাহ দেখা যায় না। ন্বচ্ছন্দ পর্বত শিখরও দৃশ্তমান নয়। তবে গনহিম্‌ 
বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহেয় সঙ্গমস্থলে অবস্থিত স্ন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউও্ড যাকে 
স্থানীয় লোকজন ব্ুন্দরবন বলে, মে অংশের কিছুটা দেখা যায়। 
কীতি হিমবাহ ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমস্থল অনুসরণ করে আরো প্রায় 
মাইল দেড়েক এগিয়ে গিয়ে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল ১৬৫০০ ফুট 
উচ্চতায় । কীত্তি হিমবাছের দৈধ্ধ্য আন্মানিক সাড়ে চার মাইল হবে। 
হিমবাহের ওপারে বিশাল তুষারাবুত পর্বত শিখর--কেদারনাথ ডোম (২২৪১০ 
ফুট )। তার সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরায় অবস্থিত মূল শিখর-_কেদারনাথ পর্বত 
(২২৭৭* ফুট.) তুলনামূলকভাবে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে। কেদারনাথ 
পর্ধত শৃঙ্গের গিরিশিরা এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিম উত্তরে, শেষে মোড় ঘুরেছে 


গজ বির ৭ 


পশ্চিমদিফে । এই গিরিশিরার শীর্ধে ভারতধুদ্টা পর্বতশৃঙ্ষ (.২১৫৮০ ফুট), 
কীতিস্তস্ত (২০৫৭০ ফুট ও ২০৫২০ ফুট)। 'লর্ব পশ্চিষে দুরে ভূগুপস্থ পর্বত 
(২৯২১৮ ফুট )। ভৃগুপস্থের-গিরিশিরা পূর্বদিকে মোড় ঘুরছে । গিরিশিরার 
ওপরে রয়েছে মের পর্বত (২১৮৫০ ফুট ), আর শিবলিঙ্গ পর্বতের হিভীয় 
শৃঙ্গ ( ২১৩৩, ফুট )। এমনি অদ্ভূত গিরিপ্রাকার দিয়ে বেস্টিত উপত্যকার 
পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত কীতি হিমবাহ । 

গ্রাবরেখার অসমান পাথরগুলোকে মোটামুটি সমান শিবির স্থাপন করা 
হয়েছিল । পাঁথরগুলোর তলদেশ দিয়ে কলকল শব্দে জলধারা বয়ে চলেছিল । 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সে জল সংগ্রহ করে পাত্রে রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই জমে যাচ্ছিল । 
শিবিরের স্থানটির মাথার ওপরে স্থউচ্চ পাখরের দেওয়াল। ভালভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলেই বোবা যায়--এই বিশাল গিরি প্রাচীর-মের পর্বতের 
দক্ষিণ গাত্র ও শিবলিঙ্গ পর্বতের দ্বিতীয় শিখরের দক্ষিণ গান্র। 

কীতি হিমবাহের পূর্ব নাম ছিল কেদারনাথ হিমবাহু। ১৯৩৫ সনে অডেন ও 
ম্যাকডোলাও্. এই হিমবাহের ওপরে শিবির স্থাপন করে কেদারনাথ পর্বত- 
মালার একটিতে আরোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন । এই অঞ্চল তেমনভাবে 
জরিপ করা হয় নি পূর্বে। তাই কেদারনাথ ডোম, কেদারনাথ পর্বত ছাড়াঁ_ 
একই গিরিশিখার গায়ে যুক্ত ভারতখুষ্ট! পর্বত ও কীতিস্তস্ত--সবগুলে! পর্বত 
শিখরকে কেদারনাথ পর্বতমালা বলে অভিহিত করেছিলেন অডেন। অবশ্য 
এইসব পর্বত শিখরের কোনটাতেই আরোহণ করতে পারেন নি অডেন ও 
'ষ্যাকডোল্যাণ্ড। তবু অডেনের পর্যবেক্ষণের ক্রটি ছিল না। কীতিস্তস্ত পর্বত 
শিখরদেশ থেকে পর্বত গাত্র বেয়ে অবতরণ করেছিল উপত্যকার পাদদেশে । 
এই বরফের ধারাকেই কীতি হিমবাহ বলে মেনে নেওয়! হয়েছিল । কিন্তু কীতি 
হ্মিবাহু অন্থুপরণ করে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হলেইদেখা যাবে কীতিস্তস্ত পর্বত 
শিখরের পাদদেশে সঞ্চিত বরফ ছোট ধরনের হিমপ্রপাতের তি করেছিল । 
কিন্ত কেদারনাথ পর্বত ও ভারতথুপ্টা পর্বতশীর্ষ থেকে সংগৃহীত প্রভূত পরিমাণ 
বরফ অবতরণের 'মুখে বিশাল মারাত্মক হিমপ্রপাতের স্থা্ করেছিল । সেই 
হিমপ্রপাত থেকে বরফের ধারা এসে মিলিত হয়েছিল কীতিস্তন্তের পাদদেশে 
উদ্ভূত হিমপ্রপাতের সঙ্গে । সুতরাং সমস্ত অঞ্চলে সঞ্চিত বরফের ধারার 
গতি-প্রক্কৃতি লক্ষ্য করলে হিমবাহকে কেদারনাখ হিমবাহ 'বলাই যুক্তিযুক্ত 
ছিঙ্প'। 
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কীতি হিমবাহের গণ্তিপর্ঘ অছসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম কীতিশ্বন্তের 
পাদদেশের কাছাকাছি । হিযবাহের মাঝামাঝি স্থানে দেখেছিলাম ছোটনড় 
ছু তিনটি হিমসরোবয় । হিমসরোধনের জলাধার জল শুন্ত লক্ষ্য করে বিস্মিত 
হয়েছিলাম । অলাধারের পাদদেশে দেখেছি মিহি বালুকণ! আর নরম কাদ!। 
বুঝেছিলাম হিমসরোবরের মৃত্যু ঘটেছিল জামান্ত কয়েক বছর পূর্বে। 
হিমবাহের ছুটি বড বড় বরফের ফাটল অণ্তি সহজেই অতিক্রম করে হিমবাহের 
গপনে পৌছে গিয়েছিলাম কোণাকুণিভাবে এগিয়ে । প্রায় শপাচেক ফুট 
ধাড়া গ্রাবরেখার পাঁচিল বেয়ে পৌছে গিয়েছিলাম কেদারশাথ ডোমের 
সামনে অপরূপ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। সেখান থেকে আরো! উঁচুতে উঠেছিলাম 
কেদারনাথ ডোম থেকে নেমে আস! হিমবাহ অতিক্রম করে ১৮৭৫* ফুট 
উচ্চতায়। সেখানে পরবর্তী শিবির স্থাপন করেছিলাম । শিবিরটি ছিল 
কেদারনাথ ডোমের একটি গিরিশিরার ওপরে | গিরিশিরা উত্তর থেকে দক্ষিণে 
প্রসারিত হয়ে যূল কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত। কেদারনাথ ডোম ও 
কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার কাছ থেকে প্রভূত বরফ নেমে এসে 
মারাত্মক হিমপ্রপাতের হৃষ্টি করেছে । শিবিরের স্থানটির পশ্চিমে খাড়া 
গিরিখাতের ভেতর দিয়ে কেদরনাখ পর্বত থেকে আসা বরফের প্রবাহ দক্ষিণ 
থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে । সামনেই ভারতথুণ্ট৷ পর্বত, কীতিস্তন্ত। 
চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম সমস্ত উপত্যকাটি । কীতি হিমবাছের নামকরণ 
যে হখার্থ নয়, চারপাশের গিরিশিখরগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ 
করলেই বোঁঝা যায়। কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত শিরিশিরার শীর্ষে ভারত- 
খুণ্টা, কীতিত্তস্ত, আরো দূরে ভূগুপন্থ পর্বত । ভৃগুপন্থ পর্বত'শিখর থেকে নেমে 
আসা বরফের ধারা নেমে এসে অরতরণ করেছে কীতি হিমবাছে। এই 
হিষবাছটি হ্থন্দর ও মদ্দীর মতোই ুস্পষ্ট। বরফের ধারার অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহ বলতে ধা বোঝা যায় এই সুত্র হিমবাহ দেখলে তা বোঝা যায়। 
পয়ে আরো উচুতে ২৯৪** ফুট উচ্চতীয় শিরিয় স্থাপন করেছিলাম । 
পৈখান থেকে কেদারনাধ ভোগের বিশাল তুষারাবৃত গিরিশিরান়্ গ। বেষে 
২১০** ফুটেরও ওপরে উঠে দেখেছিলাম চারদিকটা। গঙ্গোত্রী ক্মিধাহের 
সূলধায়া উৎস পর্যস্ব পল্সিফার শোধ! খাচ্ছিল দুরে । গঙ্গোজী হিমধাহের 
বাজী ধারাকে নদীয় যতোই ধলা উত্াল শু অনপ্রবাছের মড়োকি মনে 
কূষ্টিল। কীতি হ্যিধাহের ছোট ধছা...তৃপন খেকে আগা আগর একটি 
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বরফের ধারা '-অবাক হয়ে দেখেছিলাম ২১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে। 
ভাগীরঘী পর্বতমালা, শিবলিঙ্গ পধত, কেদারনাথ পর্বত আমায় চার পাশে । 
শান্ত সমাহ্তি মহারাজা! ভগীরথ, সন্গিকটেই দেবাদিদেব মহাদেব । ধ্যান 
গম্ভীর মহাদেবের বিশাল যৃত্তি। অপংখ্য হিমবাহের জটাজালই কি মহাদেবের 
জটা? সেই বিশাল জটাজাল থেকে মুক্ত ভাগীরথী, অলকানন্দা, যন্দাকিনী, 
আরো ছোট বড অসংখ্য গঙ্গার ধারা । কর্পনার দৃষ্টিতে দেবগ্রযাগে দেখি 
এই সব জলধারার অস্তিম স্থল-_যার নাম গঙ্গা । এই গঙ্গার ধারা মহারাজা 
ভগীরথের নির্দেশিত পথ বেষে প্রবাহিত হযে চলেছে মত্যলোকে । 


গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রধান ছুটি শাখা হ্যবাছের নাম চতুরঙ্গী আর 
রক্তবরণ। ১৯৩৬ সনে ওস্ম্যান্টন সাহেব দলবল নিষে সমস্ত অঞ্চল জরিপ 
করেছিলেন । ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মীন দল গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও শাখা 
হিমবাহ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন । এই সব হিমবাহের শাখা প্রশাখার 
উৎস স্থলে অবস্থিত পৰত শিখরগুলো আরোহণ করেছিলেন একটির পর একটি 
করে। 

চতুবঙ্গী হিমবাহ ও রক্তবরণ হিমবাহ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করবার স্থুযোগ 
ঘটেছিল ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সনে । এই হ্যিবাহ ও তার শাখা 
প্রশাখা, গ্রাবরেখার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছিলাম । বিভিন্ন উচ্চতায় 
অবস্থিত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থান করেছিলাম । তাই 
এই সব অঞ্চলের জলবাষু, তুষারপাত, হিমানী সম্প্রপাত লক্ষ্য করেছিলাম । 
এই সব শাখা হিমবাহের প্রবাহিত বরফ মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধারা 
অবাহত রেখেছে সুদূর অতীতকাল থেকে । হিমালয়ের অন্ত কোন হিমবাহে 
এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আর কোথায়ও আছে বলে মনে হয় না। 
ভাগীরর্থী যে গঞ্জার মুখ্য ধারা, একথা ভাববার পূর্বে গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
বিশালতার কথাই ভাবতে হবে । 

১৯৬৮ সনে বাস-পথে উত্তরকাশী থেকে রওন! হুয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম 
সখী । ঝালা ধারার পথে ভাগীরথীর ধারার পাশের গিরিশিরাঁর গায়ে 
দেখেছিলাম মূল্যবান চুনি পাখর। এই গিরিশিরা যূল ঝালা গ্রামের সজে 
যৃ্ত দীর্ঘ গিরিশিরা । ঝালায় ভাগীররথীঁর প্রশব্ত উপত্যকার পাদদেশ বাদুকা- 
পূর্ণ অমির ওপর দিয়ে জলধারা ঝয়েকটি ধারায় বিভক্ত হওয়া পর্যবেক্ষণ 
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করেছিলাম নতুন করে । সুর্খীয় বিপরীত দিকের গিরিশিরার ঝুলস্ত উপত্যকা!) 
লেই উপত্যকার গা থেকে প্রবাহিত ধারা খাড়া গিরিগা্র বেয়ে অবতরণ 
করেছে। এই ধার! এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরধীর জলধারার সঙ্গে । এই 
ধার] হয়ত! কতকাল পূর্বের হিমবাহের বরফগল1 জলধারা । হিমবাহ লু 
হয়ে গিয়েছে কালের পরিবর্তনে । সেই হিমবাহ কোন এককালে গিরিগ্াজ্জ 
বেয়ে অবতরণ করেছিল । হিমবাহুটি লু হয়ে হিমবাহ উপত্যকার স্বাক্ষর 
রেখে গেছে । জানি না, এই ঝুলন্ত হিমবাহ উপত্যকা কি অতীত কালের 
তুষার যুগের ইতিহাস বহন করে রোখেছিল? গঙ্গার উৎস তখন হয়তো! ছিল 
স্কধী। গঙ্গোক্ী হিমধাহের পশ্চাদপসরশের সময় হদের কৃতি করে 
রেখেছিল। সে হ্‌দ স্ট্টির কাহিনী ও কালনির্ণয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করে 
রাখবার জন্ত কোন লিপিকার এসেছিলেন কিন! জানি না । হয়তো বা! লিপিবদ্ধ 
সে যুগের ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে। রামায়ণ যুগের বিনদু- 
সরোবর যে স্থানে মহারাজ! ভগীরধ এসেছিলেন তার অস্তিত্ব আজ ভূগোল 
বিজ্ঞানীর! খুজে পাবেন না সত্যি। কিন্তু হিমালয়ের গর্ভে এমনি বিশ্ময়কর 
অনেক হু্দেরই সৃষ্টি হয়েছিল। সেই হ্দগুলোর কোনটি হয়তো ক্ষীণজীবি, 
কোনটির স্বাক্ষর আজো! বর্তমান। ১৯৬৯ সনে বাস-পথ এগিয়ে গিয়েছিল 
ধারালী পর্যন্ত । ১৯৭২ সনে বাস পথ জাংল! পেরিয়ে পৌছে গিয়েছিল লঙ্কা 
পর্যস্ত। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের অতি পরিচিত পথ; ভাগীরতীর জলধারা 
অন্ুমরণ করে পায়ে চলা পথ । গঙ্জাকে দেখতে দেখতে ক্লান্তি ভূলে যেতে হয়, 
পথ চলতে চলতে বার বার দেখি সুদর্শন পর্বত, ভৃগু পর্বত । তৃজবাসা 
পেরুতেই দেখি শিবলিনের শীর্ঘ দেশ আর দুরে ভগীরথ পর্বতমালা । গোমুখে 
পৌছেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাই অনন্তকাল থেকে বরফের গুহা থেকে মুক্ত 
গঙ্গার উচ্ছল প্রবাহ। 

১৯৬৬ লন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত গোমুখের অবস্থান, বরফের 
গুহার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছি। ১৯৬৭ সনে গোমুখে যে স্থানে শিবির 
স্থাপন করে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম--১৯৬৯ সনে সে স্থানটি খুঁজে 
বার করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে॥ ভিন বছরে তিনটি শীত আর তিনটি 
বধ, তুষার বড়, পীতের তুষার ধষ এইসব গরাকৃতিক বিপর্যয় গোমুখের 
ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছে । ররফের গহামুখ দিক পরিবর্তম 
করেছে। বেশ কয়েক গ' গজ পিছিয়ে গিয়েছে গোয়ুখ। ১৯৭৪ সনে' গোশুখের 
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আরো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম । ১৯৬৭ সনে দেখা, তুজবাসাধনের. 
গিরিশিরার কাছে, অডেনের চিহ্নিত পাথরের কাছে দাড়িয়ে গোমুখের অবস্থান 
নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। ১৯৬৯ সন থেকে ১৯৭৪. এই' পাচ 
বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের দ্রাউট যেন আরো দ্রুতবেগে পিছিয়ে যেতে 
চলেছে। বাৎসরিক তুষারপাত, তুষারধস, যা ভ্রুত বেগে ভৌগোলিক পরিবর্তন 
ঘটাতে পারে, এই প্রান্কাতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 

১৯৬৯, সনে গোমুখে বাধ্য হয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। 
কারণ, গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখে পৌছতেই সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ কালো 
মেঘে ঢেকে গিয়েছিল | তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বেগে। প্রচণ্ত 
তুষারপাত একটানা আটচজিশ ঘণ্টা ধরে। সমস্ত উপত্যকা! গাঢ় অন্ধকারে 
ঢেকে গিয়েছিল । ভাগীরথীর উচ্ছল শব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল | মনে হয়েছিল, 
এই বিপর্যয় বোধ হয় আর বন্ধ হবে না। অবশ্ঠ তুষারপাত বন্ধ হতেই 
আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। গোমুখে হাঞ্জুখানেক তৃষার জমেছিল। স্্খ 
উঠবার পরই তৃষর গলে গোমুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জল জমে গিয়েছিল 
সেদিন। পরিষ্কার নীল '্মাকাশ, হিমশীতল ঝোড়ো হাওয়া । , ুূর্ষের তাপ 
বাড়বার সঙ্গে সজেই ভূজবাসাধরের গিরিগাত্র বেয়ে ছোট বড় অজস্র পাথর 
গড়িয়ে পড়তে স্তর করেছিল বরফ গলবার সঙ্গে সঙ্গেই ৷ ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দে 
পাথরগুলে! গড়াতে গড়াতে প্রচণ্ড বেগে ছিটকে পড়ছিল গঙ্জোত্রী হিমবাহের 
পার্খ গ্রাবরেখার ওপরে । এইসব সঞ্চিত পাথরগ্ুলোই কালক্রমে হিমবাহে 
বাহিত হয়ে ন্নাউটের কাছে সঞ্চিত হতে থাকে । এমনি হিমবাহের উভয় 
পার্থ গ্রাবরেখার ওপরে অফুরন্ত পাথরগুলোর যোগানদার হিমবাহের উভয় 
পারের গিরিশ্বিরা আর গিরিশিরার শীর্দেশের পর্বতশৃঙ্গগুলি। 

সেদ্দিন কিন্ত হুর্যোগপুর্ণ ও বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যেই তৃজবাসাধরের 
পাদদদেশের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম খুব সাধধানে পার্খ গ্রাবরেখাকে 
ডান পশে রেখে । প্রায় মাইল দুয়েক অপমান পাথরগুলোর ঢাল বেয়ে 
এগ্ডততে এগুতে থমকে যেতে হয়েছিল । ভূজবাসাধরের দীর্ঘ গিরিশিরা যেন 
সোজা! উত্তরাভিমুখে এগিয়ে গিয়েছে। সেদিকে প্রশস্ত রক্তবরণ উপত্যকণ। 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের একটি প্রধান শাখা হিষবাহ-রক্ঞবরণ এসেছে এই দিক, 
থেকে। প্রায় সাত আট শ' ফুট নিচে দেখছিলাম কালীগস্ ্রবা্িত হয়ছে; 
উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে। এই কালীগঞ্জা উৎসারিত হয়েছে রক্তব্রণ 
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হিমবাছের াউট থেকে। উত্তরে রক্তবরণ উপত্যকার টিলা সেই ভূমির 
ওপর দিয়ে কালীগঙ্গার জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিচের 

একস াশঠসবাল্কপ্জ ভি 
গঙ্গার ধারে। কালীগঞ্জার প্রশস্ত তটভূমি ছোট ছোট পাখর আর বালুকগ!। 
হয়তো হুদূর অতাঁতে রক্কবরণ হিমবাহ এই স্থানে এসে মিলিত হয়েছিল 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ধারার সঙ্গে। পরে রক্তবরণ হিমবাহ্‌ ভ্রুত 
পশ্চাদপসরণের সময় চিহ্গুলো রেখে গিয়েছে । কালীগঙ্গার ধারা দক্ষিণে 
অপেক্ষারুত ঢালু পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কালীগ্গার সমাস্তরালে 
একটি দীর্ঘ ও উচ্চ গিরিশিরা প্রসারিত হয়েছে পূর্ব দিকে। এই 
গিরাশরার দাক্ষণ ঢালে চতুরঙ্ী হিমবাহ, গল্পোত্রী িমবাহের মুখ্য শাখা 
হিমবাহ । গিরিশিরার উত্তর ঢালে রজ্বরণ হিমবাহ । মূলতঃ এই 
গিরিশিরা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত হয়ে রক্তবরণ উপত্যকা ও চতুরঙ্গী 
উপত্যকাকে পৃথক করে রেখেষ্ছে উচ্চ গিরিপ্রাচীর সৃষ্টি করে । আর এই 
উচ্চ গিরিশিরার শীর্ষে কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। এই দীর্ঘ 
গিরিশিরার প্রবেশ পথেই ত্ুগীকূত চতুরঙ্গী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার 
পাখরগুলো। এই হিমবাহের ন্নাউট কোথায় অবস্থিত ছিল, খুঁজে বার করা 
যাবে না । চতুরঙ্গী হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে শ্তরু করেছিল বহু পুর্ব 
থেকেই। সেই পশ্চা্দপসরণ আজে! অব্যাহত । ১৯৬৮ সন থেকে শুরু করে 
১৯৭৪ সন পর্যন্ত পর্যষেক্ষণ করেছি। প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তুগীক্কত পাথরের 
তলা দিয়ে জলধারা লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম থেকেই । এই জলধার! সোজা 
পশ্চিমে এসে কালীগঙ্গার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এই কালীগঞ্জা 
রক্তবরণ উপত্যকার ভউচ্চভূমি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েক শ' ফুট নিচে। 
তারপর সেই জলধারা সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হযে প্রায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও 
চতুরক্বী হিমবাহের সংযোগস্থল পর্ধস্ত এগিয়ে এসেছে । তারপর সেখান 
থেকে জলধার! সামান্ত পশ্চিম দিকে বেঁফে গঙ্গোক্রী হিমবাছের বরফের 
স্ড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছে। হয়তো গোমুখের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই 
জলধার! দীর্ঘ বরফের ন্থুড়জ পথ বেয়ে ।, এই সুড়ঙ্গ পথ পর্যবেক্ষণ করেছি 
১৪৬৮ সন থেকে । হয়তো অত্যধিক তুষারপাতে অথবা! তুষার ধসে বুড়ুজ মুখ 
সাময়িকভাবে ঢাকা পড়তে পারে | তধে এই স্ুড়ঙ্গপথ দীর্ঘ, কাঁলীগঞ্গা ও 
তরজী হিঘধাহ থেকে আসা জলধারা গঙ্গোত্রী হিমবাহের বনক্ষের ভেতর 
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দিয়ে পথ' বানিয়েছিল । এই লুড়ঙ্গপথে বয়ে আস! জলধারা যে গোমুখে 
পৌছে গিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩৫ সনের দার্ডে অফ. 
ইত্ডিয়ার টপোলীটে রক্তবরণ হিমবাহ থেকে আসা! জলধারা গঙ্গোজী হিমবাহ 
পর্যস্ত আসার চিহ্ধ রয়েছে । পরবর্তী ১৯৬৬ সনের শার্ডে শীটেও এই জল- 
রেখা চিহ্নিত রয়েছে । ভাগীরথীর উৎস স্থান তবে কি গোমুখ পেরিয়ে আরো 
বেশী উচ্চতায় অবস্থিত । 

চতুরঙ্গী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা! পেরিয়ে বেশ কিছুটা পাথরের ঢাল 
পেরুলেই চতুরঙ্গী হিমবাহের মধ্য গ্রাবরেখায় পৌছে যাওয়া তেমন কষ্টকর - 
নয়। মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো কালক্রমে পরিবতিত হয়ে প্রায় সমতল 
স্থানের স্থষ্টি করেছে। বড় বড় পাথরগুলে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্তিকায় 
পরিণত হয়েছে । সেখানে ছোট ছোট গুল্সের আভাষ দেখা দিয়েছে উপযুক্ত 
পরিবেশ গুণে । সেখানে রাত্রিবাসের উপযোগী শিবির স্থাপন করা যায় 
সহজেই । এই মধ্য গ্রাবরেখার পাঁথরগুলোর ঢালের শেষ প্রান্তে বেশ বড় 
হিম সরোবরের স্থষ্টি হয়েছিল অতীত হিমবাহ পশ্চাদপসরণের সময় । ১৯৬৮ 
সনে দেখেছিলাম সেই হিম সরোবর নীলাভ জলে পুর্ণ। ১৯৭৪ সনে সরোবর 
শু প্রায়। জলাধারের তলদেশে কাদা আর বালি, সামান্য নোংরা জলে 
ছোট ছোট পোকা কিলবিল করছিল | এই মধ্য গ্রাবরেখা! পেরিয়ে প্রায় পাচ 
দশ ফুট খাড়া গ্রাবরেখার প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠলেই অপরূপ ক্যাম্পিং 
গ্রাউও নন্দন বন। বেশ প্রশস্ত সমতলভূমি-মাঝখান দিনে ছু-তিনটি ধারায় 
হুন্দর স্বচ্ছ জলের ঝরন! বয়ে চলেছে । সমতল ভূমির দক্ষিণে খাড়া গিরি- 
প্রাচীর । ভাগীরথী পর্বতমালা গিরিশিরা--এই গিরিশিরার দক্ষিণ পূর্বে 
ঘুরে গিয়েছে । গিরিশিরার ওপরেই ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গ । এই দ্বিতীয় 
শৃঙ্গের পূর্ব ঢাল থেকে হিমবাহ বয়ে এসে মোড় ঘুরে সোজ] পশ্চিমে অগ্রসর 
হয়েছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহ পর্যস্ত। কিন্তু কালের অমোঘ নির্দেশে এই 
হিমবাহের বরফ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছিল । হিমবাহের জ্াউট পেছিয়ে যেতে 
ঘেতে ভাগীরখীয় পূর্ব চালের ওপর স্থিত হয়ে রয়েছে । ন্নাউট থেকে আসা 
জলধারা এসেছে নন্দনবনে | ভাগীরথী হিমবাহের উপত্যকা ভাগীরখী পর্থত- 
মালার গিন্িশিরাকে বেই্টন করে রয়েছে পূর্ব দক্ষিণ থেকে উত্তরে তারপর 
লোজা পশ্চিমে উপত্যকার শেষ অংশ নমন্দনবনে | ভাঙগীররথী হিমবাহের 
উপভাকার ভলদেশ তেমন গভীর হতে পারে নি কারণ--হিমবাহের আস্বুক্কাল 


৬৪ গঙ্গা 


খুবই কম ছিল । শ্বয্ পরিমাণ ধরফের প্রবাহ উপত্যকার তলদেশ ও পার্থদেশে 
গ্য়ের চিন রাখতে পারে নি। তবু উপত্যকার পার্বদেশে সঞ্চিত পার্থ গ্রাব- 
রেখার গাখরগুলো বেশ সুন্দর দীর্ঘ গ্রাবরেষ্ প্রাচীরের স্থষ্টি ফরেছে। এই 
প্রাচীরের উত্তর পার দিয়ে খাড়া পাচ ছশো ফুট নিচ দিয়ে চতুরক্কী হিমবাহ 
প্রবাহিত । চতুরঙ্গী হিমবাহ আজো সজীব ' হিমবাহের প্রভাবে পার্বদেশ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়েছে -'চতুরক্গী উপত্যকার তলদেশ তাই গভীর । গ্রাধরেখা! প্রাচীর 
নুদুর অতীতে হয়তো! এমন ছিল নাঁঁ_ভাগীরথী হিমবাহ উপত্যকা ও চতুরজী 
প্রায় একই রূপ ছিল। দুপাশে ছুটি হিমবাহকে পৃথক করে রেখেছিল এই 
মধ্য গ্রাবরেখা। আজও এই গ্রাবরেখার প্রাচীরের ছু পাশ থেকে পাথর সংগ্রহ 
করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়-_চতুরঙ্গী হিমবাহের গ্রাবরেখা ও ভাগীরথী 
হিমবাহের গ্রাবরেখায় ছু ধরনের পাথর সঞ্চিত হয়ে রযেছে। হিম্ববাহের 
সজীবত! : ও ক্ষয় হাওয়া এই প্রান্তিক ঘটনা মানর। ভৌগোলিক পর়িষেশ 
হৃষ্টির পক্ষে এমন বিশ্ময়কর ঘটনা আর কোথায়ও বোধহয় পর্যবেক্ষণ “করা 
যায় না। এই ভৌগোলিক পরিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশকেও অত্ভৃত ভাবে 
পরিবতিত করে। সুদুর অতীতের চিহ্ুগুলে! গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে 
হয় তখন। নতুন করে ভাবতে হয় সমন্ত ধ্যান ধারণার কথা। 

গন্গোত্রী হিমবাহের মুখ্য ছুটি হিমবাহ রক্তবরণ ও চতুরজী | চতুরজগী 
হিমবাহের দৈর্য আট মাইল। পুব থেকে অলকানন্দা আরোয়! উপতাকার 
জলবিভাজিকার ওপরকার কয়েকটি পর্ধতশৃঙ্গ থেকে সঞ্চিত বর্ষ চতুরঙ্গী 
হিষবাহের জন্ম দিয়েছিল । এই হিমবাহের বরফের ধার! অব্যাহত রেখেছে 
উত্তর থেকে আসা কালিন্দী বামক ও খালিপেট বামক, দক্ষিণ দিক থেকে 
আসা সেতা বামক, সুরালয় বামক, সুন্দর বামক ও বাস্থকী বামক। সব" 
গুলোর উৎস মুখে বড় বড় সুদৃশ্য তুষরারৃত পর্বতশূক্গ । সেগুলোর নাম চক্জা- 
পর্বত, সভোপস্থ পর্বত ও বাস্থকী পর্বত। বাইশ হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতা 
বিশিষ্ট পর্বত শিখরগুলো৷ মনোমুগ্ধকর | ১৯৬৮ সনে বান্থকী বামক পর্যবেক্ষণ 
কর! হয়েছিল । ছোট হিমবাহ বান্থুকী পর্বতের পশ্চিম গাত্র থেকে বরফের 
ধারা এসে কৃষ্টি করেছিল এই ছোট্ট ছিমবাহু | বেশ উচ্চ পর্বতগান্র থেকে 
বরফেয় ঢাল নেখে আসবার পথে বড়বড় কাটলের কৃষ্টি করেছিল । গভীর 
গেই ফাটল . ছিমবাহের ছুধারে খাড়া! গিষ্িগাত্র--কঠিন শিলায় মতো শক্ত 
বিরফ,',। ১৪৯৪ সনে দেখেছি বাকী হিমবাহ মৃতপ্রায় হতে চলেছে । ১৯৭৪ 


গঙ্গা ২৬৫: 


গনে অবাক হয়েছি হিমবাহের মৃত্যু ঘটেছে । বড় বড় পাখর এলোমেলো 
বিক্ষিপ্ত ' তলা দিয়ে কল কল শব্ধে জলধারা বয়ে চলেছে । বাস্থকী পর্বতের 
উত্তরগাত্্র থেকে কোনো এককালে বরফের ঢাল নেমে এসে ধেশ প্রশস্ত 
হিমবাহের স্থষ্টি করেছিল। কালক্রমে হিমবাহের মৃত্যুর পর হিমবাহের 
প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলে। স্থন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিল । পিছিয়ে 
যায়] স্নাউট থেকে আসা জলধার] সঞ্চিত হয়ে অপরূপ ব্রদের স্ষ্টি করেছিল। 
আদর করে নাম রেখেছিল বাসকী তাল । পর্বতারোহীরা এই হৃদের তারে 
শিবিব স্থাপন করে রাত্রিবাস করতেন । ১৯৬৮ সন থেকে দেখেছি, রা] ভ্রবাস 
করেছি । ১৯৭৪ সনে দেখি এই অপবপ হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে । কাদা মাটি 
আর বালির ওপরে মস্কণ ঘ।স জযেছে । ১৯৬৮ সনের পূর্ব থেকে ধারা বাস্সকী 
তালের তীরে বসে বসে সহস্র ফণাযুক্ত বাস্থকীর তুষার-শুত্র শীর্ষ দর্শন করতেন 
হ্রদের জলে, ১৯৭৪ সনে সে দৃশ্ত আর দেখতে পান নি। উচ্চ হিমালফে এমন 
ভৌগোলিক পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটন ঘটে, পর্যবেক্ষণ না করলে বিশ্বাস কর! 
যাবে না । ১৯৬৮ সনে স্থন্দর বামকে সতোপস্থ পর্বতের মারাত্মক হিম প্রপাতের 
কাছেই শিবির স্থাপন করে হিমবাহের প্রকৃতি বরফের মারাত্মক ফাটল 
পর্যবেক্ষণ করনার পর ১৯৭৪ সনে এসে দেখ1 গিয়েছে অনেক পরিবর্তন । মূল 
চতুরজী হিমবাহের বরফ সম্ভার দ্রুত যেন নিঃশেষিত হতে চলেছে । তারই 
প্রতিক্রিয়া গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরজী হিমলাহের সংযোগ স্থলে দেখা 
গিয়েছে । হিমবাহ ভ্রুত পশ্চাদদপসরণ করে গিষেছে ' রেখে গেছে হিমবাহের 
মৃত কঙ্কালম্বরূপ অজন্ত প্রস্তরের স্তপ । 


১নপ২ সনে রক্তবরণ হিমবাহে প্রবেশ করেছিলাম । ১৯৬৬ সনের পূর্বেই 
সেই অঞ্চল জরিপ করেছিল ভারতীয় জরিপ বিভাগ । ১৯৩৮ সনে অস্ট্রো- 
জার্মান দল এই অঞ্চলে এসেছিলেন শ্রীকৈলাস পর্বতারোহণের আশায় । কিন্তু 
রক্তবরণ হিমবাছের অপরূপ আাউট-__বরফের বিন্ময়কর গুহার উল্লেখ দেখিনি 
কোন বিবরণে । রক্তবরণ হিমবাহের ন্নাউটের মুখে যেন সতিকারের 
গোমুখ । সেই গোমুখ থেকে নিঃসৃত ধারার প্রচলিত নাম কালীগঙ্গ।। 
কালীগঞ্জ! অবশেষে রক্তবরণ উপতকার বূকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
দক্ষিণে অবতরণ করেছে অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে। তারপর গঙ্গোক্রী 
হিমধাহের বরফের ল্ুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করেছে। রক্তবরণ হিমবাহের 


২৬৬ গা 


'্নাউট তুলনামূলক ভাবে চতুরক্ী হিমবাহের মতে! করত পশ্চাদপসরণ 
করেনি । রক্তবরণ উপত্যকায় ঠিক চতুরঙ্গী উপত্যকার মনোরম ক্যাম্পিং 
গ্রাউও নন্দনবনের মতোই স্ুদৃশ্ত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড রয়েছে। মানচিত্রে এই 
ক্যাম্পিং গ্রাউগ্ডের চিহ্ন আছে, তবে কোন নাম নেই। এই সুন্দর 
ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলকল শব্দে হুন্দর 
জলধারা! । ধারাটির উৎসস্থল রক্তবরণ হিমবাহের শাখা খেলুবাধকের ক্ষাউট 
থেকে । ধারার্টি ছেট, তবু ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের অনেক অংশই সিক্ত করে 
রেখেছে । রক্তবরণ হিমবাহের উৎসস্থল থেকে সোজা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত 
হয়েছে প্রভূত বরফ সম্ভার নিয়ে । সেখানে হিমবাছের পূর্ধপার্থ্ে প্রথম শাখা! 
হিমধাহ নীলাম্বর বামক। তার পরই রক্তবরণ হিমবাহ সোজা ধাক নিয়ে 
পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে । এই বাকের মুখেই দ্বিতীয় শাখা হিমবাহ পিলাপানি 
বামক | রক্তবরণ হিম্বাহছের অপর পারে অনামী বামক, তারপর বেশ বড 
শ্বেত বরণবামক, সর্বশেষে থেলু বামক | এই লব শাখা হিমবাহ যেখানে এসে 
মিপিত হয়েছে রক্তবরণ হিমবাহে সে স্থানগুলোয় প্রভূত পরিমাণ পাথর সঞ্চিত 
হয়ে বামকগুলির ধারার চিহ্ন যেন ঢেকে রেখেছে । প্রান্তিক গ্রাবরেখ।র 
স্ুপীকৃত পাথর মূল রক্তবরণ হিমবাহে এসে এমনভাবে সঞ্চিত হয়েছে যে 
রক্তব্রণের পার্খ-গ্রাবরেখার প্রাচীর অন্থসরণ করে অগ্রনর হওয়] দুঃসাধ্য । 
রক্তবরণ হিমবাহের গতিবেগ মন্থর নয় হয়তো। হিমবাহের উভয় তীরের 
গিরিগাত্রে অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান । হিমবাহের মধা অংশে হিম সরোবরের 
সংখ্যা খুব নগণ্য । চতুরঙ্গী হিমবাহের মতে। রক্তবরণ হিমবাহ অত দীর্ঘ নয়। 


গঙ্জোত্রী হিমধাহের প্রধান ছুটি শাখা! হিমবাহ চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ কোনো 
এককালে প্রভৃত বরফ সপ্তার বয়ে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এপে মিলিত 
হয়েছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহে। পরে শাখা হিমবাহ ছুটির দ্মাউট পিছিযে 
যেতে যেতে প্রান্তিক গ্রাবরেখার প্রভূত পাথরগুলো ছড়িয়ে চলে গিয়েছে । 
গঞ্জোত্রী হিমবাহের সঙ্গে শাখা হ্িধাহগুলোর সন্গমস্থলের ভৌগোলিক 
পরিবেশের পরিবর্তন সুস্পষ্ট । কালীগঞ্গার ধারা এসে গঙ্গোত্রী হিষবাহে 
হাল্সিয়ে গিয়েছে-+এ চিহ্ন ১৯৩৫ সনের জরিপ বিভাগের টপোশীটে চিন্তিত 
রয়েছে। গোষুখে বরফের গহামুখে যতটা সম্ভব অগ্রসর হয়ে পর্যবেক্ষণ করলে 
লক্ষ কর] ঘায় ভাগীরখীর জলধারা বনু দুরে বরফের নীলাভ স্থড়জ পথে 


গঙ্জা ২৬৭ 


এগিয়ে এসেছে প্রচণ্ড বেগে ৷ এই সুড়ঙ্গ পথ যে দীর্ঘ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কালীগঙ্গার ধারা এসে যে স্থানে গঙ্গোক্রী হিমরাছের বরফের 
ভেতরে সুড়জ পথের সৃষ্টি করে প্রবেশ করেছে, সে সুড়জ গোমুখে দৃষ্ট ররফের 
সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত । তবে একথা! কি বলা যায় না যে ভাগীরখীর জলধারা 
গোমুখ পেরিয়ে দীর্ঘ বরফের সড়ক পথে যুক্ত হয়েছে কালীগঙ্কার সঙ্গে। সে 
ক্ষেত্রে সত্যিকারের গোমুখ রক্তবরণ হিমবাহের ন্বাউটে অপরূপ বরফের গুহা। 
আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে পরিব্রাজক শিল্পী শ্রদ্ধেয় প্রমোদ চটোপাধ্যায় 
গোমুখ পেবিয়ে গিয়েছিলেন গঞ্জোত্রী হিমবাহের ওপর দিয়ে। তিনি অপরূপ 
এক গোমুখ দর্শন করেছিলেন । তাঁর লেখা “্যমুনোত্বরী হতে গঙ্গোত্তরী ও 
গোমুখ” বইয়ে উল্লেখ রয়েছে । সেই গোমুখ থেকে উৎসারিত ধারা দর্শন 
করেছিলেন তিনি । যদিও তার রচনায় নিখুঁত ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া 
যাবে না। তবে তার দর্শন তীর্ঘযাত্রীর দর্শন । সে দর্শন সুদুর অতীত 
যুগের লক্ষ লক্ষ তীর্ঘযাত্রীদের, ধারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, ছূর্গম পদধাত্রার ছুঃখ 
কষ্ট তুচ্ছ করে আসতেন হিমালয়ে । সেই গঞ্গার উৎস দর্শনের প্রথম তীর্ঘযাত্রী 
মহারাজা ভগীরথ। তার প্রথম দর্শন, প্রথম উৎস আবিষ্কার-এর স্বতিকে স্মরণ 
করে তীর্ঘযাত্রীরাই হয়তো! গঞ্ধার ধারার নাম রেখেছিলেন ভাগীরখী । 


॥ ১৮ । 


অথো বিহায়ে মমমুধ্চ লোকং, বিমশিতৌ হেয়তয়া গুরস্তাৎ। 
কষ্ণাজ্যি, সেবামধিস্তমান, উপবিশৎ প্রা়মমত্ত্যনগ্যাম্‌ ॥ ৫ 
ঘা বৈলসচ্ছী তুলসী বিমিশ্র রুষ্ণাজ্ঘিরে স্বভাধিকাদ্থুনেত্রী । 
পুনাতি দেশাহু ভয়ত্রলোকান্‌, কম্তাং সেবেত মরিস্তমানঃ ॥ ৬ 
শ্রীমতাগবতম্। ১।১৯।৫-৬ 
মুগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় শমীক খষির কণ্ঠে মুত সর্প স্থাপন করে 
মহারাজ! পরীক্ষিৎ রাজপুরীতে এসে নানা চিন্তা করেছিলেন । ঠিক দেই 
সময় শঙ্ষমীক খষির প্রেরিত গৌরমুখ মহারাজ! পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র ৃষ্গীর ॥ 
অভিশাপের কথা বর্ণনা করেছিলেন সবিস্তারে ৷ তদনথযায়ী, সপ্তম দিবসে 
মহারাজার মৃত্ধ্যু হবে তক্ষকের দূংশনে | অভিশাপের কথা শুনবার পর রাজা 


২৬৮ গা 


জিড্িত হয়েছিলেন । তিনি বিলাসব্যসনে মগ্র* তিনি গভীরভাবে বিষয়ে 
আসক্ত! আসন নিশ্চিত মৃত্যুর সংবাদে তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটবে-'বিষয় 
ধৈরাশ্য জঙন্মিষে । ফলে তক্ষকের বিষাক্ত দংশনরূপ বিষয়াপ্সিকে শ্রেয় মনে হবে । 
অভিশাপের পূর্বে তিনি ইহলোক পরলোক সম্পর্কে বিদ্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন 
না। কিন্তু পরে, এইসব চিন্তা ভাবন। পরিত্যাগ করে শ্রীরুফ্টরে চরণারবৃন্দের 
সেঘাকে সর্বপুরুষার্থ শ্রেয় মনে করে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনপূর্বক 'নিশ্চিত 
মৃত্যুর জন্থ অপেক্ষা করেছিলেন ৷ এই পবিত্র গঙ্গানদী শ্রীকুষ্ণের তৃলসী মিশ্রিত 
চরণয়েণুর সংল্পর্শে সবোতকুষ্ট বারি ঘহন করে লোকপালের সঙ্গে সমস্ত 
লোকদের অস্তর ও বাহির পবিত্র করেছেন । আসন্ন মৃত্যুর সময় মহারাজা 
পরীক্ষিৎ এই পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্বক গঙ্গার জল সেবা করাই শ্রেষ্ঠ 
সেবা বলে বিশ্বাস করেছিলেন । 

গজানদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করা হয়েছে 
শ্রীপ্তাগবতে ৷ রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলোর নানা স্থানে নানীভাবে 
গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে নানাচ্ছলে । পৃথিবীর ইতিহাসে নদীর 
শ্রেষ্টত্ব ও পবিত্রতার কথা এমন করে আর কোথাও লেখা আছে কি না জানি 
না। রামায়ণে বশিত মহারাজ ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী আজ সবধজন 
বিদিত। গঙ্গার ধার! আনয়নের জগ্ কঠোর তপন্যাকে বর্তমানের দি দিঘে 
হয়তো গঙ্গার উৎস আবিষ্ষারের কথাই ভাবা যেতে পারে। গঙ্গার উৎসস্থল 
বিন্ুসরোবর.' এ তথ্য রামায়ণেই প্রথম বলা হয়েছে। অযোধ্যানগর 
পরিত্যাগ করে মহারাজ! ভগীরথ সমতলভূমি পর্যটন করে পৌছে গিয়েছিলেন' 
হিমালয়ের বন্ধুর অঞ্চলে । শ্বাপদসন্কুল গভীর অরণ্য অতিক্রম করে ধীরে 
ধীরে তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে পৌছেছিলেন গঙ্গার উৎস সন্ধানে । 
উৎস আবিষ্কার করেছিলেন তিনি । গঙ্গার ধারা অনুসরণ করেছিলেন তিনি । 
তার অনুন্থত পথের চিহ হারিয়ে গেলে পথের আভাষ হারিয়ে যায় নি 
নিশ্চয়ই । মহারাজ! ভগীরথ গঙ্গার ধার! অন্গুসরণ বিদ্দুসরোধর থেকে মত্য- 
ভূমিতে এসেছিলেন কোন পথ বেয়ে'.-এ প্রশ্থের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। 
গঙ্কার জল পরম পবিত্র, গঙ্গ।র উৎসস্থল পবিত্র তীর্থস্থলঃ এ কথ নানা ধর্মগ্রস্থে 
উল্লেখ করা রয়েছে । যুগ যুগ ধরে অসংখ্য তীর্থ্যাত্রী হিমালয়ের গভীরে 
এসেছিলেন গঙ্গার ধরা অঙ্ছসরণ করে উৎস স্থলে । সে ধারা কি মহারাজ! 
'ডুগীরথের নির্দেশিত চিহ্িত পথ নয়? সুদুর অভ্ভীত যুগ থেকেই গঙ্গার কথা 


পা ২৬৯" 


যেমন ভারতধাসীদের মনের যধ্যে গাঁথা ছিল, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের 
তথ্যাুসন্ধানীর] গঙ্জার ধারা ও উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন । 

তাঁর মধ্যে রোমান দার্শনিক প্সিনি ( ৭” খৃষ্টঃ ) মিশরীয় দার্শনিক টলেমি 
( ১৫০ খুঃ) গঙ্গার ধার] সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । শক্ষার ধারা 
পাটলিপুত্র পধস্ত জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন প্রিনি। ষ্র্যাবো অবশ্য 
পাটলিপুত্র পর্বস্ত গঙ্গার ধার] পর্যবেক্ষণ করে জরিপ করেছিলেন । তাদেরও 
অনেক পূর্বে শরীক পর্যটক মেগাস্থিনিস ( ৩০০ খুঃ পৃঃ) গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ 
করেছিলেন । তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন পাটলিপুত্র নগরে ৷ গঙ্জার 
ধারা পর্যবেক্ষণ করবার সময় তিনি নদীর গভীরতা, জলসম্ভার সম্পর্কে নানা 
তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের পৃর্ধে বৈদিক যুগে গঙ্গার উৎস ও 
ধারা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবার মতো কোন প্রাচীন যুগের তখ।বিদ 
ছিলেন না হয়তো । তাই সে যুগে গঙ্গা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য খুঁজে 
পাওয়া যায না। রামায়ণের যুগেই সম্ভবতঃ প্রথম গা সম্পর্কে পুরনো 
তথ্য দেখতে পাওয়া যায় । গঙ্গার উৎস ও ধার সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাহিনী 
রামায়ণের অনেক স্থানকেই সমৃদ্ধ করে রেখেছে । রাঁমায়ণে গঙ্গাকে সর্বপ্রথম 
ভারতবর্ষের সবচাইতে পবিত্র ও বৃহৎ নদী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
ষায়ণের সঙ্গে হরে সুর মিলিয়ে মহাভারত ও পুরাণগুলো গঙ্গাকে হিমালয়ের 
দুহিতা বলে অভিহিত করেছে । 

“ইয়ম্‌ হৈমবতী ঠজাষ্টা গঙ্গা হিমবতো! স্থতো ॥” রামায়ণ আদিখণ্ড 
৪২ অঃ ৩৩ খঃ মহাভারত-অশ্রশাসন পৰ ২৪ অঃ 

গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী । মহারাজা ভগীরথ খঙ্গার ধায়া নিয়ে 
এসেছিলেন মত্যলোকে | তার নাম অনুসারেই গঙ্গার আর এক নাম হয়েছিল 
ভাগীরথী। রামায়ণে এ কথাও লেখা আছে। 

মহারাজা ভগীরথ সংসার ত্যাগ করে, বিলাসব্যঘন ছেড়ে অধোধ্যার 
রাজপুরী থেকে চলে এসেছিলেন হিমালয়ের গভীরে । গভীর অরণ্য, পাহাড় 
পর্থতেয় বাধা অতিক্রম করে এসেছিলেন তুষারাবৃত অঞ্চলে । সেখানে 
অনাহাক্নে, নিদ্রায় গভীর তপস্যা কয়েছিলেন। কঠোর সাধনার ফলে তিনি 
পৌছে গিপ্লেছিলেন বিন্দুনরোবরে যেখানে গঙ্গার ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন । 
পরে শঙ্জার ধার! অনুসরণ করে সর্বশেষে এসেছিলেন সাগর সঙ্গমে । রামায়ণৈর 
যুগে মহারাজা তগীরখই সম্ভবতঃ প্রথম অভিযাত্রী, প্রথম তথ্যাক্টসম্ধানী | 


চা গঙ্গ! 


গজার উৎপল, ঠ্গার ধারা,গঞ্জার গভীরতা,সবকফিছু মিলে মোটামুটি ভৌগোন্সিক 
পরিবেগের চিত্র এঁকে রেখেছিলেন । কালের কোল ঠিক হিপার খুঁজে 
পাওয়া যাঁষ না । মহারাজ ভগ্গীরথের কালের ইতিহাস আঙ্গ তাই খুঁজে 
পাওয়া যায় না। তবে মহান্লাজা হিমালয়ের গভীরে তুষারাবৃত অঞ্চলে 
এসেছিলেন গঙ্গোজী হিমবাহে। এ তথ্য প্রমাণ করা দুঃসাধ্য বলেই কিন্ধু 
মিথ্যা গ্রমাপ করা যায় না। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীর মূল হুত্র 
রামায়ণ হলেও কিন্তু মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ 
আছে। গজার জলধারার পরিত্রতা, স্মদূর অতীত যুগের অসংখ্য নরনারীদের 
হঘয়ে গথা রয়েছে। এইসব তীর্ঘযান্রীর দল জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে 
পৌছে যেতেন গঙ্গার উৎস স্থলে ৷ মহারাজা! ভগীরথের আবিষ্কৃত ভাগীরথীর 
উৎস স্থল প্রচারিত হবার ফলে অতীতযুগের তীর্ঘযাত্রীদের ভীড হত। গঙ্গার 
উৎস স্থল আজো! তাই অসংখ্য নবনারীর কাছে পবিজ্র তীর্থস্থল। মহারাজা 
ভগীরথ তুষারারৃত হিষালযে সন্ধান পেয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে। যদিও 
রামায়ণ মহাভারতে বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করা হযেছে । 
ভগ্গীরথ গঙ্গার উৎসে পৌছবার জন্য হিমালয়ের গভীর তপস্থা করতে হযেছিল। 

বিন্ুদরোবর যেখানেই থাকুক ন1 কেন, বর্তমানকালে ভূগোল বিজ্ঞানীরা 
এই বিন্মযনকর হ্রদের অবস্থান খুঁজে পান নি। বিন্দুসর বা বিন্বুসরোবর 
হিমালয়ের গভীরে কোথায অবস্থিত কিন্বা হিমালয় পর্বতমাল! অতিক্রম করে 
তিরূতের মালভূমিতে অবস্থিত, এ সম্পর্কে সঠিক গরমাণ পাওয়! ঘায় না। 
তধষে গঙ্গার উৎস স্থলে একটি হৃদ ছিল একথা অনুমান করা ঘায়। সেই হৃদ 
মানসসরোবরের মতো! বিশাল ছিল না। বুযুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বিন্দু- 
সরোবর কোন স্থায়ী বিশাল জলাধার ছিল ন! বলেই মনে হয়। রামাযণ, 
মহাভারতে বিন্দুসরোবরেয় কথ! বলা হলেও সেখানকার ভৌগোলিক 
পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই নেই। প্ুরাশকার অবশ্থ বিদ্দুসরোধরের 
ডৌগোলিক পন্মিরেশ বর্ণন1 করেছেন । সেই হুদ হয়তো কালক্রমে লু্ধ হযে 
গিয়েছিল, নিশ্চিক্ক হয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্ত | তিব্বতের মালভূমিতে 
উৎপন্ন অনেক জলাধান্সই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে 
অবস্থিত অনেক হদেগ অগ্ভিত্বই লুগ্ত হয়ে বাধার মতো তখা ও চিহ্ন াছো 


'ঈহারানদা ভগীরখের তপদ্ভার স্থল সম্পর্কে এলপা গাছে রামাক়খে। 


গ্জা ২৭১ 


মন্ত্র স্বাধ্যায় তদ্রায্যাম্‌ গঙ্গাবতরণে রতা। 

পো! দীর্ঘম্‌ সমভিষ্ঠৎ গোকর্ণে রঘুনন্দনে ॥ রামায়ণ বালখণ্ড ৪২ 'অধ্যায়। 

রামায়ণ অনুসারে মহারাজা ভাগীরথ গোকর্ণে দীর্ঘকাল তপস্তা করে” 
ছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ করা আছে মহারাজ! দীর্ঘকাল তপক্ষা 
করেছিলেন হিমালয়ে। পুরাণ অন্থপারে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন 
হিমালয়ে-বিন্ুপরে । রামায়ণে অবশ্ত ভগীরথের পূর্ব পুরুষরা গঙ্গ! আনয়নের 
জন্ভ তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ে । হিমালয়েই তারা দেহরক্ষা করেছিলেন । 
মহারাজা ভগীরথ গোকর্ণে দীর্ঘ তপস্যা করলেও বিন্দুসর ব। বিস্বুসরোবরে 
গিয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে লেখা আছে 

ভগ্গীরথো৷ মহারাজ! জটাচীরাধরোমুনে 
গচ্ছন হিমাদ্রিম্‌ তপসে প্রাপ্তো গোদাবরী ততম্‌॥ 

অর্থাৎ রাজা ভগীরথ রাজ্য সংপার ত্যাগ করে জটাজ.টধারী সন্গাসী 
বেশ ধারণ করে গোদ্দাবরী তীর্থ দর্শনাস্তে গিয়েছিলেন হিমালয়ের গভীরে । 
সেখানে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন গঙ্গা আনয়নের জন্ত। এ তথ্য 
অনুসারে ভগীরথ অযোধ্যা থেকে ভিন্ন পথে গোদাধরী তীর্থে গিয়েছিলেন | 
সেখানে গোদাবরী তীরে গৌতম খধির আশ্রমে গিয়েছিলেন । সেখানে 
গোকর্ণ। রামায়ণে বণিত গোকর্পের সঙ্গে বৃহৎ নারদীয পুরাণে গোদাবরীর 
যাত্রা প্রসঙ্গের উল্লেখের বেশ কিছু মিল রয়েছে । রামায়শের তথ্য হয়তো 
মারদীয় পুরাণে আরো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 

রাষমায়ণে বগিত গশোকর্ণের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করলে 
দেখা খায়--গোকর্ণ উত্তর কানাড়া ও কারোয়ার ঝুমটা ( বোশ্বাই অন্তর্গত ) 
অঞ্চলে গোকর্ণ অবস্থিত । মহাভারত ও পুরাণে গোকর্ণের উল্লেখ রয়েছে । 
গোকর্পণের বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয় প্রসঙ্গে বলা ধায় যে গোকর্ণ 
মহাঁবালেশ্বরে অবস্থিত বিখ্যাত শিব মন্দির। পুনা শহর থেকে বাসে 
মহাবালেশ্বর যাওয়া যায় । মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিখ্যাত শৈলাবাদ মহাবালেশ্বর 
সমুদ্রতল থেকে ৪৭০* ফুট উচ্চতায় অবন্থিত। সুতরাং বিখ্যাত শিবমন্দির 
গোকর্ণে মহারাজা ভাগীরখ কেনই বা আসবেন গঙ্গা আনয়নের জন্ত । গোকরশ 
মহারাষ্ট্র প্রদেশে...বিদ্দুসরোধর হিমালয় পর্বভমালার উত্তরাংশে । এখন 
বিশ্ষয়কর তখ্যের সঙ্গতি নেই বললেই সম্ভবত গোকর্ণের নাম প্রসঙ্গে সংশয় 
জাগে । গোকর্ণ হয়তো মহারাষই প্রদেশের তীর্থ স্থান নাও হতে পারে । বেক্ষেতরে 


দহ গা 


গোকর্ণ হিমালয়ের গভীরে কোন স্থানে অবস্থিত | যেস্থানে দীর্ঘ তপস্যার 
পর যহারাজা ভগীরখ তুষারারৃত অঞ্চল অতিক্রম করে গিয়েছিলেন 


| 
গঙ্জার উৎস স্থল নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত 
পৌরাণিক ভূগোলতন্ববিদ্‌ নন্দলাল দে।১ রামায়ণে লেখা আছে--মহারাজা 
ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন গোকর্ণে। প্রার্ঠীনুগের তীর্থধাত্রীরা কিন্ত 
গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত গোকর্ণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরিচয় জানতেন না। তারা 
বিশ্বাস করেন গঙ্গার উৎস স্থল গোমুখ। তাদেয় এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে হয়তো 
বিভিন্ন প্র!চীন হিন্দগ্স্থ। সেই অতীত ঘুগের তীর্থ যাত্রীর ধারা আজও 
অব্যাহত । প্রখ্যাত নন্দলাল দে'র মতে গঙ্গার উৎস স্থল গোমুখ। সেখানেই 
মহারাজা ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন । গোকর্ণ শব্টি সম্ভবত গোমুখই 
হওয়া উচিত । বিন্দুসর যা বিন্ুসরোবর গঙ্গোত্রীর সন্গিকটেই অবস্থিত ছিল। 
গঙ্জোত্রী থেকে গোমুখের দুরত্বও খুব বেশী নয়। মহারাজা ভগীরথ গোম়ুখে 
দীর্ঘ তপশ্যার পর গিয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে । 
তুষার যুগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রীর বতমান মন্দিরের স্থান পেরিয়ে 
হয়তো বা ঝাল অবধি প্রসারিত ছিল। কালক্রমে গঙ্গোত্রী হিমবাহ 1পাছয়ে 
পড়তে শুরু করলে, হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্ুপীক্ৃত পাথর কৃত্রিম 
বাধের স্ষ্টি করেছিল। সেখানে গঙ্গোত্রী হিমবাহের আ্বাউট থেকে নিঃদা রিত 
জলধারা সঞ্চিত হয়ে জন্মলাভ করেছিল এক বিশ।ল হ্রদের । বাল! থেকে 
জাংলা পধস্ত বিস্তৃত ছিল এই হৃদ । পরবর্তীকালে সেই হ্রদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
ঝালা থেকে জাংলা পর্যস্ত এই বিশাল জলাধারের চিহ্ন সে যুগের হ্রদের সুস্পষ্ট 
চিহ্ন। অধুনালুপ্ত সেই হ্রদের পরিচয়পন্র আজ আর খুঁজে পাওয়া! যায় না। 
রামায়ণ-মহাভারতের যুগের তীর্ঘযাত্রীর। এই দুর্গম তীর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ 
সম্পকে কোন তথ্যই সংগ্রহ করে রেখে যায় নি। তধুগঞ্জার উৎন স্থানের 
সঙ্গে জড়িত কোন হদ্দের অস্তিত্বের কথা দেখতে পেলেই-..এই অধুনালুগ্চ নাম 
গোত্র-পরিচয়হীন হদের দিকে দৃষ্টি আকুষ্ট হতে চায়। ঝালায়্ অতীতধুগের 
হ্রদ স্থঙির কার্ধকারণ ব্যাখ্যয করেছিলেন প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী অডেন ও তরুণ 
ভূ-নিজ্ঞানী ডঃ ঞ্বজ্যোতি মুখোপাধ্যায় । হ্রদ ক্র কারণ সম্পর্কে ছুক্ন 
একমত না হলেও--একথা সত্য যে, তুষার যুগের গঙ্হোত্রী হিমবাহ ঝালা 
১৭007615811) (০০08256 911105987088-79094188 174). 


গঙ্গা ২৭৩ 


পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রামায়ণের যুগে এই গঙ্গোত্রী হিমবাহের অবস্থান 
কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে তুষার ঘুগের পর হিমবাহ নিশ্চয়ই পিছিয়ে 
গিয়েছিল। সে ষুগের গোমুখ আর বর্তমানের গোমুখের মধ্যে হয়তো! অনেক 
দূরত্ব ছিল। রামায়ণের যুগে গঙ্গার উৎসস্থল হাজার হাজার বছর পরে 
পরিবন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক । বৈদিক যুগে গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে, কিন্ত 
গঙ্জার উৎস স্থল সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। তবে গঙ্গার উৎস স্থল হিমালয়ে 
তুষারাবৃত অঞ্চল । কালের প্রভাবে পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন অনেক চিহ্নুই 
মুছে ফেলে । বিরেহি তাল, মান! গিরিপথের কাছে দেবতাল, কালের সাক্ষী 
হয়ে বর্তমান থাকলেও আগামী ষুগের ভূগোলতত্ববিদ্ৃদের কাছে কাল্সনিক বলে 
প্রমাশিত হবে । 


মানসসরোবর থেকে গঙ্জা উৎসারিত হয়েছিল। একথা শুনেছিলাম 
প্রথমে শৈশবে মায়ের মুখ থেকে। মা কেমন করে এই তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন জানি না। বড হয়ে, গঙ্গাকে দেখতাম । একবার একটি মানচিত্রে 
দ্েখেছিলাম-_গঙ্গার উৎপত্তি স্থল মানসসরোবর | বিন্দুসরোবর থেকে 
সভূগোলতন্ববিদ্‌গণের ছুটি গিয়েছিল এই মানসসরোবরের দিকে | হিমালয় 
পূর্বতমালার উত্তরে তিব্বতের মালভূমি । সে মালভূমির বুকের ওপরে এমন 
অপরূপ সরোবর । স্থদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীর দল যেতেন সেখানে তীর্থ 
করবার জন্ত। গঙ্গার উৎস স্থল পবিত্র তীর্থভূমি। মানসসরো'বরও পবিত্র 
ভীর্ঘস্থান। মহাভারতের যুগেও বিন্দুসরোবরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে । তীর্থস্থান হিসাবে বিন্দুসরোবরের প্রসিদ্ধি কালক্রমে হারিয়ে 
গিয়েছিল স্বতি থেকে । হয়তো সরোবর কোন এক সময়ে ক্ষীণ হয়ে শুষ্ষ হয়ে 
গিয়েছিল । অল্লামু বলেই সম্ভবত এমন একটি হুদ তীর্ঘযাত্রীদের দৃষ্টিপথে 
ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে নি। মানসসরোবর বিশাল, নীলাভ জলরাশি 
তীর্ঘযাত্রীদের ছুচোখ ভরিয়ে রেখেছিল। তাই বিচার করবার স্থযোগ হয় নি, 
প্রয়োজন বোধ করে নি সত্যতা প্রমাণ করবার জন্থ। তীর্থযাত্রীরাই সম্ভবত 
লবচাইতে বড় শক্তিশালী প্রচারক | ভূগোলতববিদ্গণ এই প্রচারকে অমূলক 
বলে পারে নি তুচ্ছ করতে। মানচিত্র দেখে অন্তত আমার এই কথাই মনে 
হয়েছিল৷ 

গঙ্গা যানসসরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে-_এ বিশ্বাস ভারতের বাইরে 
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তিধ্বত ও চীনদেশের 'অধিবাশীদের মনেও ছিল। তার প্রমাণ-গঙ্গার 
উৎপত্তিস্থল নিয়ে প্রথম মানচিত্র অঙ্কিত করেছিল চীনদেশের সামরিক দ্গ 
১৭১১ সনে। এই মানচিত্রের ত্রুটি লক্ষ্য করে ১৭১৭ লনে চীন সম্রাটের 
নির্দেশে নতুন করে মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল । ১৭১১ সনের মানচিত্রে ষে 
সব ক্রটি ছিল-' পরবর্তীকালে ১০১৭ সনের মানচিত্রটিও কিন্ত ত্রুটি মুক্ত ছিল 
না। কারণ ছুজন লাম! মানসসরোবরে উপস্থিত হয়ে গঙ্গার উৎস পর্যবেক্ষণ 
করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । কিন্ত সম্রাটের কাছে ভুল বিবরণ দিয়ে"*'ভূল 
তথ্যের ওপয় নির্ভর করেই মানচিন্র অঙ্কিত হয়েছিল। পরে অবশ্য এই 
মানচিত্রের সত্যতা নির্ধারণ করে ১৭৩৩ সনে ছ্য-আযানভেলিস নতুন করে 
মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন গঙ্গার গতিপথ নির্দেশ করে। ১৭১১ জন থেকে 
শুরু করে ১৭৩৩ জন পর্যস্ত চারিটি মানচিত্রেই গঙ্গার উত্স স্থলকে দেখানো 
হয়েছিল মানসমরোবর | ১৭৩৩ সনের পরে মানচিত্র অস্কিত হয়েছিল ১৭৭৬ 
সনে, ১৮৮৪ সনে । ক্ুতরাং ১৭১১ সনের চীনদেশের সামরিক কর্মচারীর 
অস্কিত মাঁনচিত্রটির সংস্করণ পরিবর্তন ও ক্রটি মুক্ত করবার জন্য ছ্য-হ্যালডেন, 
লামা ভূগোলতর্খবিদগণ, দ্য-আযানভেলিস, আ্যান্থুইটিল্‌ গ্য-প্যারন, টিয়েফন 
খালার সবাই ছটি মানচিত্র অঙ্কন করে গঙ্জার উৎস স্থল মানসসরোবর বলে 
চিহ্নিত করেছিলেন | পতুণীজ মিশনারী আন্তেনিও দ্য আন্দ্রে (১৬২৪) 
আজে ভেদে! (১৬৩১), ফাদার দেসদেরী (১৭১৫) গঙ্গার ধারা (অলকানন্দা) 
অন্গসরণ করে গিয়েছিলেন তিব্বতে । তাদের ভ্রমণ বিবরণে গঙ্গার উৎস স্থল 
মানসসরোবর দর্শন করার উল্লেখ ছিল। পরবর্তা ভূগোলতত্ববিদ্গণ 
পত্ুগীজ মিশনারীদের বিবরণের ক্রি উল্লেখ করেছিলেন । মিশনারীরা 
মানা গিরিপথের ওপরে দেবতাল নামে বরকফ্ষের মধ্যে অবস্থিত সুন্দর হুদকে 
মানসসরোবর বলে তুল করেছিলেন । দেবতালের পাশেই অবস্থিত' অপর 
হর্দকে রাক্ষস তাল বলে উল্লেখ করেছিলেন মিশনারীরা | অপ্রচুর শীতবন্তর ও 
খাছ্যের জন্ত হিমর্শীতল পরিবেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার জন্ত মিশনারীরা 
বস্তত যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। তুষারের ওঁজ্জল্যের জন্য 
সাময়িকভাবে তাদের দৃহ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল । সুতরাং স্থস্থ সবল অবস্থায় 
ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মতো দেহ ও ষনের অবস্থা তেমন ছিল 
না। অথচ "এই ছুলাহপিক ভ্রমণ তথ্যকে যথার্থ বিচার করে গঙ্ধার উত্ 
“নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছিল । গঙ্কার উৎস ও গতিপথ নির্দেশ করে যে সব তথ্য 


গঙ্গ ৯৭টি 


ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, প্রখ্যাত ভূগোলতথ্যবিদ্ রেনেল ১৭৯৭ সনে 
ভার্্ঞবর্ধের মানচিত্র অঙ্কন করে গঙ্গার উৎসকে মানসসরোবর বলে উল্লেখ 
করেছিলেন । এই তথ্যই প্রচারিত হয়েছিল পরবর্তীকালে । এই পুরনো 
মানচিত্রই আমি দেখেছিলাম । 

রেনেল মানসসরোবর যান নি । মানসসরোবর থেকে গঙ্গা! উৎসারিত হয়ে 
তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর সেই জলধারা 
ছোট বড় অনেকগুলো ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমালয়ের গিরিশিরার ভেতর 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুহামুখ থেকে নির্গত হয়েছে। এই গুহামুখের নাম ছিল 
গোমুখ। গঙ্গা মানসসরোবর থেকে উৎসারিত হলেও হিমালয় পর্বতমালায় 
প্রবেশ করে নির্গত হয়েছে গোমুখ থেকে । রেনেল মানসসরোবরকে উৎস 
বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনি গোমুখ ''গঙ্গোত্রীকেও অস্বীকার করেন 
নি। রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র পর্যালোচনার সময় ভূগোলতত্ববিদগণ 'গঙ্গার 
উৎস-মানসসরোবর"' এ তথ্য স্বীকার করতে চাঁইলেন না। গঙ্জার উৎস 
ও ধারা সম্পর্কে এমন ভূল ধারণা থাক উচিত নয় মনে করতে শুরু করলেন 
বিজ্ঞানীরা । রেনেলের ক্রটিপূর্ণ মানচিত্রকে অন্সরণ করা, যথার্থ হবে না 
মনে করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদানীন্তন সার্ভেয়র জেনারেল লেফ টন্তাণ্ট 
কনেল-কোলক্রককে দায়িত্ব দিয়েছিলো গঙ্গার উৎস পথ জরিপ করবার 
জন্তে। ১৮০৮ সনে ১২ই এপ্রিল লেফটন্যাণ্ট ওয়েব, ক্যাপ্টেন র্যাপার ও 
হিয়ারসে হুরিদ্বার থেকে পদযাত্রা শুরু করে ২৭শে এপ্রিল পৌছে গিয়েছিলেন 
ভাটোয়াবী | দুর্গম পথ...ভাটোয়ারী পেরিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন 
নিত্তারা। ভাটোয়ারীতেই অবস্থান করে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে 
গঙ্গোত্রী ও গোমুখ সম্পর্কে তথ্য জংগ্রহ করেছিলেন । পরে তাঁরা বদ্রীনাথ 
পৌছেছিলেন ২৯ মে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ওয়েব ও র্যাপারের প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিপসার্চে। এই প্রবন্ধের আলোচনা হয়েছিল, 
ওয়েব' লিখেছিলেন-_-গোমুখের অস্তিত্ব শুধুমাত্র বাইরের কাহিনীতেই 
লিপিবদ্ধ। আসলে গোমুখ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। গঙ্গার 
ধারা ক্ষীণ হয়ে গঙ্জোত্রী থেকে আরো ওপরে বরফের স্তুপের মধো! 
হারিয়ে গিয়েছে। ১৭৭০ সন থেকে ১৮৭০ সনে উর্ধ্ববাহু সন্নাসী প্রাগপুরী 
মানসসরোবর দর্শন করে সর্বশেষে গঙ্গোত্রী এসেছিলেন। প্রাণপুরী প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে। গঙ্জোত্রীতে গঙ্গার ধারাকে ক্ষীণ 
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দেখেছিলেন । ধারা এভ ক্ষীণ যে লাফ দিয়ে পারাপার করা যায়। 

ওয়েব ও র্যাপারের প্রবন্ধে গঙ্গোী ও গোমুখ সম্পর্কে সংগৃহীঞ্জ তথ্য 
র্টপূর্ন। প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার ধারা বর্ণনা অবিশ্বাস্য । ১৯৪৯ সনে 
অধ্যাপক চিবের ভাগীরঘীর ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । গঙ্গোত্রীতে 
ভাগীরথীর বিস্তার ১৯ মিটার বা ৬৩ ফুট। সুতরাং ভাগীরর্থীর ধারা লাফ 
দিয়ে পারাপার অবাস্তব ছাঁড়া আর কিছুই নয়। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সন 
পর্যন্ত গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ করেছি । জলধারার বিস্তার 
লাফ দিয়ে অতিক্রম করা অবাস্তব । এমন কি কেদারগঞ্জার ক্ষীণ ধারাঁও লাফ 
দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয় । 

১৮১৭ সনে হজ্ৰলন ও হাবার্ট এপেছিলেন গোমুখ। কর্ণেল ফোর্ড মারখষ 
১৮৪৫ সনে গিয়েছিলেন গোমুখ। এশিয়াটিক রিসার্চে ও এশিয়াটিক 
সোসাইটির জান্নালে গোমুখের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল । সেই বিবরণ 
অত্যন্ত বাস্তব'..১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সনে দেখা গোমুখ পর্যবেক্ষণের সময় 
হজসন ও মারখমের স্বন্দর ও বাস্তব বর্ণনার কথাই মনে পরে। ১৮১২ সনে 
মুরক্রফট ও হিয়ারসে মানসলরোবর পরিক্রমা করেছিলেন । তাদের প্রকাশিত 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে। মুরক্রফট বেশ স্পষ্টভাবেই 
লিখেছিলেন যে মানসসরোবরের সঙ্গে গঙ্গার ধারার কোন যোগাঁধোগ নেই | 
১৮৪৬ সনে মানসসরোবর পরিক্রমা করেছিলেন হেনরী স্ট্রাচে। মানস- 
সরোবর থেকে কোন দীর্ঘ জলধার] তিনি দেখতে পান নি। ১৯০৪ সনে 
রায়ডক মানসসরোবরে পৌছে সেখানকার পারিপাশ্বিক অবস্থা, ভৌগোলিক 
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেনন । তিনিই সম্ভবত প্রথম এই অঞ্চল জরিপ 
করে একটি স্থন্দর মানচিত্র রচনা করেছিলেন ! রায়ডক মানসসরোবর 
থেকে নির্গত ছোট একটি জলধারা রাক্ষল তালের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ 
করেছিলেন। এই ধারাটির প্রচলিত নাম গঙ্গা চা। চ্যু শব্দের অর্থ নদী... 
স্ৃতরাৎ গঙ্গা চ্যুর অর্থ গঙ্গা নদী। ১৯৭৭ সনে হেডিন গঙ্গা চ্যু পর্যবেক্ষণ 
করেছিলেন মানসসরোবর পরিক্রমার সময়। ১৯২৮ সন থেকে শুরু করে 
১৯৪৮ সন পর্যন্ত স্বামী প্রণবানন্দজী মানসসরোবর অঞ্চলে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর 
অবস্থান করে এই অঞ্চল সম্পর্কে যূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । তিনি 
সর্বশতন্ধ ছেচন্লিশ বার গঙ্গা চ্যু অতিক্রম করে এই ধারাটির উৎস ও গতি প্রকৃতি 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । গঙ্গা চ্যুর সঙ্গে যুক্ত কোন দীর্ঘ জলধারা 
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দেখতে পান নি ভিনি। বু তিব্বতের মাঁলভূমির বুকের ওপরে এমন একটি 
জলধারাকে গঞ্জ! নদী বলে তিব্বতীয়রা গ্রচার করেছিলেন কেন জানা যায় নি! 
স্থদূর অতীতে এই ধারার অবস্থান-- কেমন ছিল জানা সম্ভব নয়। রেনেলের 
মানচিত্রে চিহ্ছিত গঞ্গার উৎস স্থল মানসসরোবর এ তথা অসার প্রমাণিত 
হয়েছিল মুরক্রফট এর মানসসরোবর ভ্রমণের পর থেকেই । রেনেলের 
মানচিত্রে এটি থাকলেও গঙ্গার ছুটি মুখ্য ধারা ভাগীরথী ও অলকানন্দা--.এ 
তথ্য স্বীক্কৃত। রেনেল জারো নিশ্চিত ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে গঙ্গার ছুটি 
প্রধান ধারার মধে: মুখা ধারার নাম ভাগীরঘী | 


ভাগীরখীর উৎস স্থল গোমুখ । গোমুখ-_গঙ্গোত্রী হিমবাহের ভ্গাউট । 
ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে দীর্ঘতম পর্বতমালার নাম হিমালয় পর্বতমাল]। 
হিমালয় পর্বতমালার দীর্ঘতম হিমবাহ-_গঙ্গোত্রী হিমবাহ । গঙ্ষোত্্রী 
হিমবাকের টর্খ্য ৩* কিলোমিটার ।১ হ্মবাহটির প্রথমে লম্ব(লস্থি ভাবে উত্তর 
পশ্চিমে ১১২০ কিলোগিটার অগ্রসর হবার পর জাড়াআড়িভাবে উত্তর 
পশ্চিমে ১৯২* কিলোমিটার । হিমবাহটি প্রশস্তে তিন কিলোমিটার, 
প্রাস্তদেশে প্রশস্ত আট কিলোমিটার । গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎস মুখের কাছেই 
মায়ান্দি ও হ্বচ্ছন্দ বামক | গঙ্জোত্রী হিমবাহের বাম দিকে গলহিম ও কীতি- 
বামক। গঙ্গোত্রী হিমবাহের ছুটি প্রধান উপ-হিমবাহ-_চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ। 
চত্বুরঙ্লী ও রক্তবরণ ছিমবাহের অনেকগুলো! উপ-হিমবাহু রয়েছে । গঙ্পোত্রী 
হিমবাহের বর্ষ যোগানদার এই ছোট বড় উপ হিমবাহগুলি । এমন বৃহৎ ও 
নিম্ময়কর হিমবাহ আর কোথায়ও আছে কিনা জান! নেই । এই বিস্ময়কর 
হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় গ্রোমুখ । সেখান থেকে নিঃসারিত হয়েছে 
ভাগীরথী | গঙ্গার এই একটি মাত্র ধারার উত্স স্থলে এমন বিশাল বরফের 
ভাপ্তার, অসংখ্য পর্বত শিখর সব মিলিয়ে ভাগীরথীর সুপ্রাচীন পরিচিতি 
অব্যাহত রয়েছে । 

গোমুখের বরফের গুহার ভেতর থেকে জলধারা নির্গত হয়েছে । গলিত 
তুষার ও হিমবাহের ফাটল দিয়ে সঞ্চিত জলরাশি দীর্ঘ বরফের সুড়ঙ্গ পথের 
স্ষ্টি করেছে। এই দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ আমি পর্যবেক্ষণ করেছি." মনে হয়েছে 
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রক্তবরণ ও চতুরজী হিমবাহের আউট থেকে নির্গত জলধারা এসে গঙোত্রী 
হিমবাহের বরফের ভেতরে প্রবেশ করে গোমুখের দীর্ঘ বরফের ড়ঙ্গের সঙ্গ 
যুক্ত। 

' রেনেলের পরবর্তীকালে গল্গার উৎস মুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহ, গঙ্ার ধারার 
সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধারার উৎস মুখ সম্পর্কে দৃষ্টি পড়েছিল দুঃসাহসী অভিযাত্রী 
আর ভূগোল বিজ্ঞানীদের | ফলে গাড়োয়াল কুমায়নের তৃষারাবৃত অঞ্চলে 
জরিপকার্ধ সম্পন্ন হয়েছিল | তুষারাবৃত পর্বতশিখরগুলোর উচ্চতা নির্ধারিত 
হয়েছিল। গাড়োয়াল কুম|যুনে অবশ্থিত হিমবাহগুলোর বৈশিষ্ট্য, বরফের 
গভীরতা,সেখানকার বাৎসরিক তুষারপাত, ন্নাউটগুলোর উচ্চতা ও ভৌগোলিক 
অবস্থান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। উচ্চ হিমালয়ের 
ভৌগোলিক পরিবেশ, উল্লেখযোগ্য ক্যাম্পিং গ্রাউগুগুলোও চিহ্নিত হয়েছিল । 
সর্বোপরি এই সব অঞ্চলে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বত শিখর আরোহণের জন্ত বিদেশী 
পর্বতারোহী এলেছিলেন ১৯৫২ পন পর্যন্ত। গাড়োয়াল কুমাফুনের বিভিন্ন 
হিমবাহ থেকে উৎসারিত নদীগুলো! মূলতঃ গঙ্গার বিভিন্ন ধারা। এই ধারা- 
গুলো সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল । ফলে ভারতীয় জরিপ বিভাগ 
দ্বারা ১৯৩৫-৩৭ সনে গাড়োয়াল কুমামুনের সমস্ত অঞ্চলের মূল্যবান মানচিত্র 
অঙ্কিত হয়েছিল । 

১৯৫২ সনের পর থেকেই ভারতীয় অভিযাত্রীরা গঙ্কোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে 
অবস্থিত বিভিন্ন পর্বতশৃক্ে আরোহ্‌ণের চেষ্টা করেছিলেন । সেই সব 
অভিযাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানী, ও তৃগোল বিজ্ঞানী 
সেই সব অঞ্চলের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবার জন্। সেই সময় ভারতীয় 
জরিপ বিভাগের কর্মীরা খাড়োয়াল কুমাছুনের উচ্চ পার্ধত্য অঞ্চল জরিপ 
করেছিলেন । তাদের যৃল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল 
যূল্যবান মানচিত্র । ফলে গঞ্জার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য শাখা নদীগুলোর উৎস 
সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় গঙ্জার পরিচয় সহজ হয়েছিল । ফলে ভারতীয় 
ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে গঞ্গার প্রক্কৃত উৎস আর তেমন রহদ্যাবৃত ছিল না। 

গঞ্জার জন্ম হয়েছিল সভ্যতার উধালগ্নে। মধ্যাহ্ের দাবদাহে গঙ্গার কথা 
আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। স্থদুর অতীত যুগ থেকে গল্গা অসংখ্য 
নরনারীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন নিয়েছিল। বর্তমান যুগেও গঙ্গা বিশ্বের 
ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে রয়েছে । আজ তাই আচার্য জঙগদীশচন্দ্রের মতো 
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'্সামাকেও জিজ্ঞাস করতে হয়েছিল গোমুখে বরফের গুহার সামনে এসে । 
নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? 
ভাগীরথীর উচ্ছল কলধ্বনির মধ্যে উত্তর এসেছিল-_মহাদেবের জটাহইতে ! 
মহাদেবের জটাঁ। কোথায় সেই মহাদেব'''ধিনি বিশাল হিমালম্ের 
গিরিগাত্র থেকে পাথর খসিয়ে স্তপীকৃত করেছিলেন । বিশাল বিশাল পাথর- 
গুলো ভেঙে চুরমার করেছিলেন । ভাঙা] টুকরো টুকরো পাথর ভেঙে 
ভেঙে ম্বক্তিকার স্থষ্টি হয়েছিল । স্বপ্টি স্থিতি ও লয়ের দেবতা "কোথায় তার 
বিশাল জটাজাল যেখান থেকে গঙ্গার ধারা অবতরণ করেছিল । 

১৯৬৭ সনে সেবার কেদারনাথ অভিযানে যোগদান করেছিলাম | 
আমাদের শেষ শিবির স্থাপিত হয়েছিল ২০৪০* ফুট উচ্চতায় । একদিন সেই 
শেষ শিবির অতিক্রম করে উঠেছিলাম ২১০০০ ফুট উচ্চতায়। বেলা দ্বিগ্রহর । 
আকাশ গাঢ় নীল, কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। নিচের দিকে 
তাকাতেই থমকে গিয়েছিলাম । প্রায় সাতহাজার ফুট নিচে বিশাল গঙ্গোত্রী 
হিমবাহকে ক্ষীণ জলধারার মতোই মনে হয়েছিল! গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট অসংখ্য শাখা হিমবাহ দেখে মনে হয়েছিল এই তো সেই 
বিশাল মহাদেবের জটাজাল। ১৯৬৯ জনে চতুরজী হিমবাহের পার্ববর্তা 
গিরিশিরা বেয়ে পৌছেছিলাম ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে তিন 
চার হাজার ফুট নিচে চতুরঙ্ী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাথার মধ্যে দেখে- 
ছিলাম মহাদেবের অসংখ্য জটাজাল | ১৯৭২ সনে রক্তবরণ হিমবাহে একটি 
গিরিশিরার ওপরে বসে বসে সেই অসংখ্য জটাজাল দেখেছি । এইসব জটা- 
জাল থেকেই তো! নেমে এসেছে গঙ্গার অজন্ত্র ধারা । বুঝেছি, মুগ্ধ হয়ে দেখেছি, 
দেবাদিদেব-মহাদেবরূগী কেদারনাথ, শিবলিঙ্গ, শ্রীকৈলাস। মহাদেব এমনি 
বিশাল জটাজাল বিস্তার করে রেখেছে, হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে । সেখানে 
অজন্ন জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে গঙ্গার অসংখ্য ধারা । সেই সব অসখখ্য 
ধারা সম্মিলিত হয়ে দেবপ্রয়াগে এক হয়ে মঙ্যে অবতরণ করেছে গঙ্গা! নামে । 

দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি গঙ্গার তীর ধরে। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনির 
ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা অব্যক্ত সঙ্গীতের মুগছনায় মুগ্ধ হয়ে কখনো গিয়েছি 
গঙ্গোত্রী--. কখনো বা গোমুখে কাটিয়েছি দিনের পর দিন। আবার চলে 
এসেছি খষিকেশ-.'হুরিদ্বার | গঙ্গার কথা জর,আমার শেষ করা হয় নি। 
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